


ঞ্রীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীলা। 


নিয়া হত | 
প্রথম সহক্ষরণ । 

১প্রিয়া-চরিত, গ্্ী হীলক্ী প্রিয়া-চরিত, শরীরী বিসুপ্রিয়। নাটক, প্রীীগৌর-গীতিকা, 

লীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, রাবিষুওপ্রিয়া-বিলাপগীতি, শ্রীপ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়! 

শস্টকালীয় লীলা ম্মরণ-মনন পদ্ধতি, শ্রী শ্রীবিষুরপ্রিয়া সহশ্রনাম স্তোত্র, 

শ্রীমুরারি পু প্রতিষিত ্নিতাই-গৌর-লীলা-কাহিনী, দ্বিজ 
বলরামদাস ঠাকুরেব জীবনী ও পদাবলী প্রভৃতি 
ভক্তি-গরন্থ-প্রণেত এবং "তরী ্রীবিসুপরিয়া-গৌরাজ” 
মাসিক আীপত্রিকার সম্পাদক 

প্রসি্ পর 'ীপ্রীনিত্যানন্দ্.প্রিকর জীপাদ- দ্জি ব্লরামদাল ঠাকুর বংশীয় 


“ স্পা হরিদাস গোস্বামী প্রভু কর্তৃক 


গ্রন্থিত ও প্রকাশিত। 











লীলা দরশনে, বা হয় মনে মনে, 
ভাষায় লিখিয়৷ সব রাখি। 
মু্িঃ ত অতি অধম; লিখিতে ন! জানি ক্রম, 
কেমন করিয়া তাহা লিখি । 
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহ কেহ দেখি ও রা 
প্রকাশ করয়ে গ্রভু-লীলা ৷ 
নরহরি পাবে ্তবখ, ঘুচিবে মনের দুখ, 
গ্রন্থ-গানে দরবিবে শিলা । 
ঠাকুর নরহরি রি 
খা 
গৌরাব্ ৪৩৭ 
সাল ১৩৩০ 2২ 


প্রতি খণ্ডের মূল্য 4৪ বার আনা মাত্র। 


পপ পস্পীপপি 





চিন রি ন্টং ওয়ার্কস্‌, ৭নং গৌরমোহন মুখার্জী রুট, কলিকাত্তা । 
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৩৪৪ রখ থে 2২৩০০ কে নি 2421 


শ্রীশ্রীনিষুপ্রিয়/-বল্লভাঁয় নমঃ । 


স্তঙ্সি্ষা ॥ 

*আ্রীগৌরাজ-মহাভারত'* জীবাধম গ্রস্থকারের কেশে ধরিয়া শ্রীমম্মহাপ্রভূ লিখাইযাছালে” ১ 
লে । সে আজ দশ বতররের কথা। সুদুর মধ্যভারত ভূগলে বসিয়া এই বৃহাদাকার শ্রীগ্রন্থ ।ল।খত হণ। 
পানিধি শ্রীম্মহা প্রভুর কৃপায় ও কৃপাময় গৌরভক্তগণের আগ্রহে ও আশীর্ববাদে এবং রাজসাহী তালন্দের 
বখ্যাত পরম গৌরভক্ত জমিদার মোহাস্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে 
গৌরাঙগ-মহাভারতের প্রথমাংশ শ্রীনবন্বীপ-লীলা এতদিনে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়া সুধী গৌরভক্ত 

র পরমানন্দের সামগ্রী হইয়াছেন । স্বনামধন্য মাধ্বাগৌড়েশ্বরাচার্ধ্য শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম 

এই স্থুবৃহৎ শ্রাগ্রন্তথ্ের নাম *শ্রীগৌরাজ মহাভারত যে সার্থক হইয়াছে, একথা সকলেই বলিতেছেন। 
হা নাই ভারতে, তাহ! আছে ভারতে” এই প্রবাদটিও শীগৌরাঙ্গ-মহাভারতের পক্ষে প্রযুজ্য। সমগ্র 
সাল মন্থন করিয়। এই বুহদাঁকাঁর ও স্থুবিস্তারিত লীলাগ্রস্থ লিখিত হুইয়াছেন। এই 
রাট লীলাগ্রন্থ্ের প্রথমাংশের নাম শ্রানবদ্বীপ-লীলা এবং অপরাংশের নাম শ্রীনীলাচল-লীলা | প্রথম'ংশ 
গ্ডে প্রায় সহজ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছেন, মূল্য প্রতি খণ্ড 9৪5 হিসাবে 80০ টাকা মাত্র । এক্ষণে 
ষাংশ প্রকাঁশ হইলে তবে আীগৌরাল-মহাভারত সম্পুন্ধহইবে। আ্রীনীলাচল লীলার আকার শ্রীনবদ্ধীপ 

র আকার অপেক্ষণ কিছু বৃহ হইবে বলিয়! বোধ হয়। 
| পরম শ্রদ্ধে॥ গৌরভস্তবর শীযুক্ত ললিতমোহন মৈরেয় মহাশয় জীবাধম গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন 
মীনীলাচল-লীল|” গ্রন্থ প্রকাশের সাহাধ্য বিষয়ে আপনি আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন, এবিষয়েও 

1র সাহায্য করিবার ইচ্ছা আছে।; ভক্ত মহাজনের এই আশ।-বাক্যে বুক বাঁধিয়! জীবাধম গ্রন্থকার 

দুরহ এবং ব্যরসঞ্কুল কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছে । ইতিমধ্যে কলিকাতানিবাসী 
প্রসিদ্ধ লাহাবংশধর সিমলা সুকিয়। গ্রাটের গৌরভক্তবর শ্রীযুক্ত গোরচরণ লাঁহ! মহোদয় শ্রীমন্সহা প্রভুর 
দ্বীপ-লীল! পাঠে মুগ্ধ হইয়! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপ্রভূর নীলাচল লীলা শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যে নগদ 
'৬২"টাকা দান করিয়! জীবাধম গ্রস্থকারকে চিরখণে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়োচিত অর্থ সাহায্যে 
নীলাচল লীলা মুদ্রাঙ্কনের জন্য প্রেসে প্রেরিত হইলেন। গেৌরগত প্রাণ শ্রাযুক্ত গৌরচরণ লাহ! 
শয়ের অর্থ সাহায্যে এই শুত কার্্যারস্ত হইল মাত্র। এই বৃহ কার্ধ্য শেষ করিতে যে ব্যয় হইবে, 
1 পারমোদার ধনী গৌরভতক্তগণই যে বহন করিবেন, সে আশায় নিরাশ হইঝ!র কোন কারণ নাই। 

ভক্তপ্রবর দানশীল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহ! মহাশরের সদাশয়তা, 
ীরতা, মহা প্রাণতা এবং সর্ন্বাপেক্ষ। তহাদিগের গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার প্রমাণ তাহাদের এই দান কার্য 
কাশ পাইয়াছে । শীগৌরা্গ প্রভূ তাহাদের সর্নবাজীন মঙ্গল বিধান করুন, তাহার চরণকমলে জীবাধম 
হকারের ইহাই একান্তিক প্রার্থনা । অলমতিবিস্তরেণ। 


| শীধাম নবদ্বীপ । 
শ্রীশ্ীগৌর-বিষুওপ্রিয়া-কুপ্ত শ্রীবৈষ্ণব কৃপাভিখারী 
পিসি দীন হরিদাস গোস্বামী 


১৩৩০ সাঁল। 


শহ্রদভাচ্গ্লীহ 


আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছবি স্বন্দরায়। 
'তস্মৈ মহা প্রেমরসপ্রদার &৮তগ্ত চন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ 
মটশ্ুব পাদান্বজ ভক্তিলভ্য প্রেমীভিধান পরম পুমর্থ। 
তম্মৈ জগন্মঙ্গল মঙ্গলাম চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমন্তে ॥ 


১ 
মলয় স্থবাসিত ভূষিন-গাত্রং 
মু্ি মনোহব বিশ্ব এবিত্রৎ | 
শদ নথ রাজিত লক্জ্বিত চক্রে 
শুদ্ধ "ণক জঘ গৌর নমস্তে ॥ 

খ্‌ 
প্গাত্র-পুলক-জল লোচনপুর্ণং 
এীব দর্ামম ভাপ বিদীর্ণ ॥ 
সংখ্যা জঙ্সত নাম মতম্ে 
শুদ্ধ কণক জঘ গৌর নম, ॥ 
হুক্কৃত তচ্জন গঞ্জন রঙ্গে 
চঞ্চল কলিযুগ পাপ সশঙ্কে। 
পদ বছ তাড়িত দুষ্ট সমস্তে ; 
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমন্তে | 

৪ 
সিংহ গমন জিতি তাণ্ডব লীল। 
গীন দয়াময তারণ-শীল| | 
অজ ভব বন্দিত পদনথ চন্দ 
শুদ্ধকণক জয় গৌর নমপ্তে। 





শ্রীত্রীগৌরাফকৎ ।* 


৫ 
গৌরাঙ্কাবৃত মালতি মালে 
মেরু বিলম্বিত গঙ্গাধারে। 
মন্দমধুর হাস ভাষ মুখচন্জে 
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে ॥ 

১ 
গগ্ব বিরাজিত চন্দন ভাল 
কু্কুম রাজিত দেহ বিশাল। 
উমাণতি সেবিত পদণথ চক্রে 
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমন্তে ॥ 
৭ 
ভক্তি পরাধীন শাত্তক বেশ, 
গমন স্নর্তক ভোগ বিশেষ। 
মাল! বিরাজিত দেহ সমস্ত 
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমন্যে॥ 
৮ 
ভোগ বিরক্কিক সন্ন্যাসী বেশ 
শিখা মোচন লোক প্রবেশ ॥ 
ভক্তি বিরক্কিক প্রবর্তক চিত্ত 
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে ॥ 


ইতি সার্বভৌম বিরচিত শ্রীরুষ্ণচৈতন্যাষ্টক স মাপ্তং | 


শা শশী তিটি সা শি স 7 শিস্পেীপীশশ ২ টি শপ সপ শী শশী পাশপাশি? 





৮ শি শীশিশশিিপীশি এ শপ 





পুজ্যপাদ শ্রীল বাহ্থদেবের সার্বভৌম বিরচিত এই প্রাচীন শ্রুগৌরাষ্টকটি এই প্রথম প্রকাশিত হইল । 


মামাদ্দের ঘবের প্রাচীন পু'খির মধ্যে এই অমূল্য স্তব-রত্ুটি পাওয়া গিয়াছে । 


দীন গ্র্কার। 


্ীষ্ী বিধুপ্রিয়া-বন্টতাঁয় নমঃ। 


অনবন্ুহ্াগুল্গতি | 
০০৬৪৮৫০০৮৮১ 
ঘীমদ্দাম গোস্বামী রচিত 

রক্ীগৌরাঙ্গ স্তবকণ্পতরুঃ। 


“হই এ. 


গতিং দৃ যন্ত প্রমদগঞ্জবর্যোইখিল অনা 

মুখ খ্রচন্দ্রোপরি দরধতি থুখকারনিবহং 

সবকান্তযা য: স্বর্ণাচলমধরয়্ীধৃচ বচ 

স্তরঙ্গৈ গৌরাঙ্গে। হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১। 

সকল জনের মন) করিবারে আকর্ষণ, 
বিধাতা কি পাণ্িয়াছে ফাদ। 

একবার যেই হেরে. গে মন ফিরাতে নারে, 
মন-উন্মাদন গোবাঠাদ ॥ 

েবিয়ে গৌরাঙ্গ-গতি,. থৃতকৃত গজেন্র গতি, 
গজ সে সামান্য মদে মাতা । 

গোৌরাঞ্জ বদন হেরে, সকলম্ক চন্ত্রোপরে, 
ঘ্বণা করে লকল জনতা] । 

গৌরকাস্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল, 
অচল দে তারে কি গণিব। 

গৌরাঙ্গ মধুর বাণী, অমৃত তরঙ্গ জিনি, 
পিলে মন করে পিব পিব।॥ 
আরে মোর সোনার গৌর প্রভু। 

হদয়ে উদয় হৈয়া। মাতায় আমার হিয়া 
ভুলিতে নারিব আর কতু॥১। 

অলং কৃত্যাত্মানং নবৰিবিধ রত্বৈরিৰ বল 

ঘিবর্নবস্তস্তাক্ফুটবচন কম্পা!স্রপুলকৈ:। 

হপন্‌ সিন ত্যন্‌ শিতিগিরিপতে নির্ভরমূদে 

পুবঃ শ্ীগৌরাজো হয় উদন্নাং মায়তিং ॥২। 
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ওহে মোর গৌর হ্থন্দর নটরাজ্জ। 

প্রী্ জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়৷ অন্থরাগে, 
নাচে পরি ভাবরদ্বলাজ॥ 

বৈবস্ঠু স্তব্ধত| আর, গদ্গদ বাক্যোচ্চার, 
কম্পঅশ্রু পূলক মঘশ্ব। 

এই সপ্ত সাত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব, 
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধন্ম ॥ 

শবরত্ব অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমত্কাও) 
হেরি জগন্নাথ গ্রমোদিত। 

সে রম যে নিরখিল, মেই সে রনে মাতিল, 
মৌর মন করে উন্মাদিত॥ 

আরে মোর সোণার গোর গ্রান। 

হৃদয়ে উদর হৈয়া, মানায় আমার হিয়া, 

ভুলিতে নারিব কতৃ ॥ ২। 


রসোল্পানৈ স্তির্্যগ গতিভিরভিতো বাবিভিরলং 
দৃখো; মিঞ্চ পোকান্নকণ জলযস্তবমিতয়ে: | 
মু দন্ত! মধুবমধবং কম্পচলিতৈ 

নটন্‌ শ্রগৌবাঙ্গো হয় উদয়ন্মাং মতি ॥ ৩। 


রসের অবধি মোর গোরা। 
রসের উল্লাস ভরে) অপরূপ নৃত্য করে, 
৪নয়নে বহে প্রেমধারা॥ 
অপরূপ সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হবি, 
বারি বহে রাঙ্গা! দুই নেত্রে। 
বসন্ত উৎসব কালে, সেচন করয়ে জলে, 
যেন পিচকারী জলযস্ত্ে ॥ 
সকম্প আনন্দাবেশে, দশন অধরে দংণে, 
হেন প্রেম আছিল কোথায়। 
একবার যারে হেরে, তার আখি মন হরে, 
মোর মন সতত মাতায়॥ 
আরে মোর সোণার গৌর প্রতৃ। 
হৃদয়ে উদয় হ্যা, মাতায় আমার হিয়া, 
ঝুলিতে নারিব আর কত ॥ ৩। 


কচিন্মিশ্রাবাঃন বজশাতিহতঙ্গোববিরহাৎ 
্লথচ্ছীসদ্ধিত্বাদ্দণদধিক টৈর্ঘ্যং ভূজপদো:। 
লুঠন ভূমৌ কাঞ্ধী বিকলবিকলং গদগদবচ। 
ব্দন্‌ শ্ীগৌরাঙ্গে! হৃদয় উদয়ন্মাং মদদয়তি ॥ ৪ । 
একদিন কাশী মিশ্রালযে 
বপিয়াছে মহাগ্রতু, না দেখি না শুনি কভু 
| হেন ভাব উদয় জ্দয়ে। 
প্রীনন্দনন্দন হরি, বিরহ আবেশে ভি, 
অঙ্গ সদ্ধি সব শ্লথ তল । 
সুজ পদ দীর্ঘাকার, গদগদ বউনোচ্চার । 
ভূমে লুঠে কান্দে লবৈকল্য । 
আরে মোর সোণার গৌর প্রন । 
গ্রদযে উদষ হয়া, মাতায আমার হিয়। 
ভূলিতে নাবিৰ আর কৃ ॥ ৪ 
অন্ুদঘ|ট্য দ্বাবত্রপ্ন মুরূচ ভিত্তি ত্রয় মে! 
বিলজ্য্যোচ্চৈ! কালিঙ্গিক স্থরভি মধো নিপতি: | 
তশ্থদ্যৎ সংকোচাৎ্ কমঠ ইব গফ্চোকবিরহাং 
বিরাজন্‌ গৌরাঙ্ে। হৃদর উদয়ন্মাং মদয়তি | ৫ ॥ 
শয়ন মন্দিরে গোরা যান । 
ক্ষ ফব বিরহ ভরে, মন্দিরে রহিতে নাবে, 
বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥ 
কষের বিরহে রাধা যেন উতৎকণ্ঠিতা সদা 
কুষণ বেণু শুনি বনে যান. 
এই আচন্থিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে, 
সে হেতু বাহিরে যেতে চান ॥ 
তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উদ্ধ, 
তাহা লজ্ঘে আবেশের বলে। 
তেলেঙ্গ! গাইর মাঝে, দেখি গোর। রস বাজে; 
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চল॥ 
ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কুন্প্রয়, 
অঙ্গ সব সঙ্কচিত অঙ্গে। 
' অন্বোষিয়। ভক্তগণ, দীপ জালি দরশন, 
করে কুর্দাকতি আগৌরালে ॥ 
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আরে মোর সোণার গৌর প্রত । 
হৃদয় উদমু হৈয়া, মাতায় আমাৰ হিয়।, 
ভুলিতে নারিব আর কু ॥৫। 


স্বকীয়ন্ত প্রাণার্ব,দ সদৃশ গোষ্টস্থ বিরহাৎ 
প্রল।পাঙ্থন্[দাৎ সতত মতি কুর্ববন্‌ বিকলধীঃ। 
দধত্তিতো শহ্বদ্ধদনবিধূতর্ষেণ রুধিরং 

ক্ষতোথ* গৌরাঙ্গে। হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬। 


একদিন দে আপন, প্রাণার্ব,দ মমান, 
ব্রজ লাগি বিরহে বিভোর । 

কবেন প্রলাপ অতি, তাপ বিকল মতি, 
অবিরত উন্মাদে উল্মোর ॥ 

বাহিরে যাইতে মন, যাইতে ন| পেয়ে পুনঃ) 
ভিতে ঘর্ষে বদন সরোজ। 

অপরূপ প্রেমরাশি, গৌর রল স্থবিলাসী, 
হেরি মোহে কোটা মনোজ ॥ 

হেন গৌর রমরাজ, স্বাচুভবে নটরাজ, 
উদয় মোর হৃদয় মাঝার। 

জানিনা সেই কেমন, কেমন ক্রয়ে মূণ, 
উন্মাদে যে হয় সে বিভোর ॥ 
আরে মোর পোণার গৌর প্রত 

ইদয়ে উদয় হৈয়া, মাতা আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কতু ॥ ৬॥ 


ক মে কান্ত; কৃষ্ণস্তরিতমিহতং লোকয় সথে 

ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভি বস, স্মদইব | 

দ্রুতং গচ্ছন্র,ং প্রি্নমিতি তছৃক্তেন ধৃত ত- 

ডূজাস্তো। গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৭| 

একদিন গোকুল টাদদে, দয়শন মন সাধে, 
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায়। 

দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক) 
ভাবোম্নাদে মত্ত গোর! রায় ॥ 

ভারে কহে ওহে শুন, তূমি সে বন্ধু আপম, 
বল কোথ। মোর প্রাণগোবিশ। 


পা 


প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি, 
কহে বুঝি ভাব অন্থবন্ধ। 

চলহ্‌ ত্বরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণ-সথ, 
এত গুনি ধরে তার হাত। 

রাধিকা-ভাবিতমতি, নিজে গোপী-প্রাণপতি. 
আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ | 

আরে মোর সোণার গৌর প্রতৃ। 

হৃদয়ে উদয় ঠহয়!, মাতায় আমার হিয়া, 

তুলিতে নারিব কু ॥ ৭॥ 


সমীপে নীলান্্রেশ্টটকগিরিরাজন্ত কলনা 
রয়ে গোষ্ঠে গোবর্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিত: । 
ব্রজনবস্মাতুক্তা গ্রমদ ইব ধাবন্নধূতো! 
গণৈঃ স্বৈঃ গৌরাঙ্গে। হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮1 
নীলাচল নিকটেতে, দেখি চটক পর্বতে, 
ভাবে মত্ত গৌর রসরাজ । 
যাব সে আমি গোকুলে, গৌর গুণমণি বলে, 
দেখি গোবদ্ধন গিরিরাজ॥ 
উন্মাদ বাতুল হেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান, 
হেনকালে নিজগণে ধরে । 
হেন গৌর রসরাজ, উদয় হৃদয় মাঝ, 
বিহ্বল করয়ে সদা মোরে ॥ 
আরে মোর মোণার গৌর প্রভু । 
ধর্দয়ে উদয় হৈযা, মাতার আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কত ॥৮| 


অলং দোলা খেলা মহনিবরতন্মোগডপতলে 
স্ববূপেণ ঘ্বেনাপর নিজগণেনাপিমিলিত: | 
য় কুর্বন্নায়ামতি মধুরগানং ষুরভিদ: 
মরঙ্গে। গৌরঙ্গে! হৃদয় উদয়ম্মীং মদয়তি ॥ ৯ | 


দোল মহোৎসব কালে, বসি দোলমঞ্চতলে, 
স্বদ্পাদি নিজগণ সঙ্গে। | 

আপনে গৌরাঙ্গ রায়, নিজ নাম গান গায়। 
পরিপূর্ণ মাধুর্য তরঙ্গে ॥ 


সে রঙ্গ যে নিরাঁখল, প্রেমাবৃতে সে মজিল, 
আর কি তুলিতে পারে কভু । 

হদয় উদয়ে করে, সতত মাতায় মোরে, 
প্রেমসিন্ধু সবর্ণগৌর প্রভূ ॥ ৯। 

দযাং যো গোবিন্দ গকড় ইব লক্মীপতিরলং 

পরিদেবে ভক্তিং যু ইব গুরুবর্ষ্যে যুবরঃ। 

স্বরূপে যঃনেহং গিরিধর ইব শ্রলস্থৃবলে 

বিধত্তে গৌবাছে! হৃদয় উদয়ন্মং মদঘুতি ॥ ১৭ ॥ 

গোবিন্দ নামক ভক্ত; তারে দয়া অগ্ুরস্ত, 
যেমন গরুড়ে লঙ্ষমীপতি । 

পুরী দেব করে ভক্তি, যেন তার অনরক্তি, 
ঘছুবর সন্দীপনি গ্রতি। | 

স্বরূপে করেন স্বেহ, যেমন একই দেহ, 
গিরিদারী খেমন স্থবলে। 

সে প্রস্তু ভাবিয়া মনে, মন ন। ধৈরয এনে 
সদা ভাসে প্রেমাধুত জলে ॥ 

আরে মোর গোণার গৌর গু । 

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার খিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কত ॥ ১* | 

মহ] সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধ ত্য কপয়। 

স্বরূপে ঘঃ দ্বায়ে কুজনমপি মাং ন্যস্ত মুদিতঃ | 

উরোগ্গ্কাগারং প্রিয়মপি চ গোবদ্ধনশিলাং 

দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১। 


আমি অভাজন জন, বেষ্টিত দম্পদ বন, 
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল। 

স্বকপে আশ্রয় দিয়ে, করুণাঁতে উদ্ধারিয়ে, 
প্রকাশিল আনন্দ গ্রবল ॥ 

বক্ষে ধৃত গুষ্গাহার, গোবদ্ধন শিলা আর, 
ঈপিলেন দয়া করি মোবে। 

এহেন দয়ার নিধি, হদয়ে উদয় যদি; 
গে আনন্দে ধৈর্ধ্য কেবা ধরে | 

আরে মোর সোণার গৌর প্র 

ছদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া, 

তুঁণিতে নাগিব আর কতু ॥ ১১ ॥ 


ইতি শ্রীগৌরাজোদগত বিবিধ সম্ভাবকুস্থম 

গ্রভাভ্রাজং পঞ্ঠাবলি ললিতশাখং স্থরতরুং | 

মুহূর্ধ্েংতিশ্রদ্ধৌষধিবরবলৎ পাঠনলিলৈ 

রলং পিঞ্চেছিন্দেৎ সরল গুরুতল্লোক ন ফলং ॥.২| 
ত্তবকল্পবৃক্ষ হয় ইহার আখ্যান । 
ইহ। যেই পাঠজলে সিঞে ভাগ্যবান ॥ 
ত্রিসন্ধ্যায় করে যেই পাঠ অবিরত। 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে সেই হয় উনমত॥ 
পঠনে শ্রবণে হয় বিস্ব বিনাশন | 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ॥ 
দাস গোস্বামী পদ হর্দে করি অআশ। 
কল্পবৃক্ষ ভাষে নবদ্বীপচন্ত্র দাস ॥ ১২॥ 


! 
শ্রীমদ্দাস গোস্বামী রচিত শ্রীচৈততন্তগ্ুণকর বৃক্ষের 
জীনবন্ধীপচন্্ গোস্বামী গ্রহ্পাদ প্রণীত ভাষাম্থুবাদ। 


শ্রীল শ্রীবূপগো স্বামী কৃত 
্রীচৈতন্যাউক। 


(১) 


শদোপাস্ত; শ্রমান্‌ ধৃতম্হজকায়ৈঃ এ্রণয়িতাং 

বহত্তিগীর্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ | 

স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্‌ 

ল চৈতন্ঃ কিংমে পুনরপি দঁশোরধাশ্ততি পদং|”১। 
শিব-বিরিধি আদি দেবতা নিকর। 
নরবপু ধরি ধারে সেবে নিরন্তর ॥ 
ত্বব্ূপ দামোদরাদি ভক্তগণে ধিনি। 
নিঞ্জ ভঙ্জন প্রণালী উপদেশ দানি'-- 
কতার্থ করিল) মেই সৌন্দর্য আধার। 
কৰে দিবে দরশল চৈতন্ক আমার | ১ ॥ 
র্‌ 


স্থরেশানাং ছুর্গং গতিরতিশয়েনোপন্ষিদাং 

মৃণীনাং মর্বাস্বং গ্রণত পটলীনাং মধুরিম]। 
বিনির্ধাসঃ প্রেয়ো নিখিল পশুপালামৃক্জ দশাং 

স ঠচতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাশ্ততি পদং ॥ ২। 


ইন্দ্রাদি স্থুরবর ভয়ন্ত্রাতা ঘিনি । 
উপনিষদ বেদাদির লক্ষ্য ধারে মানি ॥ 
মুনিখষি সাধু-হৃি-সরবন ধন। 

ভক্তের সদনে খিনি মধুময় হ'ন। 
ব্রজবালা সকলের ধিনি প্রেমসাব। 
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ২॥ 


শ্বরূপং বিভ্রাণে! জগদতুলমধৈত দয়িতঃ | 

প্রপন্ শ্রীবান জনিত পরমানন্দ-গরিমা । 
হরিদর্খনোদ্ধারী গজপতিক্ুপোৎসেক তরল: 

ল চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্ষান্ততি পদং ॥ ৩। 


ধার কৃপাপাত্র স্বরূপ মহামতি । 

যিনি হঃন অদ্বৈতের প্রিয়তম অতি ॥ 
ভক্তবর শ্রীবান যাহাতে প্রপন্ন । 
পরমানন্দের যিনি বাড়াইল! মানু | 
মায়াহারী দীনগতি জগত ঈশ্বর । 
উদ্ধারিতে গজপতি করুণা বিস্তর ॥ 
সর্বগুণনিধি যিনি অবতার সার । 

কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৩ ॥ 


রসোধামা কামার্ব,দ মধুর ধামোজ্জলতু- 
ধতীনামুত্তংসম্তরনিকর-বিগ্যোতি বসন; । 
ভিন্যান লক্মী ভরমভিভবন্নার্গি করুচ] 
ল চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধাস্ততি পদং | ৪ || 
ভক্তিরসানন্দাবেগে উন্নমত যিনি । 
অঙ্গ কান্তি হয় অর্ধদ কনর্পজিনি | 
মুনিখধি-শিরোমণি সর্ব অর্থ লার। 
গ্রভাত অরুণরশ্মি বসনাভা ধার ॥ 
কণক কান্তি গিনি অঙ্গকান্তি ধর। 
কবে দ্রিবে দরশন চৈতছ্য আমার ॥ ৪ || 


হরেকফেত্যু্চে ক্ফুরিতরসনো নাম গণনা 
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী স্থৃভগক্টি স্থত্রোজ্জলকরঃ | 

বিশালাক্ষো দীর্ঘাগল মুগল খেলাঞ্চিত ভূজো 

স চৈতন্ঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্ধ্যাস্ততি পদং | ৫ | 


উচ্চারিতে হরেকুঞ্চ ধাহাঁর রসনা । 
নৃত্য করে অবিরত হয়ে একমনা।। 


গ্রন্থিরত কটিস্ত্র নাম গণিবারে । 
স্থশোভিত সুন্দর বাম করে ধরে ॥ 
বিশালাক্ষ আজামুলম্বিত তুজ ধার। 
কবে দিবে দ্রশন চৈতন্য আমার || ৫ ॥ 


পয়োরাঁশেস্তীরেক্ষুরহুপবনমালী কলনয়! 
মৃহ্বৃন্দারণ্য স্মরণ জনিত প্রেম বিবশঃ। 

কচিৎ কৃষ্ণাবুত্তি গ্রচলরসনো৷ ভক্তিরসিকঃ 

স চৈতন্য: কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্ততি পদং | ৬ ॥ 


হেরিয়া সদুদ্ তীরে রম্য উপবন | 

হদয়ে হইত ধার স্থবতি বৃন্দাবন ॥ 

অধৈর্য হইস্সা নিত্য প্রেমানন্দ ভরে । 
রসনা! যাহার সদ! কষ্ণনীম করে ॥ 
ভকতি রসিক সেই রন অবতার । 

কবে দিবে দরশন চৈতন্ত আমার ॥ ৬ ॥ 


রথারূঢন্তাদধিপদধি নীলাচল পত্তে- 

বদন্রপ্রেমোন্মি ক্কুরিতনটনোলানবিবশঃ | 

সহ্্ষং গায়স্তি; পরিবৃত তন্ুর্বৈষ্বজনৈঃ | 

স ঠৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধস্ততি পদ্ং )৭॥ 


রথার্ঢ জগন্নাথদেবের সন্মুখে। 
যখন বৈষ্ণব পথে নৃত্য করে স্থখে ॥ 

তা সবার সঙ্গী হয়ে নুত্যোলাসে যিনি । 
পুলকে বিবশ অঙ্গ দিবপ-যামিনী ॥ 
মনের হরিষে যিহো নাচে বহুবার । 
কবে দিবে দরশন টত্ন্ত আমার ॥ ৭| 


ভূবং সিঞ্কনশ্র শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র পুলকৈঃ 


শরীতাঙ্গো নীপন্তবক নবকিপ্রন্ধ জয়িভিঃ | 
গৃ্ি 


ঘন স্বেদন্তোম স্তিমিততঙ্গরুৎ কীর্তন সখী 
স চৈত্তন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধাস্তি পদং। 
ধরাতল সিক্ত করি প্রেমাশ্র ধারায় । 
কীর্তন আনন্দে যি'হো৷ জগত ভাগায়॥ 
করম্বকেশর যিনি পুলক শরীরে । 
সর্ধশবীর সিক্ত ঘন ঘন্খবনীরে ॥ 
নয়নানন্মকর প্রেম মৃরতি ধাহার। 
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৮ ॥ 
অধীতে গৌরাঙ্গ স্মরণ পদবী মঙ্গলতরৎ 
কৃতী যে! বিশ্রন্ত স্কুরদমলধীরষ্টকমিদং। 
পরানন্দে সদ্য গুদমল পদাস্তোঞ্জ যুগলে 
পরিস্কারা তন্য ঈ্ষুরতৃনিতরাং প্রেমলহরী । 
বুদ্ধিমান স্থধীজন শ্রঙ্ধানহকারে । 
চৈতন্য অষ্টক যদি নিত্য পাঠ করে ॥ 
শ্রীগৌরাক্গ প্রেম হৃদে উদ্ছলিবে তা'র। 
বূপগোনাঞ্জির এই প্রার্থন। সার। 
দৃত্তে তূণ করি সবে কহে হরিদাস। 
সপগোসাঞ্জির কথা বরহ বিশ্বাল | 


জশ্বীরপগোত্বামী কত 
জ্রীচেতন্যাষ্টক । 


( ২ ) 
কলৌ যং বিদ্বাংস: স্কুউমভিযজন্তে দাতিভরা- 
দষ্কষাঙ্গং কৃষ্ণং মখ বিধিভিৎরুতকীর্তন ময়ৈঃ| 
উপাস্থঞ্চ প্রাহুরমখিল চতুর্থাশ্রম জুষাং 
ল দেবশ্ৈতন্যারৃতিরতিতরাং নঃ রূপয়তু ॥ ১॥ 


কলিযুগে স্থধীগণ নাম যজ্ঞে ধারে । 
ভক্তিভরে নিরবধি উপাসনা করে ॥ 


কৃষ্ণ হ'য়ে গৌর ধিনি রাধাকাস্তি ভারে। 
চতুর্থাশমী পরম হংস নিত্য পুজে বাবে। 


পরম পুরুষ সেই পরমেঠী গুরু । 
প্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয় কর ॥ ১ ॥ 


চরিত্র তন্বানঃ প্রিয়ম্ঘবদাহলাদ পদং 
জয়োদেঘাষৈঃ সম্যথিবচিত শচীশোকহরণঃ। 
উদক্চন্মার্তগছ্য তিহর ছুকুলাঞ্চিত কটি: 

স দেবশ্চৈতন্তারুতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥ ২॥ 


হরিনাম সংকীর্তনে ভক্ত গৃহে গৃহে। 
স্বনাম “ঘোষণা করি ফিরে রাত্রি দিবে। 
শোকাতুরা জননীর ছুঃখ গেল দূরে। 
অরুণ বসন ধার কটিশোভা করে ॥ 
পরম পুরুষ সেই পরমেসী গুরু। 
শ্রীচৈতন্ত দয়াময় যোরে দয়া কর ॥ ২॥ 


অপারং কম্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দশ্য কুতৃকী 
রসস্তোমং হৃত্বা মধুবমুপভোক্জ,ং কমপিয়ঃ | 
কুচিং স্বামাববে দ্যতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌ 
স দ্েবশ্চৈতন্তারুতিবতিত বাং নঃ কুপয়ূতু ॥৩। 


ব্রজবাল] বূপকান্তি স্থধা অপহরি। 

আত্বাদিতে মধূবস মনপ্রাণ ভবি? ॥ 

স্বরণ গোপন করি” গৌবন্ধপে ছিনি। 

মাঁতাইল| চরাচর অখিল মেদিনী। 

পরম পুরুষ সেই পরমেী গুরু । 

শ্রীচৈতন্ত দয়াময় মোরে দযা করু॥ ৩। 
নিজ প্রণয় বিস্ফুবম্টনরঙ্গ বিস্মীপিত, 
জিনেত্রনতমগ্ডল প্রকটিতাঙগবাগামৃত | 


অহস্কৃতি কষ্কিতোদ্ধতজনাদি দুর্ববোধহে 
শচীন্থৃত মদ্বি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দেকুপাং ॥ ৪ | 


সংকীর্তনে নৃত্য করি বিবিধ্রকার। 
বিমোহিত করি যিনি শিব অবতার ॥ 
সঞ্চারিলা অন্ুরাগামৃত শক্ত প্রাণে। 
অহঙ্কারী মুন কে বুঝিবে তানে ॥ 

মোর প্রভু শচীহ্ৃত সেই বিশ্বস্তর | 

মন্দ আমি মহাপ্রতৃ! মোর দয়া কর ॥ ৪ ॥ 


|£/০ 


ভবস্তিভুবি যো নরা; কলিতদুক্ষলোৎ পন্তয়া- 
স্তমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর চান্লু-কারুণাতি: | 
ইতি প্রমুদিতান্তবঃ শরণমাশ্রিতস্তামহং 
শচীস্থত ময়ি গ্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কপাং ॥ ৫ ॥ 
নীচজাতি নীচজনে দয়! করি ঘিনি। 
বেশে ধরি উদ্ধারিলা মহাঁপাপী জানি ॥ 
যাহার করুণা বলে হইল নিস্তার । 
পাঁপাঁচারী পাঁষণ্ী যত দুরাচার ॥ 
মোর প্রভূ! শশীন্থৃত সেই বিশ্বস্তব। 
মন্দ আমি মহাপ্রহ়। মোবে দয়া কব ॥ 
মুখানবজ পরিশ্লন্ম ছুল বাত্মধুলী রস 
প্রসঙ্গজনিতাঁখিল প্রণতভূঙ্গ বঙ্গোৎ্কর: | 
সমস্তজনমঙ্গল-প্রভব- নাম বত্বনুধে 
শচীন্থৃত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কপাঁং ॥ ৬ ॥ 


(যার ) মুখপন্ম-বিনিঃহ্যত সথধ'রস ধারা। 


নিরবধি গান করি ভকত-ন্রমর ॥ 

প্রেমানন্দে বিগলিত নিত্য নিরন্তর । 

ভুবন মর্দন খিনি নাম-রত্বাকর ॥ 

মোর প্রহথ শচীন্ত সে বিশ্বসর | 

মন্দ আমি ম্হাপ্রহ ! মোবে দয়া কর ॥ 
মৃগাঙ্কমধুরান প্ষুরদনিত্রপন্সেক্ষণ 
শ্মিত স্তবক স্থন্দরাধর বিশক্ষটোরন্তট | 
ভূজোদ্ধততূজঙ্গম প্রভ মনোজ কোটিছ্যুতে 
শচীস্থত মধি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কুপাং ॥ ৭ ॥ 


পূর্ণচন্ত্র সমতুল ধাভার বদন । 

প্রফুল্লপস্কজ জিনি বিশাল নয়ন ॥ 

অধরোষ্ঠ মধুহাশ্ কুস্থমে শোশ্ছিত। 
পরিসর বক্ষঃস্থল ; আজাগ্ুলম্িত - 

উদ্ধত ভূজঙ্গ সম বার গঠন । 

কোটি কন্দর্প জিনি কাস্তি হবশোভন ॥ 
গোর প্রন্থ শণীহ্ৃত সেই বিশ্বস্তর | 

মন্দ মানি মহাপ্রহ্থ! মোরে দয়া কর ॥ ৭ ॥ 


অহং কণককেতকী কুমূম গৌর হৃষ্ক্ষিতো৷ 

ন দোষ লব দর্শিতাবিবিধদোষ পূর্ণেইপি তে | 
জতঃ প্রবণয়া ধিয়া কুপণবৎসল ত্বাং ভে 
শচীন্থত ময্ি প্রভো কুরু মুকুন? মন্দে কৃপাং ॥ ৮ ॥ 


কণককেতকী গৌর জীবন আমার। 

নান। দোষে ছুষ্টমতি মুই পাপাচাঁর ॥ 

অদোষ দরশী প্রভু দোষ না দেখহ। 

সেই গুণে ভজি তোমা মুঞ্ি অহরহ | 

মোৰ প্রস্থ শচীহৃত তুমি বিশ্বস্তর । 

মন্দ আমি মহা প্রভু । মোরে দয়া কর ॥৮॥ 
ইদং ধরণিমগ্ডলোত্সব ভবৎপদাক্কেযু যে 
নিবিষ্ট মনসো নর] পরিপঠস্তি পদযাষ্কং | 
শচীহদয়নন্দন ! প্রকট কীর্ঠিচন্ত্র প্রভো 
নিজপ্রণয়নির্তর বিতর দেন। তেভ্যঃ শুভং ৯ 

হে ধরণি মণ্ডলোখ্সব কীন্তিচন্ত্র। 

শচীহদয়নন্দন আনন্দকন্দ ॥ 

এই পুণ্য স্তোত্র যিনি পড়িবেন নিত্য । 

প্রেম সম্পতিদানে ক'র ভারে মত্ত। 

দৃন্তে তৃণ করি সবে কহে হরিদাস। 

রূপগোসাঞ্চির কথা করহ বিশ্বান ॥ 


শা এ ওটি 


শ্রীল শ্রীবূপ গোম্বামীকৃত 
শ্রীশচীন্ুতাষক 


487 
উপাপিত পদাদ্দত শ্বমন্রক্ত রুদ্রাদিভিঃ 
প্রপদ্য পুরুযোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিত;। 
সমস্তনতমগডলী ক্ষুরদভী্টকল্পক্রমঃ 
শচীতুত ময়ি পরতে কুক মৃকুন্দ মন্দে রুপাং ॥ ১॥ 
রুদ্রাণি দেবতাগণ নররূপ ধরি। 
ধার পদসেবা কৈল! বহু যত্ব করি 
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জগন্নাথক্ষেঞ্ে যিনি মেন আনন্দে। 
অভীষ্টফল দেন নিজ ভক্তবৃন্দে ॥ 

মোর প্রভু শচীস্থত সেই বিশ্বস্তর । 

মন্দ আমি মহাপ্রত! মোরে দয়া কর ॥ ২॥ 


নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা 

ভবন্ত মুরুবুদ্ধয়ো ন.খলু সার্বভৌমাদয়ঃ | 

পরে! ভবতু তত্র কঃ পটুরতোনমন্তে পরং 
শচীন্থত মদ্সি প্রভো কুক মুকুন্দ মন্দ কুপাং ॥ ২। 


স্বব্ূপবর্থনে ধার নমর্থ না হয়। 
সার্ভৌমাদি পণ্ডিত নিচয় ॥ 

ব্যাস বৃহম্পতিসম সুক্ষ বুদ্ধি স্থধী। 
গণানুসন্ধানে ধার নাপান অবধি ॥ 

মোর গ্রহ শচীহ্থত লেই বিশ্বস্তর | 

মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর ॥ ২। 


নয কথমপি শ্রুতাবুপনিষন্তিরপযাহিতং 
স্বয়ঞ বিবৃতং ন যদ গুরুতরাবতারান্তরে। 
ক্ষিপন্নসি রসামুধে তদিহ ভক্তিরত্ব ক্ষিতৌ 
শচীস্ৃত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কপাং ॥ ৩॥ 

যেদ উপনিষদে নাই যে রত্বু ভাণ্ডার । 

রুষণ অবভারে যাহ] ন] হ'ল বিশ্তার | 

সেই প্রেমভক্কিরত্ব দিয় অকাতরে। 

ধন্য কৈলা ভবে ধিহে! কলির জীবেরে ! 

মোর প্রভু শচীন্থৃত সেই বিশ্বস্তর | 

মন্দ আমি মহাপ্রভু মোরে দয়! কর ॥ ৩।| 


অনারাধ্য প্রীত্য। চিরমস্থর ভাব প্রণয়িণাং 
প্রপন্নানাং দৈবীং প্ররুতিমধিটদবং ত্রি্রগতি । 
অজন্রং যঃ শ্রীমান্‌ জয়তি সহজানন্দ মধূরঃ 

স দেবশ্চৈতন্ত্যাকতিরতিতরাং নঃ রুপয়তু ॥ ৪ ॥ 


তামসী দেবতাসেবী বুদ্ধিজ্ঞানহার। 
অন্থরের ভাববুক্ ব্রাঙ্ষণ বাহার! 


(তা'দের) অন্ুপাশ্য হইয়াও শ্রাগৌরসুন্দর | 


শুদ্ধমতি দ্বিজ পূজা নিতা নিরস্ত্র ॥ 


সহজ আনন্দময় পরমেঠী গুরু । 
প্রচৈতগ্ঠ দয়াময় মোরে দয়া কক ॥ ৪ ॥ 


গভির্ধ: পুণ্তানাং প্রকটিত নবদ্বীপ-মহিমা 
ভবেনালং কুর্বধন্‌ ভূবন সহিতং শোত্রিয়কুলং । 
পুনাত্যঙ্গী কারাডুৰি পরমহংসাশ্রমপদং 
স দেবশ্চৈতন্তকুতি রতিতরাৎ নঃ কপয়তু ॥ ৫ ॥ 
পুগ দেশ ভক্তগণ ধিহে। নিস্তারিলা। 
নদীয়া-মহিমা রাশি যিহো গ্রকাশিলা। 
€ৈদিক ব্রার্ষণবংশে জনম লভিয়া। 
জগৎপুজ্য হইলেন বংশ উক্তলিয়া ॥ 
অঙ্গীকার করি পরমহংসাশ্রম। 
পবিত্র করিল ভক্তি শিখাইয়া উত্তম ॥ 
পরম পুরুষ সেই পরমেঠি গুরু। 
শ্রীচৈতন্ত দয়াময় মোরে দয়া করু॥ ৫।॥ 


মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহনামামৃতরসং | 

দৃর্শোদ্বার] যন্তং বসতি ঘন বাস্পান্থুমিষতঃ | 

ভুবি গ্রেনশুত্বং প্রকটফ়িতু মুন্লাসিত তনু; 

স দেবশ্চৈতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কপয়তুঃ ॥ ৫ ॥ 
হরিনামামৃতরস পান করি” মুখে । 
অশ্রছলেউঘারয়ে সেই রস জাখে। 
প্রেমেউল্লসিত তণ্ু প্রেমতত্বমার। 
জগজনে শিক্ষ। দিতে চেষ্টা অনিবাব। 
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ী গুরু । 
শ্রচৈতন্ত দয়াময় মোরে দয়া কর ॥ ৬॥ 


শ্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং তস্ত পরিতো।, 
গিরাস্ত্ প্রারস্তঃ কুণশপটলীং পল্লপবয়তি 1 
গদালস্তঃ কম্থা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহ্‌ং 
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কপয়তু ॥ ৮॥ 
সর্বশোক হর ধার কটাক্ষরুপায়। 
ভুবনমঙ্গল ভাষে জীবেরে নাচায় ॥ 
পদাশ্রয়ে হয় যার কষ্খপ্রেমোদয়। 
সর্ব অবতার সার গৌররসময় ॥ 
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পরম পুরুর সেই গরমেঠী গুরু | 

শীচৈত্ন্ত দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৮॥ 
শচীস্ুনোঃ কীত্তিস্তবক নবসৌরভ্যনিবিড়ং 
পুমান য: গ্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদং । 
সলক্ষীবানেতং নিজপদ সরোজে প্রণয়িতাং 
দদানং কল্যাণী মন্রপদমবাধং সখয়তু ॥ ৯ ॥ 


গোরাগুণগন্ধবাহী পুন্ত পঞ্ঠাষ্টক। 
প্রীততমনে যেইজন পাঠ করিবেক ॥ 
পরম কল্যাণ তার হইবে নিশ্চয় । 
দয়াময় গ্রীগৌরাঙ্গ দিবে পদাশ্রয় ॥ 
দন্তে তুণ করি সবে কহে হরিদাস। 
রূপ গোসাঞ্জির কথা করহ্‌ বিশ্বাস 


জ্ীঞ্রীনিত্যানন্দাউকৎ । 


(-৯..) 
শগৌবাঙ্গপ্রমরজ্জুবদ্ধ সর্বাদ| স্থকীর্ততনং 
পাঁষগুখগুদগুপারী ভক্তিচক্রবর্ভিনং | 
স্থনুত্য গীত হাস্য বোদনাশ্রকম্পশোভভকং 
নমাি নিত্য নিত্যানন্দ রোভিনীকুমাকং ॥ 

( ২ ) 
সুত্রঙ্গবীজ গায়ন্ত্রীজ্জানধ্]ান নায়কং 
অসংখ্য অংশ পাপধ্বংশ যুগধম্মপালকং | 
নীচোত্তমে প্রেমোদগমে নিগুঢ় প্রেমদায়কং 
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকই ॥ 

(৩) 
স্থগোষ্ঠ গোপাবেশবৃত্য সিংহ বেণু গুটকং 
নযুব পুচ্ছ গুচ্ছমুজ্জসীত চারুচুড়কং । 
স্প্রহ্হ কৌগীন স্বভাব রাসরঙ্গধারকং 
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোভিণীকুমারকং ॥ 

(৪ ) 
স্থচান মুক্তাদস্তপংক্তি ভাঙ্ক মোহমারকং 
সথদীপ্ত সাত্বিকাদিভাব সর্বশক্তিকারকং | 
ঢুকৃল দ্বীপিচর্্াশ্রয়াবধৌত সাঁধকং 
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং 

(€ ) 
স্থধাংশ্ু ভাতি অঙ্গকান্তি মত্তসিংহগন্ম নং 
আজান্ুবাহুলঘ্থিতং করীকর ভবজ্ঞ্ নং | 
সথলম্ষঝম্প স্বেদকম্প কীর্তনৈকতারকং 
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং । 


( ৬ ) 
স্থখান্ত দাস্ত সধ্যাদিক সর্কবভীবে ভাবিতং | 
সপ্রেম ছষ্ত্রষ্ট দুঈনঈনিষ্ঠ ভ্রাসিতং ॥ 
কিন্বিষজ্াস হে ধাগযোগসাধকং 
ননামি নিত্য নিত্যানন্দ বোতিণীকুমাবক | 
(৭) 
অনাদি আদি কারণাগ্সিশায়ী--স্ৃগ্রিধা বণং 
অনস্তরূপ গর্ভোদকশায়ী সর্বকারণং ॥ 
অকাল কাল ভক্তিমুক্তি তশ্বমন্ত্রকারকং 
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ বোহিণীকুমাবকহ ॥ 
(৮) 
অনঙ্গমূঞ্জরী ম্বরূপ বার্ধিকান্থজায়কং 
গীযুষবাক্য কুষ্ণসেব্য বাগতালগায়কং | 
গৌরাঙ্গ সঙ্গে বাঢ় বঙ্গে কীর্তন প্রকাশং 
নমামি নিত নিত্যানন্দ বোতিণীকুমারকং ॥ 
( ৯.) 
যঃ পঠেৎ শ্রীনিত্যানন্দ চিত্ব চিত্তাখ্যখেদকং | 
অকৈতবাদি প্রেমপ্রাপ্তি জ্ঞানকর্মচ্ছেদকং | 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌবতন্ব বস্তজ্কায়কখ 
অচিবান্রাবাকাস্ত পাদপদ্ম নভ্যানয়কং ॥ 


ইতি সার্বাভৌম ভট্টাচার্য বিরচিত 
শ্রীনি ত্যানন চন্দ্রাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং | 


শ্রী্ীনিত্যানন্দ নামাফ্টোত্তর শতৎ। 


প্রণম্য শ্রীজগঘ্ন্দ্যং নিত্যানন্দ মহাপ্রভূং। 
নাম়ামষ্টোত্বরশতং গ্রবক্ষযামি মুদান্বিতঃ॥ ১ ॥ 
নীলাম্বরঃ পট্টবাসা লাঙগলী মুলপ্রিয়; 
সঙ্কর্ষণশ্চন্দ্রবর্ণো যদুণাং কুলমর্গলঃ ॥ ২ ॥ 
গোপিকারমণো! রামো বৃন্নাবনকলানিধিঃ | 
কাদম্বরী স্থধামত্তো গোপগোপীগণা কৃতঃ ॥ ৩ ॥ 
গোগীমণ্ডলমধ]স্থ্বো রাসতাগুবপপ্তিতঃ | 
রম্ণীরমণ; কামী মদঘূধিত লোচনঃ ॥ ৪ ॥ 
রাসো্সব পরিশ্রান্তো মন্খ্বনীরাবৃীননঃ | 
কালিপীভেদনোহপায়ী নীরক্কীড়াকুতৃহলঃ ॥ ৫॥ 
গৌরাগ্র্গঃ সমঃ শাস্তো মায়ামাহুষরূপধূক | 
নিত্যানন্দোইবধূৃতশ্চ যজ্ঞন্থরধরঃ সুধী || ৬।! 
পতিতপ্রাণদঃ পৃথথীপাঁবনো ভক্তবৎসপঃ | 
প্রেমানন্দণদোন্মত্তো ব্রন্মাদীনামগোচরঃ ॥ ৭ || 


1% 


বনমালাধরে হারী রোচনাদি বিভূষিতঃ। 
নগেন্দ্রশুগদোদণ্ড স্বর্ণকঙ্কণমণ্ডিতঃ ॥ ৮ ॥ 
গৌরভক্তিরসোল্লা মশ্চলচ্চঞ্চলনূপুরঃ | 
গজেন্দ্রগতিলাবণ্য সম্মোহিতজগজ্জনঃ | ৯॥ 
সম্বীতস্থরলীলাধৃগ্রোমাঞ্চিত কলেবরঃ | 

হো হো ধ্বনিস্থপাসিধনুখচন্দ্রবিরাজিতঃ ॥ ১* ॥ 
সিন্দুরারণ স্লিপ স্থবিদ্বাধরপল্পবঃ। 

স্বভক্ত গণমধ্যস্ত্ো রেবতীগ্রাণনায়কঃ ॥ ১১ ॥ 
লৌহদগুধরঃ শাজা বেণুপাণিঃ প্রতাপবান্‌। 
গ্রচণ্ডরুতভ্ঙ্কার-মতততপাষগুমর্দিন; ॥ ১২ ॥ 
সর্বশক্তিময়োদেব আশ্রমাঁচার বক্ভ্িতঃ | 
গুণাতীতো গুণময়ে! গুণবান্নিগুণপ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥ 
ব্রিগুণাত্মা গুণগ্রাহী সগুণো গুণিনাস্বরঃ | 

যোগী যোগবিদাত্মা চ ভক্তিযোগ প্রদর্শক; ॥ ১৪॥ 
সর্বভক্তিপ্রবাশাঙ্পী মহানন্দময়ো নটঃ | 
সর্বাগমময়ে। বীরো জ্ঞানদোভক্তিদঃ প্রভৃঃ ॥ ১৫ ॥| 
গৌড়দেশপরিঙাতা প্রেমানন্দ প্রকাশকঃ 
প্রেমানন্দরসানন্দী রাধিকামন্ত্রদো! বিভূঃ ॥ ১৬ ॥ 
সর্বমন্তম্বরূপশ্চ কৃষ্ণপর্ষ)গ্ক স্ুন্দরঃ | 

রলজে। রসদাত1! চ রলভোক্তা রসাশয়ুঃ ॥ ১৭ ॥ 
সহশ্রমস্তরকোপেত রপাতল স্থ্ধাকরহ | 
পীরোদা্ণবসম্পৃতঃ কুগুলীকাবতংসকঃ ॥ ১৮॥ 
রৃক্তাষ্পলধরঃ শুভ্রো নারারণপরায়ণঃ | 
অপারমহ্মানস্তোইদোধদশী চ সর্বদা ॥ ১৯। 
দয়ালছুতিত্রাতা কতান্ছে। দইদেহিনাং | 

ম্ত দাশরথী বীরো লক্ষণ: সর্ববন্পভঃ ॥ ২০ | 
স্দোজ্জলরসানন্দী বুন্দাবনরসপ্রদঃ | 

পূর্ন প্রেমস্থধাসিঞ্চন্নাটালীলাবিশারদঃ ॥ ২১। 
কে টান্দুবৈভবঃ শ্রীমান্‌ জগদাহলাদকারক£। 
গোপালঃ সর্ধপালশ্চ সর্বগোপাবতৎধসকঃ ॥ ২২॥ 
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে ত্রয়োদস্ঠাস্তিথৌ সদা। 
উপোধণং পৃজনঞ্জ শ্রীনিতাানন্দবাপরে ॥ ২৩ ॥ 
যদ্যৎ প্রকূরুতে কামং তত্তদেব লভেন্নরঃ । 
অপুত্রঃ সাধুপুত্রঞ্ক লভতে নাত্র সংশয়: ॥ ২৪ || 
লিত্যানন্দ ব্বরূপন্য নায়ামগ্টোত্বরং শতং। 

ষঃ পঠেৎ শ্রাবয়েদ্বাপি স প্রেমি প্রমিলেৎঞ্বং ॥ ২৫ || 


ইতি শ্্রসার্ধভৌমবিরচিতং শ্রীমন্গিতাানন্দনামাঙ্টোত্বর 


শতং সমাুং। 
ও তৎ সং। 


(০০০ আরা স্পঞ 


প্রীঞমন্না প্রভূর নীলচল-লালা। 


ওল এন আরশ £ 


৬২৪৬৪: 


গ্রথম অধ্যায় 


$০০ 


শ্রীলীলাচলের পথে, আীরুফণ 
(চতগ্ঠ মহাপ্রভু । 


» ০০ 
৮০০ 


এই মতে মহাপ্রভু চগি যায় পথে । 
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে | 
রহি রহি যায় গ্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে। 
নর্তন করিয়। সব দ্রেবতার স্কানে॥ 
শ্রীচৈতম্যমঙ্গল। 


শ্রীকষ্চৈতন্য মহাপ্রভু লীলাচগ্ের পথে চলিয়াছেন। 
কষ্প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহার আজানুলদ্বিত বাহ্যুগল 
উদ্দে উত্তোলন করিয়া! মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার গঞ্ঞন করিয়া 
তনি হরিধ্বনি করিতেছেন। তাহার গগনভেদী উর্ 
কম্বর সর্বত্র পরিবটাপ্ত হইতেছে। তাহার দেখাদেখি 
্বত্র সর্ধধ লোক হরিনাম করিতেছে | ভূবনমঙ্গল হরিনামে 
চতুর্দিক পূর্ণ হইতেছে। গ্রেমোন্সত্ত গ্রহ লোকালয় 
পরিত্যাগ করিয়া বনপথে চলিগ্বাছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রত 





এবং অন্যান্য অস্থুরঙ্গ ভক্তবৃন্দ ১) তাহার সঙ্গেই অছেন। 
প্রহথ কখন কখন উদ্দবান্থ হইয়| প্রেমানন্দে মধুর নয়ন- 
রঞ্জন নৃত্য করিতেছেন প্রেমাবেশে তাহার সর্বব অঙ্গ 
টলমল করিতেছে । তিনি যেন মার গলিতে পারিতেছেন 
ন।। ঠাকুর লোচনদাস প্রভুর তাৎকালিক প্রেমবিকা শা- 
বস্থার ভাবটি অতি স্থন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, যথা 
শুচৈতন্য মঙ্গলে )-- 


'প্রমায় বিহ্বল প্রত চলি যায় পথে। 
টপমল করে তঙ্গ না পারে হাটিতে ॥ 
ক্ষণে শীগ্রগতি ধায় সিংহ পরাক্রমে। 
ক্ষণে ছুঙ্গার দেই ডাকে ঘনে ঘনে। 
ক্ষণে, নাচে ক্ষণে গায় মনকরুণ কান্দে। 
ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্াদে। 
অরুণ নয়নে জলধারা অবিরল | 
প্রেমের আবেশে প্রভু চলিল! সত্বর | 
ক্ষণেকে মন্থর গতি অলৌকিক কহে । 
ক্ষণে অট্ অট্ট হাপে দীড়াইয়া রহে ॥ 
প্রত দৌলঘাত্রার সময় ক্রীপুরুযোত্বমক্ষেত্রে পৌছিয়া 





(১) নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ। 
ধহতি জগদাননদ আর ব্রঙ্গানন্দ।। চৈ ৩; 


১৬ শী ঈীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীল| । 


শরীজগন্নাথদেবের পুষ্পর্দোল দর্শন করিবেন, এই তাহঃর 
মনের বাসনা,-এই আনন্দে বিভোর হইয়া! চলিয়াছেন। 
তাহার আহার নিজ্রার প্রতি কোন লক্ষ্যই নাই,-_ 
বিশ্রামের তিনি ধার ধারেন না। ঘযদ্দি কোন আহাবীয় 
দ্রব্য দন্যুধে দেখেন, অনিবেদিত বলিয়া তাহ। গ্রহণ 
করেন না। ভক্তবৃন্দ অতি কষ্টে গ্রভূকে দুই তিন দিন অন্তর 
একদিন ভিক্ষা করান। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া 
হরিনাম কীর্তন করেন (১)। যখন পথ চলেন তখন 
প্রীবদনে এই গ্লোক উচ্চৈংম্বরে বলিতে বলিতে মন্ত 
মিংহগতিতে চলেন। 

“রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। 

কষ কেশব কৃষ্ণ “কশব কৃ কেশব পাহি মাম) 

প্রভু অনেক দর বনপথে আসিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গী 
ভক্তবৃন্দও আতিক তাহার সঙ্গে চলিয়াছেন। তাহাকে 
ফিরাইয়া লোকালয়ে লইয়া যায় কাহার সাধ্য? বনের 
বাত্রাদি হিংঅ জন্তগণ প্রতৃকে দেখিয়। হিংসাবৃত্তি ত্যাগ 
করিয়া তাহার অপূর্ব জ্যোতিপূর্ণ শ্রীমূর্তির গ্রতি চাহিয়া 
স্তভিত হইয়া দাড়াইয়া আছে, তাহাদের দেখিয়া সঙ্গীগণের 
মূনে বড় ভয় হইতেছে । তাহারা হিংস্র পশুদিগের এইরূপ 
আশ্চর্য ভাব দেখিয়া মন্মুগ্ধবৎ হইয়াছেন । শ্রীগাদ কবিকর্ণ- 
পুর গোস্বামী লিখিয়াছেন 

আশ্চধ্যৎ প্রাগহহ গহনং গাহমানে রঘনাং 
পত্যেখ দ্বীপিপ্ধিরদ মহিষ গণ্ডক শ্চগুকায়া: | 


(১) বদি বা! কখন তক্ষা উপাসন্ন হয় 

নিবেদিত নে বলি কিছুই না লয়। 

অনেক ধতনে ছুই তিনে করে ভিক্ষা । 

লোক অনুগ্রহ নে প্রকাঁণে লৌকশিক্ষ| ॥ 

স্ব নিশি জাগরণ লয় হ্রনাম। 
ডাকিয়। কহয়ে এই ক্লক গুণধাম || চে ম 
(২) গ্লোকার্থ। পূর্বকালে রখুপতি প্রীয়ামচজ্ অরণ্যে [গমন করিলে 

যে নকল বৃহৎ বৃহৎ ব্যাগ হস্তী, মহিধ ও গণ্ডার প্রভৃতি হিং জস্তগণ 
তাহার বিষম কো তয়ে তীত হইর়| দুরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা, 
এক্ষণে প্রীচৈতম্থচলের জপমাধুরীন লেশসাত অনু্ধব করিয।ই পন 
হইয়] রহিয়(ে) ইহা শ্রতীব আগ্চর্যেরর বিষয় 


৯. ৯০ ০ শিট শািশিপীশিশী তি শটে পপ সপ সপস্জা পপ সপ 


তৎকোদণ্ড প্রতিভয়হতা ছুত্রবুধেটত এতে 
বম্মাধুরধ্য দ্রবল বলভঃ স্তব্ধতামেৰ দঃ ॥ (২) 
এক্ষণে ইচ্ছাময় স্বতত্্রস্বভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বনপথ 

অতিক্রম করিয়া পুনরায় রাজপথে আগিয়া পড়িলেন। 
তাহার পক্ষে উভয়ঈ সমতুল্য । দোলযাত্রা উপলক্ষে 
্রীক্ষেত্রে দলে দলে যাত্রী যাইতেছে । প্রভু শ্রীলীলাচলে 
যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা পরমানন্দে তাহার সঙ্গ 
লইল। 


একদিন রঙ্গিয়া প্রভু তাহার অনুচর শঙ্গীদিগের সহিত 
পথে একটু রঙ্গ করিলেন । মকলকে ডাকিয়া! তিনি হাসিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের সঙ্গে কি আছে, গৃহ হইতে 
পথের সম্বল কে কি লইয়। আপিম়াছ তাহা অকপটে 
আমাকে বল”। সকলেই করযোঁড়ে উত্তর করিঙ্গেন, 
'প্রভ হে! তোমার আদেশ ভিন্ন কোন দ্রব্য সঙ্গে লইতে 
আমাদের কাহারও কোন শক্তি নাই। আর কাহারও 
কিছু দিবারও অধিকাঁর নাই। আমাদের সঙ্গের সম্বল এক 
মান হোমার চরণকমল? (১)। প্রত ইহা শুনিয়া বড়ই 
আনন্দিত হইলেন । এই উপলক্ষে প্রভু ভক্তবুন্দকে কিছু 
তত্বশিক্ষা দিলেন । তিনি হাপিয়। কহিলেন, 


---কাতারো! যে কিছু ন। লইল]। 
ঈহাঁতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥ 
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে ঘে দিনে লিখন। 
অরণে;ও আনি মিলে; অবশ্য তখন । 
প্রত যারে ষে দিন বা না লিখে আহার। 
রাজ পুত্র হই তভো! উপবাস তার । 
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে । 
অকন্মাৎ কন্দল করয়ে কারো মনে ॥ 


(১) পথে প্রভু পরীক্ষ। কয়েন দত! প্রতি । 
কি সম্বল আছে কছ কাহার সংহতি ॥ 
ফেবা কি দিফাছে করে পথের সম্বল। 
নি্ষপটে মোর স্থানে কহ্‌ত সকল। 
লে বোলে প্রত বিনা ভৌমার গাজায়। 
কার গ্রব্য ৪5 শত্তি আছে বা কাহার চৈ: তা। 


শ্রীলীলাচলের পথে,_্রীকৃক্ঝ চৈতন্য মহাপ্রভু । ১৭ 


ক্রোধ করি বোলে মুঞ্জি না খাইনু ভাত। 
দিব্য করি রহে নিজ শিরে দিয়। হাথ ॥ 

অথবা সণল দ্রব্য হৈল বিদ্যমান। 

আচগ্গিতে হে জর হৈল অধিষ্ঠান || 

জবর বেদনাম কোথা থাকিল ভক্ষণ। 

অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ | 

ত্রিভৃবনে রুষ্ণ দিগাছেন অন্রসত্র । 

ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্বত্র ।” চৈ: ভা: 


নর্ষেশ্বর সর্বশক্কতিমান্‌ শ্রীশ্রগৌরচন্দ্র এইরূপে তাহার 

ভক্তবৃন্ধকে ঈশ্বরে নিতরতা শিক্ষা দিয়া পুনরায় পথে 
বাহির হইলেন। তিনি প্রেমানন্দে মধুর নৃত্যকীর্তন 
করিতে করিতে আটিসারা গ্রামে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন। এই গ্রামে শ্রঅনস্ত পণ্ডিত নামে এক 
সৌভাগ্যবান্‌ সাধু খাস করিতেন। তাহার গৃহে আসিয়া 
প্রত সন্ধ্যাকালে অভিথি হইলেন। শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত 
তক্তিপথের পথিক।_-পরম উদার প্রকৃতি সাধু। স্বগণসহ 
প্রভুকে অতিথিরূপে পাইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন। 
সর্বপ্রকার ভিক্ষার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সঙ্গী 
গণের সহিত গ্রতৃকে ভিঙ্গী করাইলেন। সঙ্গ্যাসীর 
ধর্ম যে ভিক্ষান়ে জীবিকা নির্বাহ করা, প্রড়ু তাহার এই 
কার্য সকলকে শিক্ষা দ্রিলেন। সে দিনে সমস্ত রাত্রি প্রভূ 
কৃ্ণকথ! প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন । (১) পরদিন 
প্রাতে অনস্ত পণ্ডিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া গ্রভু গঙ্গার 
তীরে তীরে অতিষাড়া, পাগিহাটা, বরাহনগর হইয়া 
চলিলেন। তৎকালে পতিতপাঁবনী গঙ্গাদেবী কলিকাতার 
দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া 
ভায়মগ্ডহারবারের সন্গিকট মথুরাপুর হইয়। শতধারারূপে 
(১) সেই আটিগারা গ্রষসে মহ। ভাগ্যবান । 

অ।ছেন পরম সাধ জীঅনস্তন।য || 

ছিলেন আসি এরকু তাহার জালয়। 

কি কব আর তার ভাগা সমুন্0॥ (৮$ ভা; 

তু 


সমুদ্রে গড়িয়াছিলেন। প্রতু এইপথে মথুরাপুরের সন্িকট 
অনুলিঙ্গ স্থান ছত্রভোগে গিয়াছিলেন। (২) 


এই ছত্রভোগ তীর্থের কথা শ্রচৈতন্ত ভাগবতে এইবূপ 
লিখিত আছে,-- 
সেই ছজ্জরভোগে গঙ্গা হই শত স্থৃধী। 
বহিতে আছেন স্বর পোকে করি স্থখী॥ 
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেহস্থানে । 
অশুলিঙ্গ ঘাট করি বোলে সর্ব জনে ॥ 
অদ্ুলিজ শঙ্কর হইল যে শিমিত্ত। 
সেই কথা কহি শুন হই একচিত্ত ॥ 
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গ। আরাধন। 
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ। 
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া । 
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া | 
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভে'গে। 
বিহ্বল হইয়। অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥ 
গঙ্গা! দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল। 
জলররূপে শিব জাহুবীতে মিশাইল ॥ 
জগন্মাতা জারবীও দেখিয়া শঙ্কর | 
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়। বিস্তর ॥ 
শিব সে জানেন গঙ্জা-ভক্তির মহিম]। 
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা ॥ 
গঙ্গ| জল স্পর্শে শিব হইল। জলময়। 
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিল৷ বিনয় ॥ 
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে । 
অস্থুলিক্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ধবজনে । 





৮০০ ক পিপল শশা ০. টি শী পীটিশশীশিস্পিতিপী্ি ৮ ৮ পিপি পক 


(২) ছত্রভোগ। ২৪ পরগণ। জেলায় পূর্ববঙ্গ রেলের দক্ষিণ 
শাখার সধ্োে মগর! ট্রেগম হইতে ১৭ ক্রোশ দুরে জয়নগরের মিফট এই 
গান অবস্থিত। ইহ!কে কেহ কেহ থাঁড়ি নলেন। ছত্রভোগে বৈভুফ! 
শাম নিবলিঙ্গ আছেন, “সথানে চৈত্র কৃধাপতিপদ তিিতে নন! মেলা 


হয় এখন এখানে গঙ্গা মাই। 


১৮ 


গঙ্গাশিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম। 

হইলা পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥ 

তথিমধ্যে বিশেষ মহিমা হইল আর। 

পাইয়! ঠৈততন্যচন্দ্র চরণ বিহার ॥ 

ইপ্রভোগের অন্ুলিঙ্গ ঘাটে গিয়। প্রভূ শতস্থথী গঙ্গাদশন 

করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন । তিনি প্রবল প্রেমাবেশে 
সষ্কার গঞ্জন করিয়া অবিরত হরিহরি ধ্ৰবণি করিতে 
লাগিলেন। প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতে 
আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্রনিত্যানন্ প্রভু 
অম্নি তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। সঙ্গী তক্তগণ 
লইয়া প্রভু প্রেমানন্দে অদ্ুলিঙ্গ ঘাটে স্নান কিলেন। 
তাহাদের সঙ্গে ভক্তবৎসল প্রত জলক্রীড়া-লীলারঙ্গ 
করিক্ষেন। তিনি যখন স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন 
গোবিন্দ বহির্বাস পরিবর্তন করিতে দিলেন। প্রত শুষ্ক 
বসন পরিধান পূর্বক তীরে দীড়াইয়৷ শতমুখী গঙ্গার 
অপূর্ব শোভা! দেখিতে লাগিলেন। তাহার প্রেমবিগলিত 
নয়নধারায় পুনরায় শুক বসন সিক্ত হইল, পুনরায় গোবিন্দ 
মৃত্ন বহির্বাস দিলেন। প্রতুর নয়ন কমল হইতে দরদরিত 
প্রেমাশ্রধারা পড়িতেছে । যে বস্ত্র তিনি পরিধান করেন 
তাহাই তাহার নয়নজলে আর্দ্র হইয়া যায়। 

"যেই বস্্ন পরে সেই তিতে প্রেম জলে ।” 

পৃথিবীতে গঙ্গা! শতমুখী হইয়াছেন আর প্রতুর নয়নের 

ধারাও শতমুখী হইয়া তাহার প্রনর বঙ্ষংস্থল বহিয়া 
ভূমিতলে পতিত হইতেছে। ইহা অতীব ন্ুন্দর দৃ্ঠ। 
প্রভৃর মহাভাগ্যবান্‌ সঙ্গীগণ এই অপূর্ধ দৃশ্য দেখিয়া 
মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর প্রতর শ্রীচন্ত্রবদনের প্রতি 
নিগ্লিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন (১)। প্রভু নিষ্পন্দ 
770১) স্নান করি মহাপ্রহু উঠিলেন কুলে। 

যেই বন্ত্র গরে সেই তিতে প্রেম জলে ॥ 

পৃধিবীতে বহে এক শতমুখী ধার। 

প্রভুর নয়নে বহে শত মুখী আর।। 

অপূর্ব দেখিয়! হাসে সতে তক্তগণ। 

ছল মহ।প্রহ় গোরচন্তের ক্রদন || &ঃ তাঃ 


শীমন্মহাগ্রভূর নীলাচল-লীলা। 


ভাবে জড়বং স্থির হইয়া দঁড়াইয়। শতমুখী অশ্রধারায় 
সর্ধাঙ্গ বিভূষিত করিয়া শতমুখী গঙ্গার অপূর্ব শোভা দর্শন 
করিতেছেন। এই সময়ে সেই গ্রামের অধিকারী বা 
জমিদার রামচন্দ্র খান দৈব যোগে সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তিনি বিষয়ী লোক, দোলায় আরোহন করিয়া 
যাইতেছিলেন। প্রতুর অপূর্বব জেযোতির্দয় শ্রমৃত্তি দশন 
করিয়া দোলা হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া 
তুমিবিলুষ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন) প্রতুর 
কিন্ত বাহাজ্ঞান নাই। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া 
গঙ্গাদর্শন করিতেছেন, নয়নজলে বক্ষ ভাগিয়। যাইতেছে। 
মধ্যে মধ্যে "হা জগন্নাথ! হা নীলাচলপতে 1” বলিয়। 
উচ্চৈঃশ্বরে করুণ ক্রন্দন করিতেছেন আর ভুমিতলে পতিত 
হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। প্লামচন্ত্র খানের ভাগ 
সুপ্রসম্প হইয়াছে । তিনি প্রতুর অপরূপ রূপ দেখিয়া 
একেবারে মন্মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতৃর অপূর্ব 
আত্তিপুর্ণ দৈন্যোক্তি শুনিয়া রামচন্্র খানের হৃদয় ঘেন বিদীর্শ 
হইয়া গেল। তিনি কীান্দিতে কীন্দিতে মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন-- 


"কোন্‌ মতে এ আষ্ঠির হয় সপ্ধরণ।” 


প্রন্থুর সম্মুখে করযোড়ে ভিনি দ্রাড়াইয়া আছেন; 
প্রভু আপন ভাবে বিভোর আছেন। এইরূপে কিছুগগণ 
অতিবাহিত হইল। সর্বজ্ঞ প্রভু রামচন্দ্র খানের প্রতি 
শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন “কে তুমি?” সসন্্রমে 
করযোড়ে রামচন্দ্র খান উত্তর করিলেন পপ্রতু ! এ অধম 
আপনার দাসাুদাস।” উপস্থিত সর্বলোকে প্রতূকে 
কহিল "ইনিই দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী ।” প্রত তখন 
রামচন্দ্র খানের প্রতি করুণ-কপাদৃষ্টি করিয়া 'গদগদস্থরে 
কহিলেন "তুমি বড় ভাল অখিকারী। আমি নীলাচলে 
যাহাতে শীঘ্র যাইতে পারি তাহার বন্দোবস্ত করিতে পার 
কি?” এই কথা বলিতে বলিতে প্রতুর কমল নয়ন দিয়া 
দরদরিত আনন্দাঙ্রধারা প্রবাহিত হইল, এবং তিনি “হ 
নীলাচলচন্ত্র!” বলিয়া ভুমিতলে পতিত হইলেন। 


হীলীলাচলের পথে, জীরুষ। চৈতন্য মহাগ্রভূ। ১৯ 


(১) রামচন্দ্র খান প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া অতি 
বিনীতভাবে করযোড়ে নিবেদন করিলেন-__, 

সান মহাশয় ! 

যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্তব্য নিশ্চয় | 

সভে প্রত হইয়াছে বিষম সময়। 

৫ম দেশে এ দেশে কেহে| পথ নাহি বয়। 

রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে । 

পথিক পাইলে জাশু বলি পয় প্রাণে ॥ 

কোন্‌ দ্রিক দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া। 

তাহাতে ডরাও প্রভূ শুন মন দিয়! | 

মুঞ্ি সে রক্ষক এথাঁকার মোর ভার। 

লাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার ॥ 

তথাপিও যেতে কেন প্রত মোর হয়। 

যে তোমার আজ্ঞা তাহ! করিমু নিশ্চয় | 

ঘদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। 

তবে এখ। ভিক্ষা! আজি কর সর্বগণে | 

জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায়। 

আজি রাত্রি তোমা পাঠাইমু সর্বথায়। £6£ ভাঃ 


প্রভূ রামচন্দ্র খানের কথা শুনিয়া মনে মনে সবিশেষ 
আনন্দিত হইলেন! তাহার প্রতি শুভ কৃপাদৃষ্টিপাত 
করিবামাত্র তিনি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। প্রতু সে 
দ্রিন সেখানে একটি ব্রাঙ্মণের আশ্রমে অতিথি হইলেন। 
ভাগ্যবান বিপ্র প্রভুর জন্য ভক্তিপূর্ণচিত্তে রন্ধনার্দি 


(১) কিছুস্থির হই বৈকুঞের চুড়ামণি। 

রামচন্দ্র খানে জিজ্ঞীসিলেন কে তুমি ॥ 
সন্রমে করিয়া দণ্ডবৎ করযোড়। 

বোলে প্রভু দাস অনুদাস মু্জি তোর ॥ 

তবে শেষে সর্ধলোক লাগিল। কহিতে। 

এই আধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাভোতে।। 

প্রভূ বোলে তুমি অধিকারী বড় তাঁল। 
লীলাচলে আমি যাই কেমনে সকাল ॥। 
বহয়ে আনন্দ ধার কহিতে কহিতে । 
বীল(চলচন্স বলি পড়িল! ভূমিতে || 15: ভা? 


করিলেন। প্রভূ নামমাত্র ভোজনে বসিলেন। তাহার 
আহার করিবার অবসর নাই। প্রেমানন্দে তিনি 
দরিবানি'শ হরিনামাযৃতরসে মগ্র,কেবলমাত্র সঙ্গী ভক্তবৃন্দের 
মনস্তবষ্টির জন্য একবারমাত্র আহারে বসেন। যে দিন 
হইতে প্রভু শ্রীনীলাচল যাত্রী করিয়াছেন, সে দিন হইতে 
তিনি নামমাত্র ভোজন করেন । শ্রীপ্রীনীলাচলচন্্র দর্শনাশাম় 
তিনি প্রেমানন্দরসে নিশিদিন মগ্ন থাকেন। কিবা রাত্রি 
কিবা দিন, কি জল, কি স্থল, কি অরণ্য, কি লোকালয় 
কিছুই তাহার জ্ঞান নাই। প্রন সর্বদাই প্রেমামৃতরদে 
ডুবিয়া আছেন। সে দিন রাত্রিতে বিপ্র-গৃহে ভিক্ষা 
করিতে বসিয়া "জগন্মাথ আঁর কতদূর” বলিয়া প্র উন্মত্তের 
ন্যায় উঠিয়া হুঙ্কার গঙ্্ন করিতে লাগিলেন। তাহার 
শ্রীবদনে কেবলমাত্র ধ্বনি “জগন্নাথ আর কতদৃর” ! প্রভুর 
ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ কীর্তনের স্থর ধরিলেন, আর প্রত মধুর 
নৃত্য করিতে আরস্ত করিলেন (১)। ছন্্রভোগবাশী 
ভাগ্যবান নরনীরী প্রভূর অপূর্ব নৃত্াবিলাস দর্শন করিয়া 
প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল । ভাবনিধি প্রভুর ভাবসমুদ্র 
একেবারে উথলিয়। উঠিল। তাহার শ্রঅঙ্গে অষ্টদাত্বিক 
ভাবের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত 
তাহার কমল নয়ন হইতে প্রেমাশ্রধারা প্রবাহিত লইতে 
লাগিল। প্রত যখন পাক দিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন 
তাহার নয়নধারার জলে সকলেই ঘেন স্সান করিলেন, 
এরূপ বলিয়া বোধ হইল (২)। এ কথা ধেন কেহ অবিশ্বাম 
না করেন। গ্রগৌরাঙ্গলীলা নিগুঢ় রহস্তপূর্ণ । নদীয়ার 
অবতার শ্ীগৌরান্স্থন্দর বস অলৌকিক লীলারঙ্গ 


শপ 





০ পাশাপাশি ২ 


(১) আবি হইল প্রভু করি আঁচমন। 
কতদূর জগন্নাথ বৌলে ঘনে ঘন ॥ 
মুকুন্দ লাগিল! মাত্র কীর্তন করিতে। 
আরাস্তল। বৈকুঠের ঈগ্বর নাচিতে ॥ চৈঃ ছাঃ 
(২) কিব। অন্ুভ নয়নের পরেমধার । 
ভাদ্রমাসে যে হেন গঙ্গার অবহার | 
পাঁক দিয়! নৃত্য করিতে মে ছুটে জল। 
তাহাতেই লোক ন্ব।ন করিল সকল ।। ?চ ভ।: 


২৪ ঈীমপাহা প্রভুর নীলাচললীল!। 


করিয়াছেন। তিনি প্রেমাবতার,-- গ্রেমীশ্র তাহার অপূর্ব 
প্রেমভাবের নিদর্শন । অন্ত কোন অবতারে শ্ীভগবান 
তাহার নিজ গুপ্তবিত্ত গোলোকফের সম্পত্তি প্রেম প্রকাশ 
করেন নাই। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ অবভারে শ্রীভগবান 
কলিহত জীবের অশেষ কল্যাণ হেতু গোলোকের সম্পত্তি 
অমৃলা প্রেমধন বিতরণ করিতে নদীয়ায় শচীগর্তে উদয় 
হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাহাকে খধিমহাজনগণ প্রেম- 
অবতার আখ্যা দিয়াছেন। 


উহারে যে কহি প্রেমময় অবতার । 
এশক্তি চৈততন্তচন্ত্র বিনে নাহি আর ॥ চৈঃ ভাঃ 

এইরূপ নৃত্য কীর্তনানন্দে সেদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহর 
অতীত হইল। গ্রেমাননদে সকলেরই বাহজ্ঞান লুগ্ত 
হইয়াছে । ক্ষণকালের মধ্যে যেন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত 
হইয়। গেল,--এরপ সকলের বোধ হইল। এই রাত্রি 
তৃতীয়প্রহরের সময় দক্ষিণদেশের অধিকারী রামচন্দ্র খান 
আগিয় প্রস্তুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম হইয়া করধোড়ে 
নিবেদন করিলেন, “প্রভৃ! ঘাটে নৌকা প্রস্তত”। 
তৎক্ষণাৎ প্রতু শ্রীহরি শ্ররণ করিয়া একেবারে ছুটিয়া 
নৌকার উপর উঠিলেন। তাহার সঙ্গীগণও তাহাব সঙ্গে 
চলিলেন। অন্তান্ত সকলের প্রতি প্রস্থ শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া 
তাহাদিগকে সাহাশ্ত বদনে বিদায় দিলেন। বামচন্দ্ 
খানকে প্রভু প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ কবিলেন। তিনি 
গ্রন্ুকে নৌকায় উঠাইয়। দিয়া বালকের ন্যায় উচ্চস্বরে 
কান্দিতে লাগিলেন। মতক্ষণ প্রভুর নৌকা দেখা গেপ 
ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ভাহার প্রতি সতৃষ্ট নয়নে চাহিয়! 
রহিলেন। রামচন্দ্র খান শ্রীগৌরাঙগপদে সেই দিন হইতে 
সম্পূর্ণ আত্মপমপণ করিলেন। 

গ্রতৃ নৌকায় উঠিয়াই মুকুন্দকে কীর্তন করিতে আজ্ঞা 
দিলেন। রাত্বিকাল; চতুর্দিক নিম্তন্ধ,--তরঙ্জায়িত নদী- 
বক্ষে তরণী নিঃশবে চলিয়াছে। নাবিকগণ সর্বদ। 
সশঙ্কিত, কখন কি হয়) কারণ সে সময় চতুর্দিকে দস্থয 
ভয়। যবন রাজার সৈন্য জলে স্থলে সর্ধন্থ ঘাটি বীধিয়া 


আছে। প্রত এইরূপ সময়ে মুকুনাকে কীর্তন করিতে আন্ত! 
দিলেন। অবোধ নাবিক ভবকর্ণধারকে চিনিতে না পারিয়া 
দস্থ্যভয়ে একান্ত ভীত হইয়া প্রভূ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের 
চবণে করযোঁড়ে নিবেদন করিল-_ 
_-শাহইল সংশয় । 

বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥ 

কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়। 

জলেতে পড়িলে কুস্তীরেতে ধরি খায় ॥ 

নিরস্তর এ পাঁনীতে ডাকাইত ফিরে। 

পাইলেই ধন প্রাণ ছুই নাশ করে ॥ 

এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই। 

তাবত নীরৰ রহ সকল গোসাঞ্ি ॥ চৈ: ভাঃ 

নীবিকের এই শঙক্কাজনক কথায় সঙ্গীগণ সকলেই 

শঙ্কান্থিত হইলেন । সকলেই ভয়ে ভীত হ্ইয়। সর্বভয়হারী 
শ্রীগৌরাঞঙ্গ ভগবানের শ্রাবদনের গ্রতি কাতরন$নে চাতিলেন, 
ভক্তব্সল প্রভূ তখন কিঞ্চিৎ এশ্বরধ্য দেখাইয়া কি 
কবিলেন, শুন্ঠন-- 





ক্ষণেকে উঠিল! প্র করিষা ভঙ্কাব। 

সভাকে বোলেন “কেন ভয় কর কাব ॥ 

এই না সম্ম.খে সুদর্শন চক্র ফিবে। 

টৈষ্বজনের নিরবধি বিস্ব হরে ।। 

কিছু চিন্তা নাই কর কৃষণ-মস্কীর্তন। 

(তাঁরা কি ন! দেখ হের ফিরে স্ধর্শন ॥ 65: ভাঃ 


প্রনুগ শ্রুমুখের আশ্বান বাণী পাইয়া ভক্তবৃন্দ উচ্চ 

হরি সংকীর্ভন আরম্ভ করিলেন। রাত্রি কালে নদীগর্ভে 
নৌকার উপর গগনডেদী ভুবনমণ্ডন হরিসংস্কীর্তন ধবনি 
নৈশ আকাশের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। প্রভু ভ্তবৃন্দ 
সহ নৌকার উপরে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
তাহার হৃক্কারগঞ্জনশন্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল । মধ্যে 
মধ্যে তিনি হস্কার করিয়। ভক্তবৃন্দকে কহিতেছেন,-- 

“নিরবধি সুদর্শন ভক্তে রক্ষা করে। 

যে পাপিষ্ঠ ধষ্ণাবর পক্ষ তিংসা করে। 


শ্লীলীলাচলের পথে,--জীকু্। চৈতন্য মহাপ্রতী। ২১ 


স্থদর্শন অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে ॥ 

বিষ্ুচক্কে স্থদর্শন রক্ষক থাকিতে । 

কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লজ্ঘিতে ॥% চৈ; ভা; 

প্রভুর এখন ভগবানভাব। ভক্তবুন্দ কীর্তন সমাণ্ত 
রিয়া করযোড়ে গ্রত্থুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রত 
তম স্বরণ করিয়! তাহাদিগের সহিত পুনরায় মধুর নৃতা 
্বনরসে মগ্ন হইলেন। 
এইরূপে নৌকাযোগে সং্থীর্ভন যজেশ্বর শ্রীশ্রীগৌর 

গবান্‌ সন্কীর্তনরঙ্গরসে উন্বাত্ত হইয়া উৎ্কল প্রদেশে 
সিয়। উপস্থিত হইলেন। কটকের প্রয়াগ ঘাটে গিছ| 
ভূর নৌকা লাগিল। সন্ীর্তন করিতে করিতে গ্রন্থ 
|জজনসহ কটকনগরে প্রবেশ করিলেন। শ্রুশ্লীনীলাচল 
জর উদ্দেশে তিনি সেখানে ভূমিবিলুঠিত হইয়। 
পরিকরে দগুবৎ প্রণাম করিলেন। সেখানকার গঙ্গাঁঘাটে 
টন করিয়া যুধিষ্টির কর্তৃক স্থাপিত মহাদেবের মন্দিরে 
বেশপূর্বক শিবলিঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অপূর্ব 
প্রমাননে বিভোর হঃয়া গ্রই্ই সেখানে কিছুক্ষণ বৃত। 
ীর্ভন করিলেন। তাহার অপূর্ব নৃত্যঙ্গী দেখিয়া 
গরবাসী সকলেই তাহার চরণে পতিত হইয়] রুপা ভিক্ষা 
রিলেন। এখানে প্রভু সঙ্গীগণকে রাখিয়া গ্রামের মধ্যে 
কাকী ভিক্ষায় বাহির হইলেন। সঙ্গী ভক্তবৃন্দ সঙ্গে 
ইতে চাহিলেন, কিন্ত পপ্রহ্ধ নিষেধ করিলেন। এই 
ধে্যে জগতগ্তর শ্রীরুষ্চৈতন্ভ প্রত স্বয়ং আচরণ করিয়! 
যালীর ভিক্ষুধন্থ শিক্ষা দিলেন। ওড়ুদেশবাসী 
[গ্বান্‌ গৃহস্থগণের আজ বড় শুভ দ্রিন। জ্রিজগতপতি 
[ ভগবান আজ ভিখারির বেশে তাহাদিগের দ্বারে 
ক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া শ্রীবদনে "হরেরুফণ হরেরুফণ 
রনাম করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সন্গ্যাসীর 
শে আজ পূর্ণওক্গননাতন তাহাদিগের দ্বারে দণ্ডায়মান। 
[ন কূপের পক্স্যাসী ত কেহ কখন দেখে নাই। খাহার 
ই প্রত গমন করেন, তিনিই তাহার অপূর্ব জ্যোতির্ময় 
রাশি দেখিগ। বিশ্মিত ও মুগ্ধ হন। প্রত নিজ 
্বাসের অঞ্চল পাতিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে 


লগিলেন। তঞুল এবং উত্তম উত্তম তক্ষ দ্রব্য যাহার গৃহে 
যাহ ছিল সত্বর আনিয়া সকলে গ্রভৃর অঞ্চলে দিয়! কৃতার্থ 
হইলেন (১)। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,-_ 


জগত্তের অন্পূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম। 

সে লক্ষী মাগেন ধার পাদ পদে স্থান॥ 
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে। 
ন্তাসীরূপে ভিক্ষা ছলে জীব *ন্য করে ॥ 


কলিহত অধম জীবোদ্ধার করিবার জন্তাই প্রভুর এই 
কপট সন্গপাস বেশ ধারণ । শ্রীগৌরাঙগ প্রত কলির প্রচ্ছ্র 
অবত্তার। কলির অধম জীব তাহার বড় প্রিয়। অধম- 
তারণ, দীনশরণ শ্রাগৌরাঙ্গগ্রতু কলিহত জীবের উদ্ধার 
কর্তা । শ্রগৌরাঙগগ্রতু ভিন্ন তাহাদিগের উদ্ধার করিবার 
আর কেহ নাই। কলির জীবের একমাজ্ উপাস্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গ । ভিনি যুগাবতার এবং যুগধন্্র প্রবর্তক। 
কলিষুগের অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র,-কলিযুগের ধর 
হরিনাম সন্ধীর্তন। ইহ! শান্তর বাক্য (২)। 


প্রত ভিক্ষা সমাপন করিয়' যথায় ভক্তবৃন্দ তাহার 
অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহার ভিক্ষালজ নানাশিধ ভক্ষ্ান্্রব্যাদি 
দেখিয়া ভক্তবৃন্দ হাসিতে হাসিতে গ্রতুকে কহিলেন 


টনি ৮০০০ স্টল লাশ ০পোশপাাউা পাপপপমস আপস 


(১) এক দেবস্থনে প্রভু ধুইয়া নভারে। 

আপনে চলিল। গ্রন্থ তিক্ষ। করিব।রে | 

যার ঘর গিথ! প্রভু উপসন্ন হয়। 

সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয় 

অচল পাতেন প্রভু তীগৌরনুন্দর | 

সন্ভেই তওুল জানি দেয়েন সন্বর।। 

ভক্ষ্া্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে। 

নভেই সন্তেধে আনি দেয়েন প্রভৃরে || ৮4 ভাঃ. 
কলি থোর তমশ্ছননান সর্ববানাচায় বর্ধিঃভান্‌। 
শচীগভে চ মন্তুয় তারগ্লিষ্যামি নারদ || বামন পুরান। 
হরেরাম হরেন 1ম হরেনমৈব কেবলং। 
কলৌ নাস্তোব নাস্থোব নান্তেব গতিরগ্তখ| || তুইও নাঁরদীয় পুরান | 


পাটি 
৮হঠ 
চি 


২২ হী গিমন্মহাপ্রডুর নীলাচল-লীল । 


এপ্রভূ হে! তুমি আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে 
পারিবে ।” 
ভক্ষ্যন্তরব্য দেখি সবে লাগিল হাসিতে। 


সভেই বোলেন প্রভূ পারিব1 পুষিতে ॥ চৈঃ ভা: 


করুণাময় প্রভু ইহ শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পগ্ডিত 
জগদানন্দ গ্রত্ুর অতিশয় প্রিয় অন্তংঙ্গ ভক্ত। তিনি 
ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি লইয়! রদ্ধনাদি করিয়া প্রতুর ভোগ 
লগাইলেন। ভক্তবুন্দসহ প্রস্থ প্রেমানন্দে সেদিন 
ভোজন করিয়। সর্ধরাত্রি সে গ্রামে হরিসঙ্কীর্তন করিয়া 
অতিবাহিত করিলেন। 


পরদিন প্রভাতে প্রভু নিঙ্জজন সঙ্গে পুনরায় সেখান 
হইতে যাত্র। কবিলেন। প্রেমানন্দে প্রহথ বিভোর হইয়া 
পথ চলিতেছেন। তাহার শ্রাব্দনে কেবলমাত্ম বুলি 
'স্রলীলাচলধাম আর কতদূর?" তিনি হুঙ্কার গর্জন 
পূর্বক মধ্যে মধ্যে উদ্ধ বাহ হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন । 
পথের লোক তাহার অপূর্বব জ্যোতিপূর্ণ শ্রীহ্বঙ্গ মাধুরী 
দেখিয়। প্রেমবিহ্বল চিত্ত সকলেই প্রভুর অন্গমন 
করিতেছে । নম্র সহশ্র লোক প্রভুর সঙ্গে শ্রীনীলাচল 
ধাঁমে চলিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর 
অতিক্রম করিয়! স্বদলবলে প্রন্থু উচ্চ সংকীর্তন রূসবন্গে 
বিহ্বল হইয়া পথে চলিতেছেন। গ্রামের অধম নীচ 
পতিত পাঘস্তী এবং ছুরাচার অসভ্য পর্বতবাসী পর্যাস্ত 
করুণাময় প্রভুর শ্রীমূর্তিদর্শন করিয়া বাম্পাকুলিত নয়নে 
তাহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ভূমিলুষ্ঠিত হইতেছে 
(১)। এইরূপে পথ চলিতে চলিতে এক স্থানে প্রত 
দেখিলেন অনেক যাত্রী একত্রিত হইয়া বসিয়! রহিয়াছে 
তাহার। অতিশয় ছু:খখত ভাবে বসিয়া নীরবে কান্দিতেছে। 
প্রভূ টির সেই যাত্রীদিগের নিকটে 


বপস্পপসপপ্পপাশ পা শিশি ও লা তত শী শিশিপাশ্পিপ আপোস সপসাপ শশী চে হিজরা 


(১) গ্রামে গ্রামে পটু কপটিনো। ঘটপাঁল। য এতে 
যেইরণ্যানীচর গিরিচরা বাট পাট চরাশ্চ। 
শঙ্কাকার। পথি বিচলিত; তং বিলোক্যেব সাঙ্ক। 
গ্দাস্পা; হ্থলিত বপুবঃ ক্ষোপিপৃষঠে জুঠস্তি | চে চ; নাটক । 


চলিলেন। তাহাদিগের নিকটে এক হূর্দাস্ত দানী (১) 
বসিয়। রহিয়াছে । দান না পাইলে যে পথ ছ'ড়িবে না। 
দানী রাজার লোক, কড় ছুরাচার এবং অত্যাচারী ও 
লোভী । দরিদ্র নীলাচলযাত্রীদিগের উপর সে ঝড় 
অত্যাচার করে। প্রতুর অপূর্ব করুণভাবপূর্ণ শ্রীমূধি 
দেখিয়া যাত্রীগণ তাহার চরণে পড়িয়। উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে 
লাগিল। করণাময় আর্তবন্ধু প্রভুর করণদৃষ্ি তাহা: 
দ্রিগের উপর পতিত হইল। যাত্রীদিগের মনে বড় সাহস 
হইল। ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন-__ 

প্রনৃকে দেখিয়া যাত্রী কানে উভরায়। 

ত্রাস পাঞ্জা শিশু যেন মায়ের কোল পায়॥ 

দীন বন্য জন্ত ঘেন দগ্ধ দাবানলে। 

সন্তপ্ত হইঘা পড়ে জাঙ্ুবীর জলে ॥ 

সর্ধভয়হারী শ্রীগৌর ভগবাঁনের চরণে তাহারা আশ্রম 
গ্রহণ করিল। কক্ণাময় প্রতু তাহাদ্দিগের প্রতি করুণ 
নয়নে চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ, যেন তাহাদ্িগের সকল দুঃখ 
দূর হইল । 
প্রভুর সঙ্গেও ত্বাহার লোকজন আছেন। স্বাহারাও 

সেখানে দানীর হস্তে পতিত হইলেন ।. তীহারাও নিঃ- 
সম্থল। দান ন| দিলে ছুর্দান্ত দানী কিছুতেই পথ ছাড়িবে 
না। সকলেই চিন্তিত হইয়া সেখানে বসি গড়িলেন। 
্রতুর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব তেজ 5 জ্যোতি দেখিয়। দাণী 
বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “ঠাকুর! তোমার 
সঙ্গে কত লোক আছে ?* প্রভু গম্ভীর ভাবে উত্তর 
করিলেন “জগতে আমার কেহই নাই, আমিও কাহারও 
ন্হ,-আমি একা, -আমার দ্বিতীয় নাই একথা তোমাঁবে 
নিশ্চয় কহিলামণ (২) এই কথা রি বলিতে তাহা 


» ১ ১৯ পশিপাশপীশশ টিশার্ট তপন 


(১) দানী_রাজজাজ্ঞায় যহার। রাজপথে াত্রীদিগের নিকট শ্ 
আদায় করে ভাহাদ্দিগকে দানী বলে। 
) জিপ্রসিল তোমার কতেক লোক হয়। 
প্রভু কহে জগতে আমার কেহে। নয় ॥ 
আগিহ কাহারে। নহি কহিল নিশ্চয় || 
এক আমি দুই নাহি সর্বথ। আমার। 
কছিতে নয়নে বছে সবিরত ধার | চৈঃ সাঃ 


শ্রীলীলাচলের পথে,_-শ্রীকৃষ্ঝ চৈতন্য মহা প্রভু । ২৩ 


মূল নয়নদ্ঘয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্ত ধার! প্রবাহিত 
ইল। দানী প্রতুর প্রেমময় শ্রযৃত্তির প্রতি অনিমেষ 
যনে কিছুক্ষণ চাহিয়! রহিল। পরে অতিশয় সম্গমের 
হিত ধীরে ধীরে কহিল 'গোনাঞ্জ ! তুমি যাইতে পার। 
তামার লোকজনের নিকট দান ন| পাইলে আমি 
ড়িয়া দিতে পারিব না” (১)। প্রভু গোবিন্দ স্মরণ 
রিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিরা কিছু দূর গিয়া একস্থানে 
পবেশন করিলেন। ভক্তবৃন্দকে ত্যাগ করিয়া প্রত 
লিয়! গেলেন দেখিয়। তাহাদিগের মনে বড় ভয় ও চিন্তার 
দয় হইল। স্বতন্ত্র প্রভুর এই নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া 
ন্থান্য যাত্রী সকল তখন হাসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া 
ক্তগণের মনে বড় হুঃখ হইল। তাহাদের মনে বিষম 
স্তা হইল পাছে প্রভু তাহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া বান। 
্ীনিত্যানন্দপ্রভ সকলকে প্রবোধ দিয়া) কহিলেন 
তোমাদের কোন চিন্ত। নাই। প্রভু আমাদিগকে ছাড়িয়া 
কাথাও যাইবে না।” তখন সকলে শান্ত হইলেন বটে, 
টন্ত দানীর দান কি করিয়া দিবেন, এই চিন্তায় তাহারা 
স্থির হইলেন। দুরাচাঁর দানী কিছুতেই ছাড়িবে ন|। 
তাহাদিগের নিকটে আসিয়া দানের জন্য বিশেষরূপে 
ড়াপিড়ি করিতে লাগিল। দানী বলিল “তোমরা ত 
সন্রযাপী ঠাকুরের সঙ্গের লোক নহ.--কাধণ তিনি 
মাকে ম্পঞ্ করিয়া বলিয়াছেন তাহার কেহই নাই, 
ং তিনিও কাহারও নহেন। অতএব তোমাদের উচিত 
ন দিতে হইবে (২)। ভক্তবৃন্দ মহা বিপদে পড়িলেন। 
এদিকে কিছু দূরে একটি নিজ্জন স্থানে উপবেশন 
রয় অধোবদনে অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। মধ্যে 
ধ্য “হা! নীলাচলচন্দ্র! হা জগন্নাথ !” বলিয়া আত্তিপূর্ণ 
আর্তনাদ করিতেছেন। তাহার নয়নজলে নদী 


সপ 


দানী বোলে গোসাঞ্রি করহ শুত তুমি। 
এ সভায় দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি || চৈ তা! 





২) দ!নী বোলে তোমার ত লন্নযানীর নহ | 


এতেক আমর যে উচিত দান দেহ চৈ: তা; 


(২) অন্তুত দেখিয়। দানী গণে মনে মন। 


বহিয়া যাইতেছে । দুর্দান্ত দানীর কঠিন হৃদয় প্রতুর 
এইরূপ নয়নজল দেখিয়া ভ্রব হইল। দে ভাঁবিতে লাগিল 
“এমন সন্যাপী ত কখন দেখি নাই। মানুষের নয়নে এত 
জল থাকে তাহাও ত শুনি নাই,_ইনি কে? ইহাকে ত 
মানুষ বলিয়। বোধ হইতেছে ন1।” দাঁনী তখন গ্রত্বর 
সঙ্গীদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা! করিল “তোমরা কে? 
কাহার লোক, সন্গতাপী ঠাকুর কে? এসকল কথা আমাকে 
খুলিয়া বল দেখি? (২)। ভক্তবৃন্দ তখন দানীকে 
কহিলেন_-“এঁ সে অপূর্ব সন্ন্যাপীটিকে দেখিতেছ উনি 
আমাদের নকলের প্রাণের ঠাকুব। উহার নাম শ্রীরুষণ- 
চৈতন্য মহাপ্রহথা। আমরা সকলেই উহার দাসানুদীন।” 
এইকথ৷ বলিতে বলিতে ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল হইলেন । 
দানী তাহাদিগের অপুর্ব প্রেমভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, 
হাহার পাষাণ হনয় প্রেমে ভ্রব হইল। গৌরভক্তস্জ 
গুণে এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমৃত্তি দর্শন ফলে দানীর 
মকল পাপ ততক্ষণাৎ বিদুরিত হইল। প্র কূপ করিয়া 
তাহাকে দিব্যচক্ষু দান করিলেন। দানী দিব্য চক্ষে 
দেখিল তাহার সম্মথে সাক্ষাৎ প্রীনীলাচলচশ্র জগন্নাথদেব 
বিরাজ করিতেছেন। সেখানে আর সন্গাপী ঠাকুর 
নাই 1 
“এই নীলাচনচন্ত্র জানিল অন্তর ।” 

দাণী মোতপ্রাঞ্ত হইয়! কিছুক্ষণ জড়বং নিম্পন ভাবে 
দাড়াইয়া রহিল। তাহার নয়নন্বয় দিয়! দ্রদরিত প্রেমাশ্র 
ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার 
বাহৃজ্জান হইলে সে দেখিল সেই সন্ক্যাসী ঠাকুর সেই খানে 
বসিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। সে ছুটিয়৷ সাইয়া 
কান্দিতে কান্দিতে পতিতপাবন প্রভুর চরণতলে 
নিপতিত হইয়া কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিল-_ 


দানী বোলে এ পুরুষ নর কতু নয়। 

মনুষ্যের নয়নে কি এত জল হয় ॥ 

লভ।বে জিজাসে দানী গ্রথতি করিয়া। 

ফে তোঁমর! কার লোক কহত তাঙ্গিয়। || ৮ | 





২৪ জীঙ্ামন্মহাগ্রভূধ নীলাচল-লীল| | 


কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল। 
তামা দেখি আজি পুর্ণ হইল সকল। 
অপরাধ ক্ষমা কর করুণ! সাগর। 

চল নীলাচল গিয়। দেখহ সত্বর ॥ 5: ভাঃ 


প্রভু তাহার প্রতি শুনৃষ্টিপাত করিয়। গ্রৃহরি স্মরণ 
করিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। দানী কোনরূপ দান 
গ্রহণ করিয়া না করিয়! সকল যাক্ীদিগকে এবং প্রতুর 
সঙ্গীগণকে নির্বিবাদে ছাড়িয়। দিল। প্রভূ উঠিবার সময় 
ভাগ্যবান দানীর মন্তকে তাহার অক্ভব বাঞ্চিত শ্রীচরণাব- 
বিন্দ অর্পণ করিজেন। দুরাচার দানীর ভাগ্য দেখিয়। 
সকলে হৃরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। দানী প্রতুর শ্রাচরণ- 
রজ মন্তকে ধারণ করিয়া অশ্রপুর্ণ লোচনে গদদগ কে 
করযোড়ে তাহার স্ততি বন্দনা করিয়! কহিলেন ' প্রত ! 
তুমি করুণাময়। তোমার করুণার অবধি নাই। বিষয়ী 
বলিয়! আমাকে দ্বণা করিও না। পদপ্রান্তে একবিন্ু স্থান 
দিও। আমি আর এ কুকার্ধ্য,_দান লাধিব নী” (১)। 
প্রভু ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাপিলেন। দানীকে কৃগ| কৃরিয়! 
রপানিধি প্রত পে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যতদুর 
পর্যন্ত প্রতৃর শ্রীমূর্তি দেখ! গেল দানী সতৃষ্ণনয়নে সেখানে 
জড়বৎ ধাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার নয়ন জঙ্গে 
বক্ষস্থল ভাসয়। গেল। সেই দিন হইতে আর সে দানীর 
কার্ধ্য করিল না। হরেকৃষ্চ হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়! 
দানী ভজনানন্দে মগ্ন রহিল। হরিনাম ভিন্ন তাহার মুখে 
অন্য কথ। কেহ শুনিতে পাই না। ঠাকুর লোচন দাস 
লিখিয়াছেন ভাহার»- 
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৮. পপ লস পিসী পপ এত পা পপাপোাপাপাপছ 


(১) এতেক চিন্তিয়া। মনে সেই মহাদনী। 
প্রভুর চরণে পড়ি কহে ফাকু বাণী॥ 
ছাঁড়ি দিল যাত্রী জার ন1 সাধিব দান। 
মিশ্চ্ন জামিল প্রভু তুমি ভগবান ॥ 
ইহ! বলিয়। চরণে পড়ি! সেই কালে । 
তাহায় মাগাতে দিল চরপারবিন্দে 1) 
কম্প গদ গদ হরে নান! স্তব করে। 
বিষয়ী বলির) প্বণ। ন। করিছ মোয়ে || চা: মঃ 


ঝর ঝর নয়ন পুলক কলেবর। 
হরে রুষ্ণনাম সেই বোলে নিরন্তর 1 
ধন্য করুণাময় মহাগ্রভূর করুণা কণার অপার মহিমা 
আর ধন্য তাহার দেই অপার করুণার মহ। শৌভাগ্যবান 
প্রেমপাত্র সকল! এই দানীর স্থুকৃতির অবধি নাই। 
তাহার ভাগ্য শিববিরিঞ্িবাঞ্থিত । তাঁহার চরণে কোটি 
কোটি গ্রণিপাত। পরমারাধ্য প্রাচীন পদকর্তী দ্বিজ 
বলরাম দাস ঠাকুর জীবাধম গ্রন্থকারের বংশের আদি 
পুরুষ। নরাঁধম গ্রন্থকীর মেই পবিত্র বংশের কুশাঙ্গার। 
ঠাকুর বলরাম দাস একটি পদে লিখিয়্া ছেন-- 
গোলোকের নাথ হৈয়া। দেশে দেখে ভরমিয়া, 
পাত্র! পাত্র না কৈল বিচার। 
অধাচিত প্রেমধন দান কৈলা জনে জন, 
জগজীবে করল উদ্ধার ॥ 
গোরা গোসাঞ্ি করুণ) সাগর অবতার । 
কেবল আনন্দ ধাম, দিয়ে হরেক নাম, 
পতিতেরে করিল নিস্তার । 
অধম দুর্গতি দেখি, হয়ে সকরুণ আখি, 
মৌর মোর বলি করে কোলে। 
হিয়ার উপরি তুলি, লোটায় ধরণী ধুলি 
নী বহে নয়নের জলে। 
তৃণ ধরি দুই করে, নক।তরে উচ্চৈংস্বরে, 
হরিবোল বলি পু কান্দে। 
প্রেমানন্দে অচেতন কান্দে সব জগগণ 
বলরাম এড়াইল ফান্দে | 
মদীয়ার অবতার শ্রত্ীগৌরাঙ্চন্্র পতিতের বন 
আর্তবন্ধু, দীনবন্ধু এবং কৃপাসিম্ধ। পতিত অধমবে 
এরূপ ভাবে অধাতিত কৃপা! কোন অবতারেই শ্রীভগবা 
করেন নাই। নদীম়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতৃ অদো। 
দরশী। ঠাকুর বুন্দানধাস পিখিয়াছেন। 
করুণ! সাগর (গৌরচ্জা মহাশয় 
দোষ নাহি দেখে প্রত গুণ মাও লগ 


শ্রীনীলাচলের পথে,_-্ীকৃষ্ণচৈতগ্য মহা প্রভু । ২৫ 


প্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পথে চলিয়াছেশ। 
কোনদিকে যাইতেছেন তাহ! তাহার জ্ঞান নাই (১)। 
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাহাকে পথ 
দেখাইয়া লইয়া চলিতেছেন। এইরূপে প্রতৃ স্থবর্ণরেখা 
নদী তীরে আপিয় উপস্থিত হইলেন। স্থবর্ণরেখ! নদীর 
জল অতীব নির্মল; পরমানন্দে প্রতু নিজনসহ সেই 
নদীতে স্নান করিলেন। তাহার শ্রীচরণ-রজম্পর্শে স্থবর্ণ- 
রেখা নদী ধন্য হইপ। ম্নান সমাপন করিয়া প্রতৃ পুনরায় 
প্রেমাবেশে পথে চলিলেন। তিনি শ্রীনীলাচলচন্দ্রের 
দর্শনলালসায় প্রেমাবেশে উদ্ধ শ্বাসে ছুটিলেন। শ্রনিত্যা- 
নন্দপ্রত তাগার সঙ্গে দৌড়িয়া লাগ পাইলেন না। অন্যান্য 
সঙ্গীগণও পশ্চাঁৎ পড়িয়া রহিলেন। পণ্ডিত জগদানন্ব 
কেবলমাত্র প্রহর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়! যাইতে সক্ষম 
হইলেন। কিছু দূরে গিয়া প্রভু এক স্থানে উপবেশন 
করিলেন। তিনি বিশ্রামলাভের ভান করিয়া অবধৃত 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কতো দুরে গৌরচন্দ্র বলিলেন গিয়া । 
নিত্যানন্দ ম্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥ ৮: ভাঃ 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ গৌরাঙ্গপ্রেমে মত্ত হইয়া সর্বদাই 
উন্নত্তের স্তাঁয় বিহ্বল থাকেন। টাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস 
লিখিয়াছেন-- | 

চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়। 

বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্বথায় ॥ 

কথনে। হুঙ্কার করে কথনো রোদন । 

ক্ষণে মহা অট্টহাস ক্ষণে বা গর্জন । 

ক্ষঠে বা! নদীর মাঝে এড়েন সাতার । 

ক্ষণে সর্ব অঙ্গে ধুল1 মাখেন অপার ॥ 

ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমবসে। 

চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব লোক বাসে ॥ 

আপন! আপনি নৃত্য করে কোন ক্ষণে। 

টল মল করে পৃথিবী সেই ক্ষণে ॥ 

(১) নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে। 

অহনিশ সবিহ্বল প্রেমরস গানে ॥ চৈঃ ভা 





এনকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়। 
অবতীর্ণ আপনে শ্ীঅনস্ত মহাশয় । 


জগদানন্দ পণ্ডিত প্রতৃর দণ্ড বহন করিয়া তাহার সে 
সঙ্গে থাকিতেন। কাজেই তাহাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
যাইতে হইত । প্রতৃকে বিশ্রা করিতে দেখিয়৷ জগদানন্দ 
প্ডিত তাহার ভিক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি 
গ্রনিত্যানন্দপ্রভৃর অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি 
নিকটে আসিলে প্রভুর দণ্ডটি তাহার নিকটে রাখিয়া! 
কহিলেন “আমি শীঘ্র ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি, আপনি 
প্রভুর এই দগুটি অতি সাবধানে রাখিবেন।” এই বলিয়া 
অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃর হস্তে শ্রীগৌরভগবানের 
দ্টি দিলেন (১)। তিনি হস্তে দগ্ডটি ধারণ করিলেন 
দেখিয়া পর্তিত জগদানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া ভিক্ষায় গমন 
করিলেন। 


শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্ব অবধূত সন্ন্যানী। তাহারও দণ্ড 
ছিল। নবদ্ধীপে শ্রীবাদপঞ্ডিতেব গৃহে বসিয়। একদিন 
তিনি নিজ দণ্ডটি ভঙ্গ করিয়। গঙ্গা সমর্পণ করিয়া" 
ছিলেন। তাহার দগুভঙ্গলীল। প্রতৃর নবদ্বীপণ্লীলায় 
বিস্তারিত বর্ণন। করিয়াছি । এক্ষণে প্রতুর দণ্ডটি হাতে 
পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রতুর যনে কিযে ভাবতরঙ্গ উঠিল, 
তাহাতে তিনি একেবারে বিহ্বল হইঘ্া পড়িলেন। 
সেইস্থ(নে বপিয়া তিনি গ্রডুর দণ্ডটি হন্তে ধারণ করিম! 
তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গম্তীরভাবে কহিলেন-- 

“অয়ে দণ্ড! আমি ধারে বহিয়ে হাদায়। 

সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে ॥* চৈঃ ভাঃ 


এই কথা বলিয়। প্রচণ্ড প্রতাপে বলরাম অবতার 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ প্লেই দগুটি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়! 
ফেলিলেন। দণ্ড ভঙ্গ করিয়া গপ্ভীরভাবে তিনি বসিয়। 


(১) ঠাকুয়ের দণ্ড পরজগণানন্ম বহে। 
দও্ড থই নিত্যানন ম্বরূপেরে কহে ॥ 
“ঠাকুরের দণ্ডে মন দেহ সাবধানে । 
ভিক্ষা করি আমিহ আদিৰ এই'ক্ষণে।। চৈঃ তাঃ 
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আছেন এমন সময়ে জগদাননন পণ্ডিত তিক্ষ। করিয়। 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে ভগ্ন দণ্ড 
দেখিয়া তিনি রিম্মিত ও চিস্তিত হইয়া শ্রীনিত্যাননপ্রভৃকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভুর দণ্ড কে ভাঙ্গিল?” অবধৃত 
নিত্যানন্দপ্রভূ গভীরভাবে উত্তর করিলেন প্প্রতু 
আপনার দণ্ড আপনিই ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন তাহার 
দণ্ড অন্যে কে ভাঙ্গিতে পাবে?” ০১)। গগ্ডিত জগদানন্ 
একথার কোন উত্তর না করিয়। ছুঃখিতান্তকরণে ভগ্ন 
দণডটি তুলিয়া লইয়া' একেবারে প্রতুর নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহার ভগ্রদণ্ড তাহার সম্মুখে ফেলিয়া 
দিলেন। প্রভু পণ্ডিত জগদানন্দের মুখের প্রতি করুণ 
নয়নে চাহিয়া বিশ্মিতভাবে কহিলেন,-- 


----শ্কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে । 
পথে নাকি কোন্দল করিল। কারো সনে ।৮ ঠচঃ ভাঃ 


অন্তর্ধ্যামী সর্বজ্ঞ প্রভু সকলি জানেন। কিন্তু তিনি 
টতুরচুড়ামণি। তাহার চতুরতার অবধি নাই। তাই 
পণ্ডিত জগদানদকে এরপ প্রশ্ন করিলেন। জগদানন্দ 
পণ্ডিত প্রভুর অতিশয় প্রিয় অভিমানী অস্তরন্গ ভক্ত । 
তিনি গ্রতুকে নকল কথা খুলিয়া বলিলেন, আর বলিলেন 
“তোমার নিত্যানন্দ তোমার দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছেন” (২)। 
তখন শ্রনিত্যানন্দ প্রভৃও সেখানে গিগা উপস্থিত 
হইয়াছেন। প্রভু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়। করুণ 
বচনে কহিলেন) 


পপর ৮52১ ৮. শিশিিনি ৯ পতি পাপী 


(১) দণ্ড তাঙ্গি নিত্যাননদ আছেন বলির! । 
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিল। আলিয়া । 
ভয় দও দেখি মহ! হইল! বিশ্মিত। 
অন্তরে জগদনন্দ হইল] চিন্তিত | 
বার্তী জিজ্ঞানে “ও ভাঙ্গিলেক কে।” 
মিতা নন বোলে “দণ্ড ধরিলেক যে ।।” 
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে। 
তার দণ্ড ভাঙ্গিতে কে পারে অন্য জনে ॥ চৈঃ ভাঃ 


কহিল! জগদা নন্দ পতিত সকল। 
ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্ানন্দ স্বিহ্বল ॥ চৈ? ভ।! 


পাস 
৮টি 
সপ 


শত্রীমন্মহাশ্রভূর নীলাঁচল-লীলা । 


£« কি লাগি ভাঙ্গিল। দণ্ড কহ দেখি গুনি। 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন “আমি 
তোমার সেই বাশখান ভাঙ্গিয়াছি। ষদি ক্ষমা না কর 
আমাকে যথাবিধি শান্তি দাও 1”; প্রভূ এইকথ শুনিয়া 
শ্ীনিত্যানন্দপ্রতৃর বদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া 
অতিশয় কাতরভাবে কহিলেন এআ্রীগাদ ! সম্গআাসীর দণ্ড 
সর্ধদেবের অধিষ্ঠান আছে, আপনি কিরূপে উহাঁকে বাশ- 
খান বলিলেন?” 0১ শ্রনত্যানন্দপ্রতু আর কোন 
উত্তর করিলেন না। তিনি অধোবদনে প্রস্থুর সন্মুখে 
অপরাধীর নায় দাড়াইয়। রহিলেন। প্রভু তখন কপট 
ক্রোধ করিয়া কহিলেন, | 


-াসিবে দওমাত্র ছিল সঙ্গ | 

তাহে৷ আজি কৃষেের ইচ্ছাতে হেল ভঙ্গ ॥ 

এতেক আমার সঙ্গে কারে সঙ্গ নাই। 

তোমরা বা আগে চল আমি বা আগাই ॥” 5; শাঃ 

শ্রনিত্যানন্দপ্র তখন আর নীরব থাকিতে পারিলেণ 
না। তাহার কোমল হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। 
প্রত মন্তক মুণ্ডন করিয়া যতি সাজিম্বাছেন সেই ছুঃখেই 
তিনি মরমে মরিয়া আছেন; তাহার উপর প্রভুর এই 
দগ্ডবহনকার্ধ্য শ্রনিত্যানন্মপ্রভূর চক্ষে বিষবৎ বোধ 


(১) নিত্যানন্দ বোলে ভাঙ্গিয়াছি বাশণান। 

ন| পার ক্ষমিতে কর শাস্তি যে প্রদান | 

প্রভু বোলে যাহে সর্্বদেখ অধিষ্ঠান। 

মে তোমার মতে কি হইল বাঁণথান | চেঃ ভা 

শ্রীকৃধচৈতন্ত প্রত কাঁটোয়!র শাঙ্কর ভারতী সম্প্রদায়েন্ত একদওড 
সন্নয।স গ্রহণ করেন। শ্রীনিতাইচাদ তাহার সন্ন্যান-দও ভাঙ্গিয়। তিণ- 
থণ্ড করিয়া! নদীতে ফেলিয়া দেন। কুটীচক ও বহুদক অবস্থায় দণ্ড 
রক্ষণার, হংল ও পরমহংস অবস্থায় দ তাগ করাই বিধি। প্রীনিতাইটাদ 
প্রীগৌরাঙ্গদাস, তিনি প্রভুর বৈধ মন্নযান দণ্ডের অকর্প্যত। জানিয়। 
এই দণ্ডবহন কার্ধ্য হইতে প্রভুকে অবাহতি দেন। প্রতুর দগডবহন- 
কাঁধ্য উচ্চ পরমহংসাধিকারে অপ্ররোজন জানিয়া এবং অন্ঠ লোক 
তাহাকে নিস্সাধিক।রী জ্ঞান করিয়| অপরাধ সঞ্চয় না! করে এই জানে, 
গুডুকে দণ্ড ত্যাগ করান। 


লীনীলাচলের পখে,_-জ্ীকষ১5 গণ মঘ প্রন ২৭ 


হুইতেছিল। প্রীনিতাইটাদের শ্রীগীরা্পগ্রীতির তুলনা 
নাই। তিনি বদন উঠাইয়া প্রভূর বদনচন্দ্রের প্রতি 
নিঃসঙ্কোচে চাহিয়া কহিলেন “প্রস্থ হে! তোমার শ্রীকর- 
কমলে দণ্ড দেখিলে আমার অন্তর জলিয়া যায়। তুমি 
সম্্যাস করিয়! মন্তক মুণ্ডন করিয়াছ, সেই ছুঃখেই মরমে 
মরিয়া আছি, তাহার উপর তোমার হন্তে এই দণ্ভার 
আর আমি দেখিতে পারি না। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে 
পার, আমি তোমার দণ্ড এই জলে ফেলিয়া দিলাম” (১, 
এই বলিয়া শ্নিত্যানন্ প্রভু ভগ্রদণ্ড উঠাইয়। স্থবর্ণরেখার 
জলে ভাসাইয়া দিলেন । প্রত সতৃষ্ণনয়নে সলিলে ভাস- 
মান ভগ্ন দগুত্রয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে পুনরায় তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃকে অতিশয় ছুঃখিত- 
ভাবে কহিলেন ঞ্গ্রীপাদ। আপনাকে ভাল কথা বঝলিলে 
রাগ করেন। সক্ম্যাপীর দণ্ডে সর্ব দেবগণের অধিষ্ঠান। 
কি প্রয়োজনে আপনি আমার দণ্ুটি ভাঙ্গিলেন? দেব 
পীড়নে যে কত অনিষ্ট তাহা কি আপনি জানেন ন।? (১)। 
প্রভুর কথ! শুনিয়! শ্রানিত্যানন্দ প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। সে 
হাসি প্রভু দেখিতে পাইলেন না। পরে ধীরে ধীরে তিনি 
প্রভুর চরণে করঘোড়ে সজল নয়নে নিবেদন করিলেন, 

"দেবত। আশ্রম পীড়৷ নাই করি আমি। 

ভাল কৈল মন্দ কল সব জান তুমি ॥ 

তোর দণ্ডে বসে যদি তোর দেব গণে। 

স্কদ্ধে করি লঞ যাত সহিব কেমনে ॥ 

তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ। 

কি কারণে তোর সনে করি আর দ্বন্দ ॥ 


(১) মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ। 
হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ 
দেবতার গীড়াতে না জান কত দেষ। 
কিছু যদি বলি ত করিবে মহ! রোষ || চৈ; ভাঃ 
ততশ্চকোপ ভগবানবধূতং জগাদ চ। 
দণ্ডে মে সংস্থিত! দেব: শিবাছ্যাঃ সহশক্তয়ঃ || 
তেষাং পীড়াং বিধায়ত্বং ব্তপ্র মম দও্কং | 


দেবপীড়াকৃহং দোধং নোজান!দি কিমল্লকং || 
মুরারি গুধের করচ!। 


অপরাধ কৈমু দোষ গম একবার । 

তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার ॥ 

তোঁরেধিক পতিতপাবন নাম তোর। 

এই অপরাধ-ক্ষমা করিবেন মোর। 

নামমাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক। 

সন্নযাস করিলে ভক্তগণে দিতে শোক ॥ 

গে হেন সুন্দর বেশে মুগ্ডাইলে মাথা । 

ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথ৷ ॥ 

মোর গ্রাগ পোড়ে নিরস্তর ইহা দেখি । 

হয় নয় পুছ ভক্তগণ ইথে সাখী॥ 

ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ ছুখে। 

দণ্ড নহে শেল সে আছিল মোর বুকে |” ঠ£ মং 

প্রত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কপট ক্রোধভরে মত্ত 
দিংহগতিতে পথে চলিতে লাগিলেন। সাহাব পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ শ্রনিত্যানন্দ গু এবং ভক্তবৃন্দ ছুঁটিলেন) কিন্তু 
তাহার লাগ পাইলেন ন!। 

প্রভুর এই দণ্ডভঙ্গলীলার গুঢ় রহস্ত আছে। শ্রীনবদ্ধীপ 
লীলা! গ্রগ্রন্থে তাহা বিস্তারিত লিখিয়াছি। কুপাময় পাঠক- 
বৃন্দ কপা করিয়া! তাহা পাঠ করিবেন। 

শ্রগৌরভগবান মত্তনিংহের গতিতে বরাবর জলেঙ্বর 
গ্রামে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। ভক্তবুন্দ বাহার পশ্চাৎ 
পড়িয়া রহিলেন। এই জলেশ্বরে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ 
আছেন; তাহার নাম জলেশ্বর। তাহার নামেই গ্রামের 
নাম জলেশ্বর হইয়াছে। প্রভু কপট ক্রোধভরে সমস্ত পথ 
অতি দ্রুতগতিতে চলিয়া একেবারে শিবমন্দিরে গিমা 
উঠিলেন। গ্রামবাসী বিপ্রবৃন্দ গন্ধপুষ্প, ধৃপ, দ্বীপ, মালা 
নৈবেগ্ঠাদি দ্বারা তখন শিবপৃজা করিতেছেন। বহুবিধ 
বাগ্চভাণড বাজিতেছে। চতুর্দিকে নৃত্যগীত হইতেছে। 
শ্রীগৌরভগবানের প্রিয়ভক্ত শূলপানির বৈভব দেখিয়। 
তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। তাহার সকল ক্রোধ 
দুরীভূত হ্ঈল। প্রিয়ভক্ত, শঙ্করের গৌরব বর্দনার্ প্রভু 
শ্রমন্দিরের সম্মুখে দড়াইয়া প্রেমাননদে অপূর্ব নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। 


২৮ ভ্ীত্রীম্হা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


নিজপ্রিয় শঙ্করের বৈভব দেখিয়া । 
নৃত্য করে গৌরচন্ত্র পরানন্দ হৈয়া ॥ চৈঃ ভাঃ 


শ্রীভগব।ন শঙ্করের গৌরব চিরদিন বাড়াইয়াছেন । 
প্রভৃও তাহাই করিলেন । তিনি *শিবরাম গোবিন্দ” 
বলিয়া মধুর কীর্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রেমীবেশে 
বিহ্বল হইয়া শিব্মহিমা গাইতে লাগিলেন এবং সকলকে 
শিবমাহাত্ম্য বুঝবাইতে লাগিলেন। 
"শিবের গৌরব বুঝাযেন গৌরচন্ত্র” | 


প্রভুর অপরূপ রূপরাশি, প্রবল হুংকার গঞ্জন, আব 
মধুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়! শাক্ত বিপ্রগণ বিশ্মিত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “অগ্ বুঝি শ্রমহাদেৰ প্রকট হইলেন ।” অধিক- 
তর উৎসাহের সহিত তাহারাও কীর্ঘনে যোগ দিলেন। 
প্রতু বাহজ্ঞান শূন্য হইয়! নৃত্য করিতেছেন। তীহার সঙ্গে 
সঙ্গে শিবভক্ত বিপ্রগণও নিত্যানন্দে মত্ত হইয়াছেন। 
সকলের মুখেই *“শিবরাম গোবিন্দ” ধ্বনি । শহর ভর 
বোম বোম্ঞ শবে দিগঞ্ত প্রকম্পিত হইতেছে । এমন 
সময়ে প্রভুর সন্্ীগণ তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে 
জলেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতৃকে 
দর্শন করিয়া তাহারা নিরুদ্িপ্ন হইলেন। সকলেই প্রভৃর 
সহিত শিবসক্কীর্তনে যোগদান করিলেন। সেখানে নৃত্য 
কীর্তনের ধম উঠিল। শ্রীমন্দির গ্রা্গগ লোকে লোকারণ্য 
হইল। এরূপ অদ্ভুত কীর্তন জলেশ্বরবাসীগণ কেহ কখন 
পূর্বে দেখেন নাই | সঙ্গীগণকে পাইয়া প্রত কীর্তনানন্দে 
একেবারে মত্ত হইয়াছেন। তাহার বাহজ্ঞান নাই। 
ভক্তবুন্দ প্রতৃকে বেষ্টন করিয়া! কীর্তন করিতেছেন (১)। 
শনি ত্যানন্দপ্রতৃ তাহাকে ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। 
পাছে প্রত আছাড় খাইয়া! পড়িয়া যান। জলেশ্বরের 
সেবাইত ভজবৃ্দ ও ্রতুর র ভক্তবৃন্দের সহিত একত্রে মিপিয়া 


শা পাশ শশা শা পি প্পীশল ৯ সপীিররী ত। শী "৯ শি শিপ পিপি লি 


(১ কতোক্ষণে ভক্তগণ আসি! মিলিলা | 
আপিয্াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিল! ॥ 
প্রিপলগণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে। 
নাচিত্বে লাগিল! নেড়ি গায় ভজমন্দে ॥ চ; ভাঃ 


নৃত্যকীর্তনাননে মত্ত হইয়াছেন। টরঞ্চব ও শাক্ত একত্র 
হইয়া! শিবদন্বীর্তভন করিতেছেন । ইহা অতি মধুর মিলন, 
অপূর্ব দৃশ্য । সকলেরই চিত্ত প্রেমানন্দে বিহবল। প্রতর 
নয়নধারায় নদী বহিতেছে। তাহার কমল নয়নদ্বয় 
হইতে যেন পিচকারী দিয়! জল বাহির হইতেছে। সেই 
আলে সর্বলোক স্নান করিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে 
বিভোর, সকলেই কান্দিয়। আকুল। শাত্ত্বৈষ্ণবের এই 
অবাধ মিলনে জলেশ্বর সে দিল আনন্মধামে পরিণত হইল। 
শাক্ত-টবফবে অকপটে প্রেমালিঙ্বনে বন্ধ হইলেন। 
শিবমন্দিরের পবিস্রতা বৃদ্ধি হইল। শিবমন্দিরের নাম 
সার্থক হইল (১)। শ্রীগৌরভগবান সর্বধর্খের মর্ধ্যাদ! 
রক্ষক। তাহার প্রদর্শিত এই সর্ধমঙ্গলময় পথানগমন ন| 
করিয়। ধাহারা শিবশক্তির অখান্ত করেন তাহারা বৈষ্ণব 
নহেন, তাহাদিগের ধর্ম, কর্ম, সাধন! সকলি ব্যর্থ হয়। 
এ কথা ঠাকুর বুন্দাবনদাস ম্প্ট করিয়া লিখিয়া 
গিয়াছেন_- | 


ন] মানে ঠচতন্তপথ বোলায় টবঞ্ণব। 
শিবের অমান্ত বরে ব্যর্থ তার সব॥ 


প্রন এক্ষণে স্থির হইয়। মন্দিরাভ্যন্তরে বসিলেন। 
স্বগোগি লইয়া তিনি প্রেমালিঙ্গন সুখে মগ্ন হইলেন । 
সকলের মন তখন নির্ভর হইল। সকলেই তখন বুঝিলেন 
প্রভুর কপট ক্রোধ (২)। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভয়টা কিছু 
অধিক ছিল। কারণ তিনিই প্রত্র দণ্ড ভঙ্গ করিস্নাছেন, 
আর সেইজন্তই প্রভু একাকী জলেশ্বরে চলিয়া 
আসিয়াছেন। ভক্তবৎ্সল শ্রীগৌরভগবান খ্রীনিত্যানন্দ- 


প্রভৃকে দেখিয়াই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া! বসিলেন। 


প্র 
ক. 
। 








(১) এবে সে শিবের পুর হইল সফল। 
ধাহ। নৃত্য করে বৈকুষ্ঠের অধীস্বর ॥ চৈ: ভাঃ 


(২) কতোক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়। 
স্থির হই রহিলেন প্রিয় গোঠী লৈয়া ॥ 
সভা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন । 
মতেই নির্ভয় হৈল| পরালন্দ মন | চৈঃ ভাঃ 


শ্লীনীলাচলের পথে, শ্ীকষচৈতন্ত মহাপ্রভূ। ২৯ 


অবধূত শ্রনিত্যানন্দপ্রতু বালকের ন্তায় প্রতৃর 'ক্রোড়ে 
বাঁসয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রত তাহাকে সন্ষেহে 
কহিলেন-- 


“কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ। 

যে মতে আমার হয় সম্যাস রক্ষণ 

আরো! আমা পাগল করিতে তুমি চাও । 

আর যদি কর তবে মোর মাথা! খাও | 

যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই। 

মত্য সত্য এই আমি সভা স্থানে ক* ॥ চৈ: ভাঃ 

এই বলিয়! ভক্তব২সল প্র শ্রীনিতাইঠাদের পগ্রণ গাইতে 

আরম্ত করিলেন) সর্ব ভক্তদিগের প্রতি ঝরুণ,য়নে চাহিঘ়। 
কহিলেন টি 


“নিত্]ানন্দ প্রতি সবে হও নাবধান। 

মোর দেহ ৫হতে নিত্যানন্দ দেহ বড়। 

সত্য সত্য সভারে কহিচ্থ এই দড়॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 

শক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ চৈ: ভাঃ 


শ্রনিত্্যানন্দপ্রতু আত্মস্ততি শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন 
হইলেন। তক্তবুন্দ পরমানন্দে হরিধবনি করিতে 
লাগিলেন । প্রত এইব্ূপে তাহার ভক্তবুন্দকে শ্রীনিত্যানন্দ- 
মহিমা শিক্ষা দিলেন। তিনি কপট মন্নাসী; কপট 
সম্ন্যাসীর দণ্ড ভঙ্গ করিয়া শ্রানিত্যানন্দগ্রভু দেখাইলেন 
শ্রীগৌর ভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁহার দণ্ডভঙ্গলীল! প্রকটিত 
হইল, তিনি বিধিণ্য়মের অতীত; তাহার পক্ষে দণ্ড ধারণ 
বিড়ম্বনা শাত্র। এই দগুভঙ্গলীলার দ্ব'রা প্রতু আরও 
দেখাইলেন শ্রীনিতাইচাদ তাহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি 
উভয়ই তিনি সর্বক1রণ করেণ। 


সে রাত্রি প্রভূ জলেশ্বরে রহিলেন। প্রাত্তঃকালে 
ভক্তবুন্দ সঙ্গে পুনরায় পথে বাহির হইলেন । পথিমণ্যে 
বাশদহ নামক এক গ্রামে তাহার সহিত এক শাক সম্াাসীর 
সাক্ষাৎ হইল। এই সঙ্ন্যাসী প্রতুকে নিজ আশ্রমে লইয়া 
যাইবার জন্ত বিশেষ অন্তরোধ করিলেন। শ্রীচৈতন্ত 


ভাগবতে স্সিখিত আছে এই শাক্ত সন্ক্যাসী গ্রতুকে নিজ 
আশ্রমে লইয়! যাইবার জন্ত "আদেশ” করিলেন (১)। চতুর 
চূড়ামণি প্রভু তাহাকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “বন্ধু হে! তোমার আশ্রম কোথায়? তুমি 
আমার চিরদিনের বন্ধু। অনেক কাল্লের পর তোমাকে 
দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল” (২)। প্রত্ুর মিষ্ট 
কথায় এবং বৈধ্ঃবী মায়ায় বিমোহিত হইয়! সন্ন্যাসীঠাকুর 
নিজকাহিনী এবং শাক্তসম্প্রণায়ের সকল গুহ্‌ তত্ব তাহাকে 
অকপটে কহিতে লাগিলেন । সদানন্দ ও সর্বজ্ঞ প্রত 
একে একে সকল কথা শুনেন আর মৃদু মধুর হাসেন। 
সন্নযাসীঠ়াকুর অবশেষে প্রভুকে নিজ মঠে লইয়া যাইবার 
আন্ত জিদ করিয়! কহিলেন, “তোমরা সকলে শীত্র আমাদের 
সঠে চল, সকলে মিলিয়া আজ আমরা “আনন্দ” 
করিৰ (৩)। এই যে “আনন।* শবটি সন্লাসী ঠাকুর 
বাবহার . করিলেন উহার অর্থ “মদিরা”। শ্রীগৌর- 
ভগবান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখের প্রতি চাহিচা ঈষৎ 
হাসিলেন। অবধৃত শ্রীনিত/ানন্দগুতূ তাহার হাসির 
মন বুঝিলেন। এই “আনন” একের অর্থ তিনিই একদিন 
প্রসুকে বুঝাইয়। দিয়াছিলেন। সে বহুদিনের কথা। 
শাস্তিপুরের পথে ললিতপুর গ্রামে এক বামাচারী গৃহস্থ 
সন্ন্যানীর গৃহে ছুই প্রত অযাতিতভাবে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। সেই সময়ে সেই বামাচারী মল্ম্যাসী শ্রনিত্যানন্দ 
প্রভৃকে কহিয়াছিলেন-__ 
শ্ুনহ স্রপাদ কিছু “আনন্দ* আনিব। 
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ॥ চৈ; ভাঃ 


প্রভূ এষ্ট কথা গুনিয়। শ্রনিত্যানন্দ প্রতুকে জিজ্ঞাসা 
করিগেন “শ্রীপাদ ! “আনন্দ ফি?” প্রীনিতাইটাদ উত্তর 


রী সপ শি ০ শাস্তি 


(১) বীশদার পথে এক শাক্ত ন্যানী যেশ। . 

আসিহ্‌! প্রতুরে পথে করিল! “আদেশ” || চৈঃ ভাঃ 
(২) প্রভু বোলে কহ কহ কোথ। তুমি মব। 

চির দিনে আলি দেখিলাঙ যে বান্ধব || চৈ? ভ1: 
(৩) শাক্ত বোলে চল ঝাটু মঠেত আসার। 

মবেই আনন্দ জাজি করিব অপার এ 


৩০ ... জীঙীমদ্বাহা ্রভুর নীলাচল-লীল!। 


করিলেন “ম্দির» (২)। গ্রত্ব অমনি পবিষু্ বিষু” 
বলিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। 20০ ০০ 

এখানেও আবার সেই “আনন্দের” কথা,_-সেই 
বামাচারী শাক্তসন্ন্যানীর সঙ্গ | প্রভূও শ্রনিতাইটাদের 
শ্রমুখের প্রাতি চাহিয়। ঈষৎ হাদিলেন। (২) 

চতুর চুড়ামণি প্রত তখন শাক্ত সন্ন্যানীকে মধুর বচনে 
কহিলেন “ভূমি অগ্রে গিয়া মকল উ-্চাগ কর, পরে 
আমরা যাইতেছি।” সঃযাসী ঠাকুর ইহা শুনিয়া মহ] 
আনন্দিত হইয়া নিজ মঠে গেলেন। প্রত ঠাহার গ্রতি 
শুভদৃষ্টিপাত করিয়া মিষ্ট বচনে তাহাকে বিদায় দিলেন। 
শাক্ত-সন্ধ্যাসী প্রতৃর সঙ্গ গুণে এবং কপাবলে কুকার্ধা হইতে 
বিরত হইয়! প্রকৃত ভজনানন্দ লাভ করিলেন। তাহাকে 
উদ্ধার করাই প্রভুর কার্ধ্য। তাই ত্বাহার সহিত 
বাক্যালাপ করিয়৷ প্রভূ তাহার অন্তর শোধন করিয়া 
দিলেন। এই কার্য্যে গ্রহন মকলকে বুঝাইলেন পাপীকে 
কদাচ ম্বণ। করিতে দাই, পাঁপকে ঘৃণ। করিতে হয়। 
পতিতপাবন নদীয়ার অবতার শ্রীগোখাঙ্গ প্রভু অধম. 
তারণ। পতিত পাধগ্তীদিগের প্রতি তাহার বড় কৃপা। 
কারণ তাহাদিগের উদ্ধার সাধনই শ্রভগবানের একমাত্র 
উদ্দেশ্ঠ ; শ্রীভগবানের কু্পা-কণা ভিন্ন তাহাদের উদ্ধ'র 
সাধন হইতেই পারে ন।। এই জন্যই শ্রভগবানের নাম 
অধমতারণ, পতিতবন্ধু। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাবহার 
লিখিয়াছেন,_ 

পতিতপাবন কৃষ্ণ সর্কাবেদে কহে। 

অতএব শাক্ত সহ 'প্রতু কথা কহে।॥ 

লোকে বলে এ শাক্তের হইল উদ্ধার। 

এশাক্ত পরশে অন্ত শাক্তের নিন্তার ॥ 

এইরূপে পথে শক্ত সন্ন্যামীকে উদ্ধার করিয়। প্রভু 


স্বগণসহ রেমুনা গ্রামে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। 


সসেজ ৮6 পট 


(১ প্র বোরে কি আনল বোলরেনকারী। 
নিত্যানন্দ বোলে মদির] হেন বাদি । চৈঃ ভাঃ 
(২) পাঁপী শাক মদিরাকে বে।লয়ে আনন্দ। 


বুঝি হালেন গৌরচন্্র নিষ্ভ্ানন্য || চৈ: তা: 


রেমুনা বালেশ্বর হইতে তিন ক্রোশ দুরে অবস্থিত। এই 
রেমুনা গ্রামে প্রসিদ্ধ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের শ্রীমৃর্থি 
প্রতঠিত আছেন। প্রতু শ্রীমন্দিরে গিয়া পরম সুন্দর 
শ্রাগোপীনাথ জিউর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া! [প্রমান 
বিভোর হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অমনি 
শ্রাবিগ্রহের মস্তকের পুষ্পচড়।৷ খসিয়। প্রত্র শ্রীমস্তকে 
পতিত হইল, ইহা দেখিয়া সর্ধলোক আশ্চর্য হইল। 
শ্রীগোগীনাথ জিউর কুপাপ্রসাদ পাইয়। প্রতু মহানন্ে 
শ্রীবিগ্রহের সন্মুথে ভক্তগণ লইয়া! বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ডন 
করিলেন (১)। শ্রীগোপীনাথ জিউর সেবাইতগণ প্রতুর 
অপরূপ বূপ এবং অপুর্ব প্রেমভাব দেখিয়! পরম বিশ্মিত 
হইয়। তীহার সেবাকার্ধ্য নিযুক্ত হইলেন। সে রাত্রি 
প্রভু শ্রীরেমুনায় অতিবাতিত করিলেন। সেবাইত ভক্ত- 
বুদদের মহিত কৃষ্ণক%। রঙ্গে সম রাত্রি কাটিয়া গেল। 
শ্রীরেমুনার ক্গীরচোর। গোপীনাথ দেবের অগ্ভ।বধি অতি 
উত্তম শীর ভোগ হইয়া খাকে। প্রতুর এই ক্ষীরপ্রলাণে 
লোভ হইল, তাই তিনি সেদিন সেখানে রহিলেন। কারথ 
তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞ্জির নিকট শ্রীগোপীনাথ 
দেবের ক্ষীরচুরি পূর্বব লীলাকথ। শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
প্রেমাবতার শ্রাপাদ মাধবেন্ত্রপুরী গোপাঞ্ি। কৃষ্ণভক্ত 
শিরোমণি ছিলেন । তাহার অযাচিত বৃত্তি ছিল। আকাশে 
মেঘ দেখিলে তাহার মনে কৃষ্ণশ্বৃতির উদয় হইত, তিনি 
প্রেমাননে ভূতলে মুচ্ছিত ইহয়া পড়িত্তন। এই পরমপৃজ্য 
মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি। তীর্থভ্রমণে শ্রীপেধুনায় গিয়া- 
ছিলেন,_ইহারই জন্য শ্গোপীনাথ দেব ক্ষীরভাণ্ড চুরি 
করিয়াছিলেন। ভক্তবশী প্রভু সেই পরম পবিস্র লীল"- 





(১) রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন। 
তক্কি করি কৈল প্রভু তার দরণন ॥| 
তার পাদপদ্ন শিকট প্রণাম করিতে। 
তার পুষ্পচুড়। পড়িল প্রভুর মাখেতে। 
চূড়া পা মহাপ্রতু আনন্দিত মন। 
বহু নৃত্য গীত কৈল লগ ভবগগণ ॥ চৈ? তা; 


শনীলাঁচলের পথে,_-শ্্ীকৃষ্চৈতন্য মহাপ্রভু । ১ 


স্থলীতে বমিয়! এই কৃষ্ণভক্ত শিরোমণির মধুর চরিভামৃত 
আস্বাদন করিতে বদিলেন। প্রভু বক্তা,- শ্রোতা 
শ্রীনিত্যানপ্দপ্রভূ এবং সঙ্গী ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীগোপী নাথ 
জিউর শ্রীমন্দির, সময় রাত্রি কালগ। প্রভু আবিষ্ঠ হইয়া 
প্রেমানন্দে এক এক করিয়া শ্রপাদ মাধবেন্তরপুরীর পুণ্য 


চরিত-কাহিনী সকল বলিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ 
নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
পাদ মাধবেন্ত্রপুরী গোসাঞ্ি যখন দক্ষিণ 


দেশে তীর্ঘভ্রমণে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 
শ্ররেমুনায় আপিয়াছিলেন। শান্তিপুরে শ্রীমহ্ৈতাচাধ্যকে 
দীক্ষামন্ত্র দান করিয়া তিনি শ্রীক্ষে তে গমন করেন। পথে 
তিনি শ্ীরেমুনায় আসিয়া শ্ীগোপাঁনাথ দেবের শ্রামন্দিরের 
জগমোহনে বলিয়া প্রেমধিহ্বলভাবে পরম সুন্দর অপুর্ব 
আমৃর্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন । শ্রীবিগ্রহ- 
সেবার পবিভ্রতা, সৌষ্টব ও পারিপাট্য দেখিয়া পুরী 
গোসাঞ্জির মনে বড় আনন্দ হইল। পুজারী সেবাইত 
স্রান্মণকে তিনি ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে) তিনি 
কহিলেন,__ 

পনন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম। 

দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমীন ॥ 

গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার। 

পৃথিবীতে এছে ভোগ কাহা নাহি আর ॥ ঢেঃ ঈ: 

এই কথা বলিয়! পুজারী ঠাকুর শ্রীগোপীনা,খর সেচ 
অপূর্ব ক্ষীর ভোগ দিতে চলিয়া! গেলেন। কারণ তখন 
ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্্র পুরী 
গোসাঞ্ি মনে মনে ভাবিলেন)- 

অযাচিত ক্ষীর গ্রসাদ অল্প যদি পাই । 

স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ 

শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরী গোসাঞ্চির গোপালের দেবা 
ছিল । তিনি কিরূপে শ্রীধৃন্দাবনে তাহার গোপাল প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন সে কখা পরে বলিব। তাহার অযাতিত 
বৃত্তি, কেহ কিছু যাচিয় না দিলে তিনি ভিক্ষা করেন না। 
শ্বগোপীনাথের শ্সীরপ্রসাদে তাহার লোভ হওয়ায় তিনি 


আর বুঝিতে 


মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া শ্রাবিষুম্মরণ করিলেন। 
এক্ষণে শ্রগোপীনাথ দেবের ক্ষীর ভোগের আরতির ঘণ্টা 
বাজিল। পুরী গোসাঞ্ি আরতি দর্শন করিয়। শ্রীবিগ্রহকে 
দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শীমন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। 
শ্রীগোপীনাথ জিউর শীর প্রমাদে লোভ হওয়ায় আপনাকে 
অপরাধী মনে করিয়া দুঃখিত হুদয়ে গ্রামের নিষ্জবন এক 
প্রাস্তদেশে একটি শূন্য হাটে বপিয়া মৃছু মৃদু মধুর হরিনাম 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্রধারায় তাহার 
বক্ষঃস্থল ভাঁসিয়। ভূমিতল সিক্ত হইল। 

এদিকে পুজারীঠাকুর শ্রীবিগ্রহকে ক্গীরভোগ দিয়া 
যথাবিধি স্ততি বন্দনা করিয়া রাত্রিতে শয়ান দিলেন। 
প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড সকল ভোগের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত 
করিয়। নিজ কৃত্য সমাপন কবিয়া তিনিও শয়ন করিলেন। 
দ্বাদশ ক্ষীরভাণ্ডের মধ্য হইতে একটি প্রসাদী ক্ষীরভাগ 


শ্রগোপীনাথদেব চুরি করিয়া তাহার পীতধড়া দারা 


আবৃত করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন ; পুজারী ঠাকুর তাহ! 
পারিলেন না। কারণ তিনি 
শীরতাণ্ড সকল এক এক করিয়া গণন] করিয়। 
লইয়া যান নাই। রাজ্িতে শযমনন করিয়াছেন, নিদ্রা 
আসিয়াছে, পুজারীঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন শ্রীগোপীনাথ দেব 
তাহার শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন,-- 


উহ পৃজারী কর বার বিমোচন । 

ক্মীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ । 

ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়। 

তোমর! না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥ 
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা | 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীদ্ দেহ লঞা ॥ চৈ: চঃ 


কপ দেখিয়া! পৃজারী ঠাকুর 'শসব্যস্তে শয্যা হইতে 
উঠিয়া গান করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিঙ্সেন। 
শ্ীগোপীনাথ জিউর পীতধড়ার নিয়ে এক ভাগ প্রসাদী 
ক্ষীর রহিয়াছে দেখিয়া তিনি প্রেমানন্দে গদ গদ হইগেন। 
তাহার নয়ন ছয় দিয়া দরদরিত গ্রেমাঅধারা নিগত হইল। 
তিনি গ্রলাদী ক্ষীতাণ্ড পঠয়া ০ স্থানটি পেপন করিম। 
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শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পথে বাহির হইলেন (১)। 
সেই রাত্রিতে একাকী তিমি গ্রামের হাটে হাটে ভ্রমণ 
করিয়া শ্রীমাধবেন্ত্রপুরী গোসাঞ্জির অন্ঠমন্ধান করিতে 
লাগিলেন। খন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে । পৃজারী- 
ঠাকুর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়। উচ্চৈঃস্বরে কহিতে 
লাগিলেন) 

গঙ্গার লহ এই যার নাম মাধব পুরী। 

তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরী॥ 

ক্ষীর লঞ্গ পুরী তুমি করহ ভক্ষণে । 

তোম! সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিতৃবনে” ॥ চৈঃ চঃ 

শ্ীমাধবেন্্রপুরী গোসাঞ্চি হাটের এক প্রান্তে নিষ্ভনে 

বসিয়া নামানন্দে বিভোর ছিলেন । পৃজারীর এই কথা 
সাহার কর্ণে যাইবামাজ্ম তিনি আত্মপরিচয় দিল্লেন। 
পূজারী ঠাকুর তখন তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়! প্রসাদী 
ক্ষীরভাণ্ড তাহার হস্তে দিলেন এবং এই ক্ষীর ছাও্ড সম্বন্ধে 
তাহার প্রতি শ্রীগোপীনাথদেবের কৃপানজ্ঞার কথ। আন্তপূর্বণিক 
বলিলেন। 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া তুমিতলে মৃচ্ছিত হইয়া শড়িলেন। তাহার 
অপুর্ব গ্রেমভাব দেখিয়া পৃ্জারী ঠাকুর বিস্মিত হইয়। 
মনে মনে ভাবিলেন "বাস্তবিকই শ্রীরুষ্ণ ভগবান ইহারই 
বশীতৃত” ()। এই বঙ্িয়া তিনি পুরীগোসাঞ্কে প্রণাম 
করিয়! শ্রীমন্দিরে ফিরিলেন। প্রেমাবেশে বিহ্বঙ্গ হইয়া 
পুরীগোসাঞ্ডি প্রসাদী ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া প্রেমোন্নত্তভাবে 
মৃত্য করিতে লাগিলেন। শৃন্ত ক্ষীরভাগুটী ভগ্ন করিয়া 
থণ্ড খণ্ড করিয়া সেই ম্বংখগগুলি নিজ বহির্ধাণে সযত্বে 
ভক্তিসহকারে বন্ধন করিলেন। প্রতিদিন সেই মৃ্ভাও 


বগুগুলি এক একটি করিয়া ভক্তিপূর্ববক ভক্ষণ করিতেন 


(0 হ্বপ্ন দেখি পৃজারী উঠি করিল বিচায়। 
সান করি কপাট খুলি মুক্ত ফেল দ্বায়।। 
ধড়ায় আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর। 
স্থান লেপি ক্ষীর লঞ] হইল বাহির || চৈঃ চঃ 
(২) প্রেম দেখি সেবক কহে হউগ্জা বিশ্মিত। 
কৃষ্ণ সে ইহার বশ হয় ধধোচিত | চৈঃ চঃ 


শ্রমাৎবেন্্র পুরীগোনাঞ্ি। তাহ! শুনিয্া 


জীত্রীমন্মহাপ্রডূর নীলাচল-লীলা। 


এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমোন্মত্ত হইতেন (১)। পুরীগোদাঞ্ি 
মনে মনে ভাবিলেন শ্রীগোপীনাথদেব আমার জন্য ক্ষীর 
চুরি করিয়াছেন, এ কথা লোকে শুনিলে তাহার প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধি হইবে, বু লোক আনিয়া তাহাকে সম্মান 
করিবে। এই ভয়ে তিনি নেই দিনই রাত্রি শেষে 
শ্রীগোপীনাথদেবের উদ্দেশে শত দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 
শ্রীনীলাচল ধাম যাত্র/ করিলেন (২)। এ দিকে প্রভাতে 
শ্রীগোপীনাথদেবের ক্ষীর চুরি বৃত্তান্ত সর্বস্থানে প্রচারিত 
হল | শ্রীমাধবেন্ত্রপুরী গোপাঞ্চির বহু অনুসন্ধান করিয়াও 
কেহ তাহাকে রেমুনায় দেখিতে গাইলেন না। শ্রীক্ষেত্র 
পর্যন্ত এই অদ্ভুত লীলাকথ প্রচারিত হইল। সেখানেও 
তাহার পশ্চাৎ বুলোক লাগিল। তিনি সেখান হইতেও 
পলায়ন করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-- 


প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। 
ঘে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নিশ্মিত ॥ 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া। 
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে পাগ লঞ্া॥ 
গ্রতিষ্ঠা ত পরের কথ, মুক্তি মোক্ষ পর্যন্ত কৃষ্ণ ভক্তের 
অচ্ভগমন করে। ভগবতসেবা ভিন্ন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব | 
আর কিছুই চাহেন না। শ্রীভগবান স্বমুখে কহিয়াছেন-_- 


মালোক্য সাষ্টি' সামিপ্য মারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনাং জনা; ॥ * 


্রপাদমাধবেজ্জপুরী গোস্বামীর পাঁবন্ধ নাম স্মরণে 
কুষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। এই মহাপুকষের প্রিয্শিষা শ্রীপাদ 


০ পাপা পপি ১০ পাপা পপ ০? আজ ০০ ইপা্পপা শপ সপ পাশ 
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(১) পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ডখণ্ড কেল। 
বহির্বানে বাঞ্ধি সেই টিকারী রাখিল || 
গ্রতিদিন একখানি করেন ভক্গণ। 
খাইলে প্রেমাবশে হয় অতুঁত কখন | চৈ: 8 


ঠাকুর আমাকে শীর দিল লোক সব গুনি। 
গিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠ। জামি।। 
এই ভয়ে রাজি শেষে চলিল। শ্রীপুরী। 
লেইখানে পোঁপীমাথে দণ্ডবৎ করি | চৈ; ৮ 


(২ 


রণ 


জ্রীনীলাচলের পথে, -শরীকৃ চৈত%) মহাপ্রঙূ | 


ঈশ্বরপুরী গোসাঞ্জিকে শ্রীগৌরাক্গপ্রভু গুরুত্ব বরণ করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীগৌরভগবান যে পৃথিবীতে ভক্তিকল্পতরু রোপণ 
করিয়াছিলেন তাহার অঙ্কুর শ্রীপাদমাধবেন্ত্র পুরীগোসাঞডি। 
শ্রপাদ ঈশ্বরপুরী প্রেমসলিলে এই অঙ্কুর পরিপুষ্ট 
করিয়াছিলেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমারটি এই ভক্তিকল্পতরুর 
ধন্ধ। ইহার নয়টি মূল। এই নয়টি মূলের নাম লিখিত 
হইল। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রন্ধানন্দ 
পুরী, ব্রচ্মাননদ ভারতী, বিষুঃপুরী, কেশব পুরী, নৃপিংহতীর্ঘ 
পুরী, আর হ্থধানন্দপুরী । কবিরাজগোস্বামী লিখিয়া- 
ছেন £__ 

"এই নবমূলে বৃক্ষ করিল স্থস্থির |” 

এই ভক্তি কল্পতরুর মূল স্কপ্ হইতে আরও ছুইটি গন্ধ 

উত্থিত হইল। তাহাদের একের নাম শ্রীঅদ্বৈত অপরের 
নাম শ্রানিত্যানন্দ (১)। ইহাদিগের শাখা উপশাখায় জগত্- 
ব্যাপ্ত হইল। এই ভক্তিকল্পতরুকে কবিরাজগোস্বীমী যজ্. 
ডুমুরের বৃক্ষের সহিত তৃলন। করিয়াছেন । ডুমুর ফল 
যেমন বৃক্ষের সর্ধ অঙ্গে ফলে, এই অপূর্ব ভক্তিকল্পতরুর 
ফলও মূলবৃক্ষের সর্ব অঙ্গে ফলিতে আরম্ত হইল (২)। 
এই ভক্তিকল্পতরুর মৃল শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরীগোসাঞ্রি। 
তাহার চরণ কমলে কোটি কোটি প্রণিপাত ! 

যশ্ব দাতুং চোরয়ন ক্ষীরভাগ্তং 

গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোহভূৎ | 

শ্রগোপাল প্রাছুরামীঘ্ষশঃ সন্‌ 

যৎ প্রেমা তং মাধবেন্তরং নতোইশ্মি ॥ চৈ: চঃ 

(২) প্রভু প্রেমে গদগদ হইয়। এই শ্রীপাদ মাধবেক্ত্রপুরী- 

গোসাঞ্ির অপূর্ব ভক্তি কাহিনীপগ্তলি একে একে বর্ণনা 
করিতেছেন, আর তাহার নয়নদ্ধয় দিয়! দরদরিত প্রেমাশ্র- 
ধারা প্রবাহিত হইতেছে। শ্রোতা ও ভক্তগণ নিবিষ্টচিত্তে 
শুনিতেছেন। প্রত বলিলেন, “শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী- 


পপ এপ পাপ 


(১) বৃক্ষের উপরি উপজিল ছুই স্বস্ব। 
এক অধ্ধৈত নাম আর নিত্ানন্দ || চৈ: চ£ 

(২) উড় বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ধ অঙ্গে । 
এই মত তক্তি-বৃক্ষে সর্বাতজ ফল লাগে || চৈ ৮; 
€ 
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গোসাঞ্জির ভক্কি-কথার অস্ত নাই। আর একটি অপূর্ব 
ভক্তিকাহিনী বলি শুন”। 

পুরীগোন।ঞি। যখন শ্রবৃন্দাবনধাষে গমন করিয়া- 
ছিলেন, সেই সময়ে তাহাকে শ্রীকুষ্চভগবান বাঙগোপাল 
বেশে দশন দানে কৃতার্থ করেন। তিনি প্রেমোন্ত্ত হষ্টয়া 
শ্রবৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া শ্রীগোবর্ধনে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। শ্রীগিরিগোবদ্ধন পরিক্রম করিয়৷ তিনি 
গোবিন্দকুণ্ডে ম্লান করিলেন। গোবিন্দকুণ্ডের তীরে 
সন্ধ্যাকালে একটি বৃক্ষতলে তিনি বপিয়৷ আছেন, দিবা- 
ভাগে আহার হয় নাই। তাহার অধাতিত বৃত্বি। কেহ 
যাচিয়! ভিক্ষ। ন1 দিলে, তিনি কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা 
করিতেন না। পুরীগোসাঞ্ি। নামানন্দে বিভোর হইয়া 
বৃক্ষতলে বনিয় ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, এমন সময় পরম সুর 
একটি অপূর্ব গোপবালক এক ভাগ ছুপ্ধ লইয়া তাহার 
নিকটে আগিয়! মধুর হাপিয়া সম্মুথে রাখিল (১) | পুরী- 
গোসাঞ্ির হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি তাহার সম্মুখে 
একটী অপূর্ব রূপলাবণ)বিশিষ্ট গোপবালক দর্শন করিয়! 
আনন্দে গদগদ হইলেন। গোপবালক তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-- 


পুরী এই ছুগ্ধ লঞা কর তুমি পান। 
মাগি কেন নাহি খাঁও, কিবা কর ধ্যান ॥ চৈ: চঃ 


গোপ-বালকের বালভাধিত মধুর কলকঠম্বর পুরী গোসাঞ্রির 
কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। বালকের অপরূপ রূপরাশি 
দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়! পড়িলেন, মনের 
আনন্দে তাহার ক্ষুধ। তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। তাহার ধ্যান- 
ধারণাও দূর হইয়া গেল। তিনি গদগদ কঠে প্রেমাশ্রু- 
বিগলিতনয়নে এই অপূর্ব বালককে মৃছুভাষে সঙ্গেহে 
জিগ্রানা করিলেন “বাপ ধন! তুমি কে? তোমার 
বাড়ী কোথায়? তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি 


শপ এ পিপিপি পিপিপি 


(১) শৈল পরিক্রম করি গোবিন্দ কুণ্ডে আলি। 
শ্ন(ন করি বৃক্ষতলে আছে মন্ধায় বসি ॥। 
গোপ বালক এক ছুদ্ধ ভাগ লঞ]। 
আমি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া! || চৈ চ 











ও) 


উপবাঁমী আছি” (১)। তখন সেই অপুর্ব গোঁপবালক 
মধুর হাসিয়। উত্তর করিল 


«“গোপ আমি এই গ্রামে বসি। 

আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ 

কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ ছুগ্ধাহার। 

আধাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার ॥ 

জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল। 

্ত্ীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥ 

গো-ংদাহন করিতে চাহি শীঘ্ব আমি যাব। 

পুন; আসি আমি এই ভাগ্ড লইব ॥৮ ৮: চঃ 

এই কথা! বলিয়াই গোপ-বালকরূপী শ্রক্ঝ ভগবান 
সেস্থান হইতে অন্তহিত হইলেন। পুরী গোসাঞ্জি আর 
সেই অপূর্ব বালককে দেখিতে না পাইয়া পরম বিস্মিত 
হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “এই 
অপূর্ব বালকটি কে? নরশিশুর ত এত ন্ধপ হয়না। 
এযে রূপের সাগর” তিনি এইরূপ চিস্তা করিতেছেন 
আর সতৃষ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া আছেন। কারণ 
গোপবালকটি বলিয়া গিয়াছে ছুগ্ধ'ভাণ্ড লইতে পুনর্বার 
সে এখানে আঙিবে। পুরী গোসাঞ্িির মন অতিশয় চঞ্চল 
হইল। তিনি আর ধ্যানে বপিতে পারিবেন না, মালা! 
হন্তে লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। জপেও মন 
লাগিতেছে না। তাহার চিত্ত সেই অপূর্ব গোপ বালকের 
নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে। এই ভাবে সেই বৃক্ষতলে 
বপিয়। পুরী গোসাঞ্ি সে রাজি কাটাইলেন। খেধ 
রাত্রিতে তাহার চক্ষে একটু নিত্রার তন্ত্র/ আমিল, বাহ্‌ 
বৃত্তি লৌপ পাইল। অমনি তিনি স্বপ্ন দেখিলেন।_- 

স্বপ্ন দেখে নেই বালক সম্মূধে আপিয়া। 

এক কুঞ্জে লঞ্কা গেল হাতেতে ধরিয়। ॥ 








(১) বালকের সৌন্দধ্যে পুরীর হইল সস্তোধ। 
তাহ।র মধুর বাকো গেল হোক শোষ।* 
পূরী কহে কে তুমি কাহ। পো মার বাঁস। 
কেমলে জানিলে আমি করি উপবাল। চৈ ৮ 
॥ €লাধ_ পিগাল।। 


আআ মন্মহাগ্রভুর নীলাচল-লীলা। 


কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে উরই। 

শীত কৃষ্ণ দাবাগিতে মহ দুঃখ পাই ॥ 

গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় (১) কুগ্জ হৈতে। 

পর্বত উপরে লঞ1 রাখ ভাল মতে । 

এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন। 

বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ সপন। 

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। 

কবে আদি মাধব আমা করিবে মেবন ॥ 

তোমার প্রেমবদে করি সেবা অঙ্গীকার। 

দর্শন দিয়! নিন্তারিব নকল সংস।র ॥ 

শ্রগোপাল নাম মোর গোবর্ধনধারী । 

বজের (২) স্থাপিত আমি ইহা! অধিকারী ॥ 

শৈল উপর হৈতে আম। কুপ্ণে লুকাইয়া। 

শ্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া ॥ 

সেই হৈতে রহি আমি এই কুপ্ন স্থানে। 

ভালে আইলা! তুমি আমা! কাট লাধধানে ॥ চৈঃ চ: 

এই বলিয়া শ্রীবাল- গোপাল অন্তর্ধান হইলেন। 
শ্রীমাধবেঙ্্র পুরী গোসাঞ্জি জাগিম্বা উঠিয়। প্রেমাবেশে 
মৃঙ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে 
ত্বাহার বাহ্‌জ্ঞান হইলে অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগলেন । 
তিনি কেবল বলিতেহছন,-- 

“শ্রীক্চ দেখিলু মু্জি নারি চিনতে | 

আর ভূমিতলে পড়িয়া ধুলা গড়াগড়ি দিতেছেন। এই. 
রূপে রাত্রিশেষ হইয়। গেল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের আজ্ঞা পাঙ্- 
নের জগ্ক তিনি কিছুক্ষণ পরে সুস্থির হইলেন। প্রাতঃকৃত্য 
ও প্রাতঃগ্ান করিয়া পুরীগোসাঞ্ি প্রেমানন্দে গ্রামের 
মধ্যে চলিলেন। গ্রামে যাইয়া সকল লোক একত্র করিয়া 
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 


ধস পপি শী 











(১) কাযকবাহিয় কর। 

(২) শ্রীকৃধের পৌত্র অনিরদ্ধের পুত্র বশ্র। ইহাকে পাওবগণ 
দ্বারক! হইতে আনিয়! মথ রায় রাজ। করিয়।ছিলেন। তিনি ীকৃঞ্লীলার 
সন সকল আবিষ্কার করিয়! করেকটি শ্রীমুর্তি স্থপন করিয়াছিলেন। 
এই গোপাল তাঁহার মধ্যে একটি। 


শ্রীনীলাটলের পথে,__শ্রীককষ্ণ চৈতন্বা মহাপ্রভু । ৩৫ 


গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্ধনধারী। 

কুঞ্জে আছে চল তারে বাহির যে করি ॥ 
অত্যন্ত নিবিড় কুপ্জ নারি প্রবেশিতে। 
কুঠারি কোদালি লহ ছুয়ার করিতে ॥ চে চঃ 


গ্রামের লোক এই কথা শুনিয়া মহানন্দে কোদালি 
ও কুঠার হস্তে লইয়া পুরী গোপাঞ্জির সহিত নিবিড় 
বনের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার নির্দেশাসারে 
জঙ্গল কাটিয়া মাটী খড়িতে খড়িতে মৃত্তিকাচ্ছাদিত 
ব(লগোপালের প্রস্তরময় অপূর্ব শ্রীমূর্তি দেখিয়া আনন্দে 
বিহ্বল হইল। তখন পুরীগোসাঞ্ি প্রেমানন্দে বিভোর 
হইয়া হরিহরি ধধনি করিতে লাগিলেন। সর্বলোক সেই 
বনের মধো আনন্দে জযধ্বনি করিতে লাগিল। ভীষণ 
অরণ্যানী “জয় বালগোপাল” ধ্বনিতে মুখরিত হইল। 
সকলে মিলিয়া তখন শ্রীবিগ্রহ ভূগর্ভ হইতে উপরে 
উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের 
অতিশয় ভারপ্রযুক্ত কেহ তাহাকে একাকী উপরে 
উঠাইতে পারিলেন না। তখন গ্রামের মহ! মহা বলিষ্ট 
লোক সকল একত্র হয়! সেই শ্রীমৃত্তি ভূগর্ত হইতে উঠাইয়া 
পর্বতোপরি উঠাইল। একখানি প্রস্তর খণ্ডে পৃষ্ঠদেশ 
অবলস্বন করিয়া অপর প্রস্তর খণ্ডোপরি শ্রীগোপালদেব 
পর্ধভোপরি দিংহাঁসনে উপবেশন করিলেন । নিকটবত্তী 
গ্রামের বহুলোক আপিয়া সেখানে একব্রিত হইল। 
ব্রজবাসী বিপ্রবৃন্দ গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিয়া শ্রীগোপাল- 
দেবের অভিষেকের উদ্দোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমে 
নয় ঘটপূর্ণ জল আনা হইল। পরে নয় শত জলপুর্ণ 
পুণকুস্ত আনিয়া পর্বতোপরি রাখা হইল। প্রেমা 


নন্দে গ্রামের লোকে নানাবিধ বাদ্যভাও 
বাজাইতে লাগিল। গ্রামবাসী কুল্ত্রীবৃন্দ মঙ্গলগীতি 
গাইতে লাগিলেন। নৃত্য গীতে সকল লোক 


উন্মত্ত হইল। সেই দিনই শ্রগোপাল দেবের মহোৎসবের 
সকল উদ্ভোগ হইল । দধি,ছৃণ্ধ, ঘ্বত,সন্দেশ প্রভৃতি ভোগের 
সকল সামগ্রীই আহরিত হইল । গন্ধপুষ্গ, মালা, ধুপ 
দ্বীপ বস্তু সকলি আনীত হইল। গ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী 


গোসাঞ্ি হ্বয়ং শীগোপালদেৰের আঅতিষেক করিতে 
বসিলেন (১) । তিনি প্রথমে শ্রীবিএহের গ্রীজঙের মল 
মাটি দুর করিয়! কুপ্ত-জলে ্নান করাইলেন। জঅদিক 
পরিমাণে তৈল মর্দন করাইয়া! শ্ীঘঙ্গ চিকণ করিলেন। 
শ্ীবিগ্রহের অপরূপ রূপ যেন তখন ফুটিয়! উঠিল। সকলে 
দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া! “জয় বালগোপাল কি জয়” 
রবে আকাশমগ্ল বিদীর্ণ করিল | তাহার পর ভীম।ধবেজ 
পুরী গোসাঞ্জি গঞ্চগব্য এবং পঞ্চা মৃত দিয়! জীমৃষ্ির পুনরায় 
শান করাইনেন। এক্ষণে মহাভিষেকের হ্গান ছরস্ত 
হইল । ব্রজবাসী বিপ্রবৃন্দ 'জয় গোপাল কি জয়” বলিয়া 
সকলে মিলিয়া শত ঘট কুণ্ত-জলে শ্রীবিগ্রহকে উত্তম 
করিয়া ল্গান করাইলেন। পুরী গোসাঞ্ি মন্ত্র পাঠ করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর ক্তিনি নৃতন চিতণ বস্ত্র দ্বারা শীষ 
মুছাইয় দিয়া পুনরায় স্থগদ্ধি তৈল দ্বার! শ্রীঅঙ্গ, অধিকতর 
চি্কণ করিয়া দিলেন&' ইহার পর ্রীবিগ্রহের শ্রীঘঙ্গে 
চন্দন চর্চিত করিয়! যথাবিধি পৃজা করিলেন। দধি তুগ্ধ, 
ক্ষীর, নবনীত সন্দেশাদি দিয়া শ্টগোপাল দেবের বাল- 
ভোগ দেওয়া হইল। তামুলাদি সকলি প্রদত্ত হইল। 
ভোগ আরত্রিক শেষ হইলে পুরী-গোসাঞ্ি করষোড়ে 
শ্রগোপাল দেবের য্থাবিধি স্বস্তি করিলেন যথা-_ 


শপ, পাপী শপ _- শনি পতি তি ৩৮৯ পাশ শি ও শিপ শিপ 





(১) মহ! মহ! বলিষ্ঠ লোক একত্র মাসিয়)। 
পর্বত উপরে গেল! ঠাকুর লইয়।। . 
পাঁথর সিংহাসন উপর ঠাকুর বপাইল। 
ৰড় এক পাথর পৃঠে অবলম্বন দিল || 
গ্রামের ব্র।ঙ্ষণ সব নব ঘট লঞ্চ । 
গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিল হানিঞ1 11 
নবশত ঘট জল কৈল উপনীত। 
নান। বাছা ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গার গীত ॥ 
কেহ গায় কেহ নাচে মহোংদব হৈল। 
দধি দুগ্ধ ত্বৃত আইল গ্রামে যত ছিল। 
স্কোগ সামশ্রী মাইল সন্দেশাদি মত। 
ন'ন। উপহার তাহ! কহিতে পারি কত।। 
তুলস্তাদি পু্প বস্ত্র মাইল অনেক । 
আপনে মাধব পুরী কৈল মহিমেক || ৮: চঃ 


১: ০ 5 * 


৩৬ 


বহ। পীড়ভিরামং মুগমদ তিলকং কুগুলাক্রাস্ত গণ্ডং 
কগ্জাক্ষং কম্ুকঠ: ম্মিতম্থভগমুখং স্বাধরেন্ুস্তবেণুম্‌। 
শ্তামং শান্তং ভ্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়স্ত্যা 
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্গাগেগালবেশং ॥ 
তাহার পর অন্ব্যঞ্জজ ভোগের উদ্যোগ হইল। 
দ্বিগ্রহরের মধ্যে গ্রামের ত্রজ্ববাসীবুন্দ সকল উদ্চোগ করিয়া 
দিলেন। পুজাপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিগ়াছেন )_ 
গ্রামের ঘহতেক তুল দালি গোধ্মচ্র্ণ। 
সকল আনিয়া দিল পর্ধত হৈল পূর্ণ । 
কুস্তকার ঘরে ছিল যত মৃত্তাজন। 
সব আনাইল গ্রাতে চড়িল রদ্ধন। 
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্ত্বপ। 
জন চারি পাচরাদ্ধে বাঞনাদি হুপ। 
বন্ত শাক ফলমূল বিবিধ ব্যপ্তন। 
কেহ বড়া, বড়ি, কড়ি কর্েবিপ্রগণ ॥ 
জন! প1চ সাত কটি কবে বাশি রাশি। 
অন্ন ব্যঞ্জন নব বহে ঘ্বৃতে ভাগি। 
নব বস্ত্র পাতি তাহে পলাসের পাভ। 
রাষ্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ 
তার পাশে রুটি রাশি উপপর্বত হইল। 
সুপ আদি ব্যঞ্জন ভাগ্ড চৌদ্দিকে ধরিল ॥ 
তীর পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী | * 
পায়স মাথনি সব পাশে ধরি আনি ॥ 
হেন মতে অল্প কৃট করিয়া সাজন। 
পুরী গোসাঞ্জি গোপালেরে কৈল সমর্পন ॥ 
শ্রীবিগ্রহ বহুদিন ক্ষুধায় কাতর ছিলেন,পুরী গোসাঞ্চির 
নিবেদিত অব্রব্যঞ্জন, পাঁয়স মিষ্টা় দি ছুপ্ধ সকলি তিনি 


০০ পিপিপি পি পল ৯ 


* নুচির পর্য/াসিত দধি অর্দঢ়ক, পত্র চিসি যোড়শ পল, মধু এক 
পল, ঘৃস্ত এক পল, হন্ধীচ ছুই কর্ষ, শুধ্ী ছুই কর্ বীড়লবন হুই কর্ম, এই 
সন্ত ভবয ক্ষ বস্তে লন! রমণী মৃদ্ধ করতল দ্বার! ঘর্ষণ করাইপ়্া কপর 
ধূলি দ্বার নুগন্ধি তে রাখিতে হইবে । এই শিখরিণী ভীম গ্রন্থত 
ফরেন এবং ভগবান শীমধৃশ্দন ভক্ষণ করেনে। ইহাকে শিখরিগী 
রসলে! বংল। 








শ্রীশ্রীমন্মহা প্রড়ুর নীলাচল-লীল!। 


স্বহন্তে ভোজন করিলেন। কষ্ণভক্ত চুড়ামণি কপাসিগ্ক 


্রীমাধবেন্ত্র পুরীগোসাঞ্জি তাহার অভীষ্ট দেবের এই 


ভোঙঞ্জনলীল! 'অনুভব করিলেন । তাহার নিকট প্ক্চ 
ভগবান কিছুই লুকাইতে পারিলেন ন|। শ্রীগোপালদেবের 
শ্রহস্ত স্পর্শে তাহার প্রসাদী অনব্যঞ্জনাদি পুনরায় সেইরূপ 
রহিল । 
এক দিনের উষ্ঠোগে শ্রীগোপাল দেবের কৃপায় সেই 
পর্বত মধো এইরূপ মহামহোৎ্সব হইয়। গেল, গ্রামের 
আবালবৃদ্ধবণিতাঁ আসিয়া প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইল। 
্রঞ্জবাসী ব্রাঙ্গণবৃন্দ অগ্রে প্রসাদ পাইলেন । পরে ব্রজমাগি 
গণ প্রসাদ পাইলেন। তৎপরে অন্তান্ত সকল লোকেই 
গোপালের প্রসাদ পাইয়। কৃতার্থ হইলেন। 
পুরীগোসাঞ্জি সে দিন শ্রীবি গ্রহ শয়নের কিরূপ ব্যবস্থা 
করিলেন শুন্ধন-- 
শয। করাইল নৃতন খাট আনাইয়া। 
নববন্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়।। 
গুণ টাটি পিয়া! টাণিদিক আবরিন। 
উপরেতে এক ট।টি দিয়! আচ্ছাদিল॥ চৈ; চ1 


সন্ধ্যাকালে শ্রীগোপালদেবকে উঠাইফা যথাপীতি 
ভোগ আরতি করিয়! পুনরাম এইরূপ ভাবে শয়ান দিলেন । 
পুরীগোসাঞ্জি ব্রজবাসী বিপ্রবৃন্দকে এই গোপালসেবায 
নিযুক্ত করিলেন। তাহীরা সকলেই সেবাপরায়ণ পরম 
বৈষ্ণব হইলেন। পুরী গোসাঞ্চি ঠাকুর শয়ান দিয়া কিছু 
দুগ্ধ প্রসাদ পাইয়। সে রাত্রি সেই পর্বতের উপরিভাগে 
শ্রীবিগ্রহের চরণতলে শয়ান করিলেন। পরদিন প্রভাতে 
নান| গ্রাম হইতে বহু লৌক গোপাল দর্শন করিতে 


-পস্টি চে পট শীশিশী শীত শি শশী পাশা -- ৪ 


অনেক ঘট পুরি দিল সুবামিত জল। 
বহুদিনের কুধ।য় গোপাল খাইল নকল ॥ 
য্যপি গোপ।ল সব অন্ন বাঞ্জন খাইল। 

তার হন্তম্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল ॥| 

ইহাও ঘন্ভব কৈল মাধব গোসাঞিঃ। 

তর ঠাই গোপালের নুক। কিছু নাই || চৈ? চঃ 


পাটি 
সঙ 
পি 


২০ শা শা পিপি পীসপপিপানপাী জি 





শ্রীনীলীচলের পথে,__-শীকৃষ্ণ চৈতন্য মহথাপ্রভূ । 


্বাসিল। কারণ এই শুভ সংবাদ তাড়িত বাধ্ধার স্তায় 
নর্ধত্র চারিত হইল। 


গোপাল প্রকট হইল দেশে শন্দ হইল । 
আখ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আপিল ॥ টৈঃ চ: 


এক এক গ্রামের লোক একজ্র হইয়া একএক দিন 
শীগোপাঁলদেবের দেবার জন্য অন্নকূট মহোৎসব করিল। এই 
রূপে প্রতিদিন নিত্য অল্নকুটের মহোত্সব হইতে লাগিল। 
মথুরার বড় বড় ধনী লোক গোবর্ধনে শ্রীগোপালদেবের 
প্রকট সংবাদ পাইয়। ভক্তিপূর্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, ধনরত্ব বন্ত 
'ক্ষা প্রভৃতি লইয়। আগিয়। শ্রাবিগ্রহসেবায় দিতে 
লাগিলেন। একজন ধনী ভক্তিমান ক্ষত্রিয শ্লীবি গ্রহের 
মন্দির প্রস্তত করিয়। দিলেন। ব্রক্গবাসীবৃন্দ একটি একটি 
করিয়া! গাঁভী দিলেন। শ্রীগোপালের মহজ্র সহশ্র গভ 


হইল। শ্রবিগ্রহের সেবাভাগারে সকল দ্রব্য গৃহজাত 
হইল । এবং সেবাকার্ধ্য অতি সশঙ্খলাব সহিত লিগে 
লাগিল (১)। 


গৌড়মণ্ডুল হই'ত এই সমঘে দুইজন বৈরাগী ত্রাপ্ধণ 
্রগোবদ্ধনে আদিলেন। পুরী গোপাঞ্ি তাহাদিগকে 
অতি আদর ও যত্ব করিয়। শ্রীমন্দিরে বপিয়া দীক্ষামন্ত্র দিম! 
শিষ্য করিলেন। এই ছু্ট শিষ্ের হস্তে তিনি শ্রীবিগ্রহ 
সেবা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রগোপালদেবের 
রাঙজজদেব। অত হ্ুন্দররূপে চলিতে লাগিল। এইরূপে 
গ্রগোবর্ধনে ছুই ব্সর কাল পুরী গোসাঞ্ি শ্ীবিগ্রহ- 
সেবার পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন! ইহার পর 
একদিন রাত্রিতে হ্বপ্ন দেখিলেন,__ 


পা শাশাাীতোশিশিশীটি 


(১) মরার লোক সব বড় বড় ধনী। 
ভক্তি করি নানাদ্রব্য ভেট দেয় আনি ।। 
বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উনহার। 
অনংখ্য আইনে নি) বাড়িল ভাণ্ডার ॥ 
এক মহ] ধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির। 
কেছ পাঁক ভাগ্ার কৈল কেহ ত প্রাচীর ॥ 
এক এক ব্রঙ্ুবাঁদী এক এক গাভী দিল।। 
মহন সহন্ন গাভী গোপালের হৈল || চৈঃ চ২ 


৩৭ 


গোপাল কহে পুরী আমার ভাপ নাহি বায়। 

মলয়জ চন্দন লেপ বে সে জুড়ায়॥ 

মলয়ন্ধ আন যাই নীলাচল হৈতে । 

অন্ত হতে নহে তুমি চলহ তগিতে ॥ চৈ চঃ 
এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়। প্রেমাবেশে পুরী গোসাঞ্চি জাগিয়! 
উঠিলেন। (প্রমবিহবলনেত্রে তিনি অঝোরনয়নে ঝুরিতে 
লাগিলেন। প্রাতে উঠিয়া সেবার স্বন্দোবস্ত করিয়। 
শ্রীগোপাঁলদেবের আজ্ঞা পালন উদ্দেশে গৌড়মণ্ডলে 
গমন করিবার জন্য প্রস্বত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে 
করযোড়ে দাড়াইয়। আজ্ঞা প্রসাদ চাহিলেন। শ্রীগোপাল- 
(ধের পুশ্পমাল! ভূমিতে পতিত হইল. পুজারী বিগ্র 
মানিয়। তাহ। পুরী গোসাঞ্জির হস্তে দিলেন। তিনি তাহ! 
মন্তকে ধারণ করিম! দজলনয়নে শ্রীগোপালদেবের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়। গৌড়মগ্ডল যাত্রা করিলেন । 
এই সময়ে তিনি শান্তিপুরে আসিম! শ্রীমদ্বৈ তাচার্যাকে 
দীশ। মন্থ পিগাছিলেন। ইহার পর ভিনি রেমুনা 
গিথাছিলেন। 

(৩)  শ্রষ্ীগৌরাঙগ প্রভূ শ্রমাধবেন্্র পুরীর অপূর্বব 
ভক্তিকথ। আবিষ্ট হইয| ভক্তবৃন্দকে কহিতেছেন। 
শ্ীরেমুনায় শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীমন্দিরে বসিয়া রাত্রি- 
কালে তিনি এই ভক্তচুড়া মণির পুণ্যচরিত কাহিনী ভক্ত- 
বন্দদহ আস্বাদন করিতেছেন । শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোলার, 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে রেমুন। হইতে শ্রক্ষেত্রে পলায়ন করিয়।- 
ছিলেন সেকথ। পূর্বে বলিয়াছি। প্রভু কহিতে লাগিলেন 
সেখানেও তাহাকে মর্বলোকে চিনিয়া ফেলিল। তাহার 
মনে মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল, কিন্তু কি করেন 
গোপালের আজ, পুরী হইতে চন্দন আনিয়! তাহার 
শ্রঅঙ্গে লেপন করিলে তবে তাহার তাপ দূর হইবে। 
ইহাপ্ডেই পুরী গোসাওি শ্রীক্ষেত্রে বাধা পড়িলেন,__ 

য্দীশি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন। 

ঠাকুরের চশন সাধন হইল বন্ধন ॥ চৈ: চঃ 

তিনি -যথাঁসময়ে শ্রীপুরুষোত্তমে পৌছিলেন, এবং 
উপ্ীজগন্াথদেবের তেবকবুন্দের নিকট নিজ ম্বপ্ধ বৃতান্ 


৩৮ শ্বীশ্রামণাহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা। 


ফহিলেন। ভাঁপনিবারণের জন্্ আগোপালদেৰ চন্দন 
ভিগগা করিয়াছেন শুনিয়া মহানন্দে তাহারা প্রচুর পরিমানে 
চন্দন ও ক্র্পুর সংগ্রহ করিয়া পুরী গোসাঞ্জিকে দিল। 
রাজপাত্রেব নিকট হইতেও যথেষ্ট কর্পর ও চণ্দন তাহার! 
ভিক্ষা করিয়া আনিয়। দিলেন। পুরী গোসাঞ্ির সঙ্গে 
এই সকল চন্দন কাষ্ঠ বহন করিয়! গোবদ্ধনে যাইবার জন্ম 
একজন ব্রাঙ্ষণ এবং একজন সেবক সঙ্গে দিলেন। রাজ 
পাত্রের নিকট হইতে ঘাটে দানীর দানযাহাতে ন| দিতে 
হয তাহার ছাড়পত্র পিখিয! পুরী গোসাঞ্চির হস্তে 
দিলেন। পুরী গোপাঞ্ি নীলাচল ম হইতে শ্রী শ্রীজগন্নাথ 
দেবকে প্রণাম করিয়। ব্রাহ্মণ সঙ্গে চন্দন লইয়! শ্রারেমূন্ণাম 
আপিয়। উপস্থিত হইলেন । রাশিরুত চন্দন কাষ্ঠ তাহ)র 
সঙ্গে য'ইতেছে বহুদূর পথ ভারও অধিক, কিক্ধপে 
শ্রীগোপালদেবের নিষ্ট এই চন্দন পেঁছ্িবে, কিরূপে 
সাহার আজ্ঞ। পালন হইবে, এইবূপ চিন্ত। করিতে করিতে 
পুরী গোপাঞ্জি রেমুনায় শ্রগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসিয। 
উঠিলেন। শ্রবিগ্রহদর্শনে পরমানন্দে বতুক্ষণ নৃত্য কীত্বন 
করিলেন। পুরীগোসাঞীকে শ্্রগোপানাথদেবের নকল 
সেবকবৃন্দ চিনিভে পারিয়া বহু সম্মান করিয়া তাহাকে 
ক্ষীরপ্রসাদ দিলেন। তিনি প্রেমানন্দে প্রসাদ পাইয়া 
রাত্রিতে শ্রীমন্দিরে শয়ন করিলেন। তন্ত্রাবেশে শেষ- 
রাজ্তে স্বপ্ন দেখিলেন,_ 

গোপাল আসিয়! কহে “গুনহ মাধব। 

কপ্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ 

কপূর সহিত ঘলি এসব চন্দন। 

গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন। 

গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্ক হয়। 

ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয় ॥ 

দ্বিধা না ভাবিহ ন| করিহ কিছু মনে। 

বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥৮ ঠচ: চঃ 

এই ক্থ| বঙ্গিয়াই শ্রীবালগোপাগ অন্তর্ধান হইলেন। 
পুরী গোসাঞি প্রেমাক্রপূর্ণ লোচনে জাগিয়া উঠিলেন। 
তাহার সর্ব অঙ্গ পুলকাবলীতে পূর্ণ হইল। তিনি 


প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীগোপনাথ দেবেব সেবক বৃন্দকে 
ভাকিয়। শ্বপ্রবৃপ্তান্ত কহিলেন। তখন শ্রীক্ষকাল। 
শ্রগোপীনাথ দেবের চন্দনপেবা হইবে, ইহা শুনিয়া সেবক- 
বৃন্দ আনন্দে মত্ত হইলেন । পুরী গোসাঞ্জি চন্দনমেবার 
এইরূপ বাবস্থা করিয়া দিলেন। নিত্য ছুইঙ্জন ত্রাঙ্গণে 
চন্দন ঘর্ষণ কণ্রবে, আর ছুই জন ব্রাহ্মণ তাহাতে 
কর্পর মিশাইয়া শ্ীবি গ্রহের শ্রী মঙ্গে লেপন ক্রিবে। সেই 
দিন হইতে এইরূপে প্রতাহ শ্রীগোপীনাথদেবের চন্দন 
সেবা হইতে লাগিল । একমন চন্দন কাষ্ঠ পুরী গোসাঞ্ি 
শ্রীনীলাচল হইতে সঙ্গে আনিঘাছিলেন। যতদিন পর্যস্ত 
এই চন্দন কাষ্ঠ শেষ না তইল,ততদিন পর্য্যন্ত পুরীগোসাঞ্চি 
শ্রীরেমুনায় থাকিয় তাহা অভীষ্টদেবের এই অপূর্ব চন্দন- : 
সেব! দর্শন করিলেন । এইরূপে সমন্ত গ্রীষ্মকাল সেখানে 
অতিবাহিত হইল,তবে তীভাঁব চন্দন-সেবা সম্পূর্ণ হইল ,১)। 
ইহার পর পুরী গোসাঞ্জি পুনরায় শ্রীনীলাচল ধামে ফিরিয়া 
গিষ। সেখানে চাতুম্মামা করিলেন । | 
শ্রীগৌর ভগবান তাভার শ্রীমুখে এই কৃষ্ণভক্তচুড়ামণি 

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞ্জির অমৃতময় পুণ্য চরিত কাহিনী 
ভক্তবুন্দকে শুনাইলেন এবং স্বয়ং আস্বাদন করিলেন । 

শীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত। 

তক্তগণে শুনাঞা প্রতি করে আম্বাদিত ॥ চৈঃ চঃ 

কথ। শেষ হইলে প্রভূ শ্রীনিত্ঠানন্দপ্রক্থুর গ্রতি করুণ 

নয়নে চাহিয়া কহিলেন-- 

_--প্নিত্যানন্দ করহ বিচার । 

পুরীসম ভাগাবান, কেহ নাহি আর। 


পপ পা পাপা িসসসপ পিপল পাপী শ---১--- পিপিপি পাতি পিপিপি পাস তল 8 ০ ৮ শত ০টি এ 





০ 


(১) শ্রীক্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন। 
শুনি সানন্দহ হৈল নেবকের মন।। 
পুরী কহে এই ছুই ঘবিবে চন্দন। 
জর জন! দুই দেবে দেহেতে যতন |। 
এমতে চনান দেয় প্রত্যহ খবিয়া । 
পরায় সেবক নব আনন্দ করিয়। ॥। 
প্রচাহ চলন পরার যানং হৈল অস্ত। 
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্ন || 26: চঃ 


শ্রানীলাচলের পথে, আীকৃণ চৈতন্য মহা প্রভূ । ৩৯ 


ছঞ্চ দান ছলে কৃষ্ণ ধারে দেখা দিল । 
তিনবার স্বপ্নে আসি ধারে আজ্ঞা কৈল। 
ধীর প্রেমে বশ হঞ। প্রকট হৈল]। 

সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥ 
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি। 
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোর] হরি । 
কর্পর চন্দন ধার অঙ্গে চড়াইল। 
আনন্দে পুরীগোসাঞ্রির প্রেম উলিল ॥ 
মেচ্ছ দেশে কপূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল। 
পুরী ছু:খ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥ 
মহ! দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল। 

চন্দন পরি ওক্তশ্রম করিল সফল ॥ 

পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠ। করহ বিচার। 
অলৌকিক প্রেমচিত্তে লাগে চমৎকার । 
পরম বিরক্ত মৌনী সর্বত্র উদাধীন। 
গ্রাম্য বার্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন ॥ 

হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঁঞা । 
সহ্ত্র ক্রোশ আনি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥ 
ভোখে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়। 
হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায় ॥ 
মোনেক চন তোল। বিখেক কর্প,র | 
গোপালে পরাব এই আনন প্রচুর ॥ 
উত্কলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া । 
ভাহ। এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়! ॥ 
শন দেশ দূর পথ জগাতি (১) অপার। 
কেমতে চন্দন নিমু নাহি এ বিচার ॥ 
সঙ্গে এক বট (২) নাহি ঘাটি দান দিতে। 
তথাপি উৎসাহ বড় হৈল লঞ যাইতে ॥ 
প্রগাঢ় গ্রেমের এই স্বভাব আচার । 

নিজ দুঃখ বিপ্রাদিক না করে বিচার | 


সপ উস পপ ওটি 


(১) জগাতিসহিনিভাধায় ধাহাকে চুঙ্গী বলে। বিক্রেয় জবোর 





আদায়ের স্থান। 


বট এক কড়। কড়ি। 


এই তার গাঢ় প্রেম (লাকে দেখাইতে। 
গোপাল তারে আজ্ঞ। দিল চন্দন আনিতে ॥ 
₹হু পরিশ্রমে চন্দন রেমুনা আনিল। 
আনন্দ বাড়িল মনে ছুঃখ না গণিল ॥ 
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান। 
পরীক্ষ| করিয়। শেষে হৈল দয়াবান | 
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার । 
বুঝিতেহ আমা সভাব নাহি অধিকার ॥ চৈ চঃ 
এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর নয়নদ্বয় দিয়। 
দরদরিত প্রেমাক্রধারা নির্গত হইতে লাগিল। ভিন 
গদগদকণ্ঠে শ্রীপাদ গুরীগোসাঞ্চিবচিত নিশ্নলিখিত ক্লোকটি 
পাঠ করিলেন £- 
অয়ি! দীন দয়ার্দ ! নাথ ! হে মণরানাথ ! কদাবলোক্যসে। 
হৃদসং ত্দলোককাতরং দয়িত! ভ্রামাতি কিং করোমাহ্ম্‌ | 
এই শ্লোক গাঠ করিতে করিতে প্রত্তু প্রেমাবেগে 
অবশাঙ্গ হইর। ভুমিতলে মৃচ্ছিত হইঞ্জা পড়িলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃু শপব্ন্তে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া 
বদিলেন। মৃচ্ছ? ভঙ্গে প্রভু ' অগ্নি দীন দয়ার!” বলিয়! 
প্রেমাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তাহার নয়নে 
প্রেমনদী প্রবাহিত হইল, প্রেমাবেগে তীহার কণ্ঠ রুদ্ধ 
হইল, তাহার সর্ব অঙ্গে অষ্টসান্বিক ভান্রে উদয় হইল । 
তিনি প্রেমাননদে অধীর হইয়া পড়িলেন। গোপীনাথের 
সেবাইতগণ প্রতৃর এই অপূর্ব প্রেমভাব দেখিয়া বিশ্রিত 
হইলেন (১)। 
এক্ষণে এই অপূর্ব শ্জোকরত্বটির যৎকিঞিৎ ব্যাখা 
কারব। কবিরাজ গোস্বামী এই স্ে।কটি সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন-- 
এত বলি পড়ে প্রভু তার কত শ্লোক 
সেই গ্লোকচন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥ 
ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ সার। 
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্েেকের বিচার ॥ 





াপপপটশ কীপীপপী পাস পপ সপে বালী এ 


(১) এই ক্লোকে উতাড়িল প্রেমের কপাট । 
গে(পীনাধ লেবক দেখে প্রভুর প্রেম নাট ॥ চৈ: ৮1 


৪৩ শীশ্রীমন্মহা প্রভূ নীল।চল-লীল|। 


রত্বুগণ মধো ধৈছে কৌন্তভ মণি। 
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্রোক গণি ॥ 


এই গ্সোকটি শ্রীরাধিকার উক্তি। তাহার কুপায় 
পুরীগেসাঞ্চির হৃদয়ে ইহীর স্ষুর্তি হইয়াছিল এবং তাহার 
খাগিশ্সিয় দ্বারায় উহা বাহির হইয়াছিল। প্রভূ রাধাভাবে 
এই শ্লোক আন্ব।দন্‌ করিয়াছেন। সতরাং ইহার রদাশ্বাদন 
করিতে আর চতুর্থ জন নাই (১)। অর্থাৎ শ্রীরাধিক! 
মাধবেন্ত্র পুরীগোস।ঞি। এবং মহাপ্রভু ব্যতীত 
অন্ঠ কেহ এই শ্লোকরত্বের রসাস্বাদনের অধিকারী 
ছিলেন না। 


পুরীগেসাঞ্জি এই স্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত 


হইয়াছিলেন (২1 তিনি রাধাঁভাবে বিভাবিত হইয়! এই 
শ্লোক কণ্ঠে করিয়া নিত্য ধাথে গমন করিয়াছিলেন । “হে 
দীন দয়ার্ঘ নাথ ! হে মথুরানাথ ! আমি কবে তোমার দর্শন 
পাইব? হে গিয়! তোমাকে দেখিবার জন্য আমার 
দয় বড় কাতর হইয়। ঘূর্ণিত হইতেছে । আমি কি করিব, 
তাহা তুমি উপদেশ দাও।” এই কথা বলিতে বলিতে 
রুষ্ণভক্ত চুড়ামণি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞ্জি নিত্য 
লীলায় প্রবেশ করিলেন। €শাধিত ভর্তৃক! শ্রীরাধিকার 
উক্তি এই গ্লোকরত্বটি পাঠ করিয়া গ্রভু প্রেমোনম্মত্ত হইয়! 
অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন (৩. | ভক্তবৃন্দও তাহার 


৮ শািিশিস্াপীপিসীদিশি 


(১) এই গ্নে।ক কহিয়াছেন রাধ| ঠকুরাণী। 
তাহার কৃপায় স্ফুরে মধবেক্র বাণী || 
কিব! গৌরচন্ত্র ইহ। করে আস্বাদন । 
ইঙা আখাদিতে আর নাই চৌঠ।জন ॥ & ৮; 
(২) শেষ কালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে। 
সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল পুরীর গ্লে!ক সছিতে ॥ চৈঃ চঃ 
(৩) এই স্োকের তাৎপর্ধ্য। বৈষ্বগণ চারিসপ্্রদায়ে বিত্ত । 
তাহার মধ্যে প্রপাগ মাধবেন্ত্র পুরী গে।স|ঞি) শর মধ্য।চার্যয সংপ্রদায় তুপ্ত। 
তিনি বৈধাব সন্সযাস গ্রহ করিয়।ছিলেন। মধ্বাচার্ধ্য হইতে জীপাদ 
মধবেন্্র পুরী গোদাঞ্ির গুরু জীপাদ লক্মমীপতি পর্যন্ত এই সংপ্রধায়ে 
শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির আলোচনা এবং আস্বাদন করিবার অধিকার 
ছিল না। তাহাদের কৃষ্ণতক্তির হরূপ মশহা প্রভু দক্ষিণ দেশে আ্রমন 
সময়ে তত্ববাদীদিগের সহিত বিচার কায়য়। দেখিয়াছিলেন। ঞীপাদ 











সঙ্গে কান্দিয়া কান্দিয়া শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রমন্দির প্রাঙ্গ? 
ভাসাইলেন। লোক সংঘট্ট হইলে প্রতুর বাহজ্ঞান হইল। 
তখন তিনি আত্মসদ্বরণ করিলেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক 
হইগাছে দেখিয়। শ্রীগোপীনাথদেবের সেদিনকার দ্বাদশ 
ক্ষীরভাণ্ড প্রসাদ আনিয়া পুজারি-ঠাকুর গ্রভুর সম্মুখে 
রাখিলেন। গ€ুভু তাহার মধ্য হইতে পাঁচটি লইয়া ভক্ত- 
বৃন্কে বণ্টন করিয়া স্বয়ং কিছু গসাদ পাইলেন,আর সাতটি, 
ফিরাইয়া দিলেন। প্রসাদ পাইয়া সে রাত্রি গুভু সেখানে 
নৃত্য কীর্বনানন্দে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে 
শ্রীগোপীনাথদেবের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া তিনি 
সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_ 
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞ ইহ| শুনে যেইজন। 
শ্রীরুষ্চ চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ 
রেমুন! হইতে প্রভু কটকের নিকটবর্তী যাজপুগ গ্রা.ম 
আসিলেন। মধ্যে বৈতবণী নদীতীরে তিনি কিছু্মণ, 
বিশ্রাম করিয়াছিলেন । বৈতরণী নদীতে প্রভু স্বান করিয়। 
তাহাকে পতিতপাবনী করিয়াছিলেন (১)। ঠাকুর 
জয়ানন্দ তাহার শ্রীচৈতন্তমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন £-- 
চৈতন্য গোসাঞ্জির পূর্বপুরুষ 
আছিল! যাঁজপুরে ' 
আীহট্রদেশেতে, পলাঞা গেল]। 
রাজা জরমরের ডরে ॥ 
সেই বংশে, পরম বৈষ্ণব 
কমল লোচন তার নাম। 
মাধবেস্্র পুরী এই অপূর্ব শ্লোক রচন| করিয়। শৃঙ্গার রসমন্নী তক্তিতন্বে 
বীজ বপন করেন। ্রীমনমহা প্রভু তাহ! পুই করিয়া বৃক্ষবপে গরিণং 
করেন। এই গ্োকার্থ তাবই প্রীকৃঞ্তপ্রার্তির সর্বোত্তম উপায় । জীবে 
পক্ষে শ্রীতগবানের বিরহ ভাঁবই স্বাভাবিক ভুজন। প্রীগোরাঙ্গ খির: 
আবিধুপ্রিয়াদেবীর যে বিরহ ভাব, সেই ভাবই গৌরভজবুলে। 
অবলম্বনীয়। প্রীতাধিকার কৃষ্ণবিরহ ও ্রবিষুপ্রিযাদেবীর গৌরবির 


এক বস্তু 
(১) স্বান দানে সেই নদী পতিতপধবনী' 
জার তাঁহে সঈজন কৈল ঠাকুর আপনি ॥॥ চৈ৫ ৮ঃ 


শ্রীনীলাচলের পথে,__-প্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু । 


পূর্বরজন্মের তপে, চৈতন্য গোসাঞ্ি 
তাঁর ঘরে করিল বিশ্রাম ॥ 


রর পূর্ববপুরুষগণ যে কটকের নিকটবত্ত; এই যাদ্র- 
পুরে বাস করিতেন তাহার রুষ্ট প্রমাণ অহ্য কোন 
বৈষ্ঞবগ্রন্থে পাওয়া যায় ন|| “কন্ত ঠাকুর জয়ানন্ের কথাও 
একেবারে উড়াইয়! দিতে পারা যায় না। এ সকল কথ 
শীনবদ্বীপলীলা গ্রন্থে প্রভুর বংশ পরিচয়ে বিস্তারিত লিখিত 
হইয়াছে । তাহার পুনরুক্তি এন্থগে নিশ্রয়োজন। 


যাজপুরে প্রভু এক রাত্রি বাস করেন। পথে 
আদিবরাহ ঠাকুর দর্শন করিয়া গ্রতু যাজপুরে গিয়াছিলেন। 
যাজপুর গ্রাম মহাতীর্থক্ষেত্র। ঠাকুর লোচনদান এই 
যাজপুর তীর্থ সন্ধে লিখিয়াছেন (১)-- 
যাহে যজ্ঞ টকল ত্রদ্ধা লঞা মুণিগণ। 
ত্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়। শাসন ॥ 
মহাপাপী নর যদি মরে সে নগরে । 
সর্ধ পাপে মুক্ত হৈয়! শিবকপ ধরে ॥ 
শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ । 
তারে নমস্কারি যায় গৌর গোবিন্দ ॥ 
এই পবিজ্ত ক্ষেত্র যাজপুর গ্রামে কেবল মাত্র একবর্ণ ব্রাহ্মণের 
বাস। ইহাকে এইজন্য ব্রঙ্ষণ নগর বলিত (২)। এই 
এইরূপ পুণ্য ক্ষেত্রে ন্দীয়ার অবতার শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর 
পূর্ব পুরুষগণ বান করিতেন, ইহা কিছু বিস্ময়ের কথা নহে। 
প্রভূ এই স্থানটি দশন কগিয়া বড় স্থথী হইলেন। 


পপির পীাসসপাসপাপিওসপসপসপসপরপপ ট 





(১) ঠাকুর বৃন্দাবন দাদ লিখিক়াছেন £__ 
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান। 
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম॥ 
দেবালর নাহি ছেন নাহি তথি স্থান। 
কেবল দেবের বাস যাঁজপুর গ্রাম ।। 


(২) কথোদিন মহাপ্রভু প্রীগৌরহুন্দর | 
আইলেন ধাজপুর ব্রাঙ্ষণ নগর ॥ চৈ: হাঃ 
বাজপুব কটকঞজেলার একটি মহুকুমা। ইহাকে নাভিগয়া! বলে, এই 
বানের ব্রাহ্মণ নগর পল্লীতে বরাহদেব আছেন। 


8১ 


কি জানি তাহার মংন কি ভাবের উদয় হইল। তিনি 
ভক্তবৃন্দকে ছাড়িয়া! একাকী গ্রামের মধ্যে গুপভাবে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। প্রত্কে না দেখিয়! ভক্তবৃন্দ বিশেষ 
চিন্তিত ও ভীত হইয়া প্রতি দেবালয়ে স্তাহার অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দগ্রতু মকলকে 
সংস্তনা করিয়া কহিলেন__ 


7 াগস্থির কর চিত্ত। 

জানিলাম প্রভু গিযাছেন যে নিমিত্ত ॥ 

নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর গ্রাম । 

দেখিবেন যত যত আছে দেবস্থান ॥ 

আমরাও সভে ভিক্ষা করি এই ঠাই। 

আজি থ!কি কালি প্রত পাইব এথাই ॥ £5% তাঃ 


এই কথায় ভক্তবৃন্দ স্থস্থিব হইয়। (দিন সেখানে 
রহিলেন। পর দিবস সদানন্দ প্রভু দেখানে আসিয়। 
শজ্বৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। তখন তাহাদের 
আনন্দের আর সীম। রহিল না। সকলেই মনের আনন 
মত্ত, হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিংলন। সেই দিনই 
গ্রত্ু ভ্তবৃন্দনহ যাজপুর হইতে কটকে যাত্র। করিলেন। 


কটক নগর পুখ্যতোয়া মহানদী তীরে অবস্থিত | প্রত 
আপগিয়া মহানদীতে স্বান করিলেন । এই কটক নগরে 
সাঙ্গীগোপাল নামক এক প্রসিদ্ধ জাগ্রত শ্রীবিগ্রহ 
আছেন। প্রত সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে গেলেন। 
শরীমন্দিরে গিঘ! বুক্ষণ প্রেমাননে নৃত্য কীর্তন করিলেন। 
সাক্ষী গোপালের অপরূপ লাবগ্যৎ্য় এবং সর্ধসৌনর্ধ্য. 
পূর্ণ শ্রীমূত্ঠি সদর্শন করিয়া তিনি পপ্রেমানন্দে বিহ্বল 
হইলেন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি গোপালের সুতি 
করিতে লাগিলেন। সে দিন রান্রিতে ভক্তবৃন্দের সহিত 
গ্রড়ু সাক্ষী গোপালের মন্দিরে নৃত্যকীর্তন করিলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ গ্রতু যখন তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তিনি 
এই কটকে আপিয়। লোকমুখে সাক্ষীগোপালের লীলা- 
কাহিণী শুশিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল জীলাকথ, 
তিনি গ্রতৃকে কহিতে লাগিলেন। এই মধুর লীলাকথার 


৪২ শীইমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা | 


বত শ্রীনিত্যানদগ্রভূ, আর শ্রোতা হ্বয়ং ভগবান 
শ্রীগৌরান্গনন্দর' 

শ্রীনিত্যানন্গ্রভূ বলিতে লাগিলেন, *পূর্ববকালে বিদ্যা- 
নগরে ছুই বিপ্র বাদ করিতেন। ত্বাহারা একত্রে 
তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কাশী, গয়া, প্রয়াগ গ্রতৃতি 
তীর্থ দর্শন করিয়। তাহার! শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শীগোপাল- 
দেবের শীমুত্ি দেখিয়া সেই শ্রীমন্দিরে বিশ্রাম করিলেন। 
এই শ্রীবিগ্রহকেও ব্রজ্জবাসীগণ সাক্ষীগোপাল বলিয়া 
থাকেন। শ্রীগোবিন্দদেবের পুরাতন শ্রীমূন্দিরের উত্তরে 
পথের ধারে উক্ত সাক্গীগোপালের শ্রীমন্দির অন্যাপি 
বিদামান রহিয়াছে । ছুই বিপ্ের মধ্যে একজন বুদ্ধ 
অপর জন যুবা, ছোট-বিপ্র বৃদ্ধ-বিপ্রকে সেবা সুশ্রমা 
করেন,-সর্বদ তাহার সঙ্গে থাকেন। তাহার সেবায় 
পরম তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ত্রা্ষণ একদিন তাহাকে কহিলেন 
“বাপু! আমি তোমার পেবায় সন্তষ্ট হইয়াছি এবং 
তোমার গুণে বশীভূত হইয়াছি। তুমি এই তীর্থ ভ্রমণে 
যেকপ আমাকে সেব| করিয়াছ, আপন পুজেও তাহা 
করেনা। তোমাকে সম্মান নী করিলে আমি কৃতক্সত। 
পাপে লিপ্ত হইব। অতএব তোমাকে আনি কন্ত৷ দান 
করিয়] এই ধণ হইতে মুক্ত হইব” । ছোট বিপ্র সসম্মানে 
অধোবদনে বড় বিপ্রকে কহিলেন “মহাশয়, এমন অসম্ভব 
কথা বলিবেন না। আপনি মহা কুলীন, বিদ্বান ও 
ধনবান, আর আমি ধনহীন, বিদ্যাহীন এবং অকুলীন। 
আপনার কন্ত/ার যোগ্যপাত্র আমি নহি। কষ্চগীতে 
আমি আপণাকে সেবা করি। আশীর্বাদ করুন আমার 
যেন ভক্তিলাভ হয়।” বড় বিপ্র উত্তর করিলেন "বাপু 
হে! তুমি কোন সন্দেহ করিও না, আমি নিশ্চয় কহিলাম 
তোমাকে আমি কন্ঠ| দন করিব ।” ছোট বিপ্র পুনরায় 
বিনীত বচনে কহিলেন “মহাশয় | আপনার স্তরীপুত্র 
আছেন, জ্ঞাতি কুটৰ্থ আছেন, তাহাদিগের বিনা সম্মতিতে 
আপনি কিনূপে আমাকে কন্ঠাদান করিবেন? রুক্সিণী- 
দেবীর পিতা ভীগ্মক র.'জা তাহার কন্ারত্ব শ্রীরুষের হস্তে 
সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিধেন, কিন্তু তাহার পুত্রের 
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অসন্মতিতে তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই ।” বড় বিগ্র 
কহিলেন “কম্তা আমার নিজধন। আমিনিজ ধন 
তোমাকে দান করিব, ইহাতে কে নিষেধ করিতে পারে? 
আমি তোমাকেই কন্যাদাীন করিব, ইহা নিশ্চয় জানিবে 1” 
তখন ছোট বিপ্র কহিলেন” মহাশয়! তাহা হইলে আপনি 
এই শ্রীগোপালদেবের সম্ধুখে প্রতিশ্রুত হইলেন।” বড় 
বিগ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাড়াইয়1 কহিলেন, 

“তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল” 

তখন ছোট বিপ্র হাসিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতি চাহিয়। 
কহিলেন,-- 

-_-ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী। 

তোম৷ সাক্ষী বোলাইব ষদ্যন্তথ| দেখি ॥” চৈঃ চঃ 

ছুই বিপ্রই কৃষ্ণভক্ত চুড়ামণি। তাহাদিগের এইরূপ 
কথাবার্তা শুনিয়া বালগোপাল দেবের শ্রুমুখে হাসি দেখ। 
দিল। ভাগাবান ছুই বিপ্রই তাহ! দেখিতে পাইলেন । 
তাহার! গোপালদেবকে বহু প্রণাম করিয়। স্বদেশে চলিশেন। 
দেশে আসিয়া ছুইজনে নিজ নিজ গৃহে গমন করিপেন। 
কিছুদিন পরে বড়বিপ্র একদিন মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন “ভীর্থস্থানে ছোট বিগ্রকে কণ্ঠ। দিব বলিয়া 
বাকাদান করিয়াছি, কিরূপে তাহা পালন করি। স্ত্রী পুন 
জ্ঞাতি কুটগ্ব সকলেই ইহার বিরোধী হইবে, তাহা আমি 
জানি, কিন্তু কি কর?” এই ভাবিয়। তাহার সমন্ত 
আত্মীয় স্বজনকে একত্র করিয়া একদিন ত্রাহার মনের 
কথা বলিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি যে ছোট বিগ্রকে 
তীর্ঘ স্থানে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেকেথাও 
বলিলেন। এই কাধ্যে সকলে তাহাকে ধিক্কার দিতে 
লাগিঙ্স, জ্ঞাতি কুটুণ্ধ বলিল “তোমাকে আমর! ত্যাগ 
করিব” । স্ত্রী পুত্র বলিল “আমর! বিষ খাইয়া মরিব।” 
সকলেই বড় বিপ্রকে নিন্দাবাদ ও উপহাস করিতে 
লাঁগিল। তিনি সকলের নিকটে শ্ীবৃন্দাবনের সমস্ত কথা 
খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন “ছোট বিপ্রের 
সাক্ষী আছেন গোপালদধেব ৷ সে সাক্ষী লইয়৷ আসিবে, 
আমার ধর্দনাশ হইবে। সত্য পালন সর্কাগ্রেষ্ট ধণ্ম। 


স্ীনীলাচলের পথে, ঙৌকুষ্চচৈতন্য মহাপ্রডু। 


এই ধর্্বনাশে আমার নরকে গতি হইবে” (১)। এই কথ। 
শুনিয়া তাহার পুত্র বলিল "প্রতিমা আবার সাক্ষী। 
তাহাও দুরদেশে অবস্থিত। আপনি বলিবেন সেকথা 
আমার কিছু শ্রণ নাই। আমি ছোটবিপ্রকে দেখিয়] 
লইব। এ বিষয়ে আপনি আর কোন চিন্তা করিবেন 
না।» পুব্রের কথা শুনিয়া বড়-বিপ্র অতিশয় বিমর্ষ ও 
চিন্তিত হইয়া শ্রীগোপালদেবের চরণকমল স্মরণ 
করিলেন। ব্রাঙ্ষণ বড় বিপর্দে পড়িলেন। এ বিপদে 
গোপাপদেব ভিন্ন কে মার তাহাকে রক্ষা করিবে? তিনি 
করযোড়ে শ্রীগোপালদেক্র চরণে নিবেদন করিলেন), 

মোর ধন্ম রক্ষা পায় না মরে নিজজন। 

দুই রক্ষা কর গোপাল লইঙ্গ স্মরণ ॥ চৈঃ চ: 

এইরূপে প্রতিদিন বৃদ্ধ ব্রা্ণণ গোপালের নিকট নিজ 
মনবেদনা নিবেদন করেন, আর মনছুঃখে কান্দেন। 
ইতিমধ্যে একদিন তাহার গৃহে ছোট-বিপ্ন আসিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া বড় বিপ্রের মুখ একেবারে শুখাইয়া 
গেল্ল। তিনি আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। 
ছোট-বিপ্র কহিলেন, 

“তুমি মোরে কন্তা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার । 

এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার |” ঠচঃ চঃ 

বড়-বিপ্রের পুত্র এই কথা শুনিয়া ছোট-বিপ্রকে ছূর্ববাকা 
বলিয়া লাঠি লইয়! প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ভয়ে 
তখন তিনি সেদিন সেখান হইতে পলায়ন করিয়া গ্রাণ- 


রক্ষা! করিলেন। কিন্তু কন্তাদান প্রার্থির আশ! ছাড়িলেন না। 


আর একদিন গ্রামের ভব্য ভব্য লোক একত্র করিয়। 
তাহাদিগকে লইয়| ছোট বিপ্র পুনরায় ঝড় বিপ্রের বাড়ীতে 
আমিলেন। সকলের সমক্ষে বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণের তীর্থস্থানে 
তাহাকে কন্তাদান করিবার প্রতিশ্রতির কথা কহিলেন, 
আরও বলিলেন, এক্ষণে ইনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন 
না। সকলে মিলিয়৷ তখন বড় বিপ্রকে কহিলেন,-- 


(১) বিপ্র বোলে সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ম্যায় । 
জিতে কন্ত। লবে মোর ব্যর্থ ধর্মী যায়।| চৈঃ চঃ 


৪৩ 


“কন্। কেন ন! দেহ যদি দিয়াছ বগন” 

বড় বিপ্র পুত্রের ভয়ে ভীত হইয়! কহিলেন,__ 

“কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ ॥ চৈ: চঃ 

এই ছল ধরিয়া বড় বিপ্রের ছৃষ্ট পুত্র ছোট বিপ্রের 
অনেক মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগিলেন (১)। ছোট বিপ্র 
সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন,__সত্যসত্যই বৃদ্ধ ত্রাক্মণ 
তীর্থস্বানে এই সত্যবন্ধনে বদ্ধ আছেন শ্বয়ং শ্রীগোপালদেব 
ইহার পাক্ষী। বড়বিপ্র ভক্তচুড়ামণি। শ্রভগবান যেমন 
ভক্তকে পরীক্ষা করিয়া! নিজজন করেন, ভক্ত মেইরূপ 
শ্রীভগবানকে পরীক্ষা করিয়া নিজন্বামী করিয়া লয়েন। 
ছোট বড় ছুই বিপ্রই শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত । ভক্তবাঞ্া- 
কল্পতরু শ্রীভগবান ছুই জনেরই মনবাঞ্ছ। পূর্ণ করিবেন। 
বড় বিপ্র তখন সর্বসম্ক্ষে কহিলেন “শ্রীগোপালদেব যণ্দ 
এখানে আসিয়া এই কথার সাক্ষী দেন, তাহা হইলে আমি 
নিশ্চয় ইহাকে কন্তা দান করিব ।” তাহার পুহও ইহাতে 
সম্মত হইলেন। ছোট বিপ্র তখন কহিলেন “এ নকল 
কথার লেখাপড়া চাই,_-পুনরায় যেন একথার নড়চড় না হয়। 
আমি শ্রবুন্দাবন হইতে শ্রীগোপালদেবকে সাক্ষী দিতে 
এখানে আনিব।* মধ্যস্থ থাকিয়া গ্রামের ভবা তব্য 
লোক বড় বিপ্রের এই কথা লিখিয়। লইলেন। সেই 
দিনই ছোট বিপ্রশ্রীধৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সেখানে 
গিয়া শ্রগোপলদেবকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ 
করিলেন। করষোড়ে স্ততি .বন্দনা করিয়। ষ্তাহার চরণে 
নির্জনে নিবেদন করিলেন, 





(১) এত গুনি তার পুত্র বাক্যছল পাঞ1। 
প্রগল্ভ হুইয়। কহে সম্মুখে আনিয়া! ॥ 
তীর্থযাত্রায় পিভার সঙ্গে ছিল বহু ধন। 
ধন দেখি এ ছুষ্টের লইতে হুইল মন ।। 
আর কেহ নঙ্গে নাহি মবে এই একল। 
ধুডুর! থাওয়াইয়! বাগে করিল পাগল। 
সব ধন লঞা। কছে চোরে লইল ধন। 
কল্ত! দিতে চাহিয়!ছে উঠাইল বচন।॥। 
তোমর। সকল লেকে করছ বিচারে । 
মোর পিতার কন্ধা। দিতে যোগ্য কি ইহারে | চৈঃ চঃ 


স্পশ পি এতটা - শীত পাশ শি টিপিপি 


৪৪ জীজীমণহা প্রভুর নীলীচল-লীলা। 


“ত্র্ষণ্য দেব! তুমি বড় দয়াময়। 

ছুই বিগের ধর্ম রাখ হইয়া সদয় | 

কন্যা পাৰ মৌর মনে ইহ। নাহি স্থখ। 

ব্রাহ্মণের গ্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ ॥ 

এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়। 

জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥% চৈ: চঃ 


ছোট বিপ্রের শেষ কথাটি বড়ই মধুর; ভক্ত- 
ভগবানকে পাপের ভয় দেখাইতেছেন। কোন বিষয় 
জানিয়৷ তাহার সাক্ষী ন! দেওয়| পাপ কার্ধ্য। শ্রভগবান 
সকল কর্মের অতীত । তাহার আর পাপকি? ছোট 
বিগ্রও পণ্ডিত; ইহা তিনি জানেন,-জআনিয়া শুনিয়া 
্নগোপালদেবকে এই কথা তবে কেন বলিলেন ? ভক্ত- 
ভগবানের সম্বন্ধ অতিশয় নিগৃঢ়। মাধুর্য।ভাবে ভক্ত, 
ভগবানকে সকল কথাই বলিতে পারেন, তাহাকে ধরিয়া 
বান্ধিতে পারেন, আর তিনি ইহাই ভালবাসেন। বেদ- 
স্তুতি হইতে ভক্তের ভৎপনায় শ্রীভগবানের মনে বড় 
আনন্দ হয়। তিনি স্বমুখে বলিগ্গাছেন,-- 

মান করি প্রিয়া যুদি করয়ে ভ্নন। 

বেদস্ততি হৈতে তাহা হরে মৌর মন ॥ তে: চঃ 

এই ছোট বিপ্র ত্তাহাকে বলিলেন "প্রস্থ, তুমি সকলি 
জান। জানিয়া শুনিয়। যদি সাক্ষী ন| দাও তবে তোমার 
ইহাতে পাপ হইবে । ইহাতে শ্রীভগবাঁন পরম প্রীত হইয়া 
ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়! স্বপ্রকাশ হইলেন। 
তিনি প্রীবিগ্রহের মধ্যে বসিয়া ছোট বিপ্রের সহিত কথা 
কহিতে লাগিলেন। শ্রাগোপালদেৰ কহিলেন 


“বিপ্র! তুমি যাহ শ্বভবন। 

সভ! করি মোরে তুমি করহ ম্মরণ। 
আবির্ভাব হঞা আমি তাহ! সাক্ষী দিব। 
প্রতিম! স্বরূপে তাহা! যাইতে নারিব ॥ ঠা: ৮: 





ছোট বিপ্র করযোড়ে উত্তর করিলেন,--- 
“যদি তুমি হও চতুর মৃষ্ঠি। 
তবু তোমার বাক্যে কাক না হবে প্রতীতি ॥ 





নহ! তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেম্্রন্দন। প্রতিমা হইলে তৃঘি 


এই মৃষ্ঠি গিয়া বদি এই শ্রীবদনে 
সাক্ষী দেহ যদি তুমি দর্বলোকে মানে ।” ৮: চঃ 


ছোট বিপ্রের কথা অতি সতা। বড় বিপ্র সত্য 
করিয়াছেন, তাহার ইষ্টদেব এই বালগোপাঁল শ্রীমৃষ্ঠির 
সম্মুখে দাড়াইয়া। যদি এই শ্রীমৃর্তিতে শ্রীভগৰান সেখানে 
গিয়া সাক্ষী না দেন, তাহা হইলে বড় বিপ্রের বিশ্বাস 
হইৰে না, আর বড় বিগ্ের বিশ্বাস না হইলে গ্রামের 
লোক অন্য কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাই ছোট বিপ্র 
বলিলেন,-- 

এই মূর্তি গিয়া যদি এই শ্ীবদনে। 

সাক্ষী দেহ যদি তুমি সর্বলোকে মানে ॥ চৈ; চঃ 


শ্রীগবানের নিকট ভক্তের কতখানি আবদার, কততদুর 
জোর, ছোট বিপ্রের এই কথাটিতেই স্পঞ্ট বুদ্ধিতে পারা 
যায়। ভগবান চতুরচুড়ামণি, ভক্ত দেই চতুরচূড়ামণির 
স্থতুর ভৃত্য । চতুর ভৃত্যের নিকট গৃহম্বামীর যেমন 
চতুরত্তা খাটে না, ভক্তের নিকট শ্রীগবানের চাতুরী 
তাহার স্বধন্্ম সুলিয়। যায়। ভক্তের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া 
শ্রীভগবানকে কাধ্য করিতে হয়। তিনি ভক্তের সম্পূর্ণ 
অধীন। ইহ! তাহার স্বমুখ নিঃহ্ছত বেদবাণী। 

অহং ভক্ত পরাখীনোহ্ স্বতন্ত্র ইব দ্ধিজ্ব। 

সাধুভিগ্রস্থ হদয়ে। ভতৈর্ভক্ত জনপ্রিয়; ॥ (১) গীত! 

শ্রীভগবান ভক্তাধীন হইলেও ভক্তের সহিত চতুরত। 


করিতে ছাড়েন না। তিনি চতুর চুড়ামণি এবং স্থচতুর 
পরীক্ষক,--পদে পদে ভক্তকে বিধিমতে পরীক্ষা করেন। 


. ছোট বিপ্রের কথা শুনিয়া শ্রীগোপালদেব কহিলেন “ওহে 


প্প্র! তুমি পাগল হইয়াছ। প্রতিমা কখন চলিতে 
পারে?” ছোট বিপ্র উত্তর করিলেন “দেব! তুমি গ্রতিম। 


কাশি িশিাশিিশিপ শি 


(১) ঞ্লোকার্থ! নামি ভক্তের অধীন। অতএব পরাধীন। আমায় 
হব।ধীনত। নাই । আমি আমার ভক্তবৃন্দকে বড় ভালবাদি। তাহার 
আমার বড় প্রির়। আমার সমুদয় হাদয় তাঁহার! গ্রাস কবিধাছে। 
নুঙযাং আম!র হাদয়ের উপর আমার কোন অধিকার নাই। 





শ্রীমীলাচলের পথে,_শ্ীকৃষচৈত্তন্য মহা গ্রড়ূ। ৪৫ 


আমার সহিভ কথা কহিতে না। ভক্তের জন্ত তুমি 
সকলি করিতে পার,অকার্ধযও করিয়া থাক। তোমার 
এই মৃত্ধিতেই সাক্ষী দিতে যাতে হইবে ।» 

রু্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি। 

বিপ্র বলে প্রতিমা হঞ্া কহ কেন বাণী। 

প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দনন্দন | 

বিপ্র লাগি কর তৃমি অকার্ধ; করণ ॥ টৈ; চঃ 

ভক্তের ভগবান ভক্তের কথ| আর ঠেলিতে পারিলেন 
না। তিনি সম্পূর্ণ ভক্তাঁধীন। তিনি তখন হাসিয়। 


কহিলেন,” 
সপ ন্পাপাপশ শশা শিন্হ ভ্রাদ্ষণ | 


তোম। পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ 

উলটিয়া আম| না করিহ দরশনে । 

আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে | 

নৃপুরের ধবনি মাত্র আমার শুনিব1। 

সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥ 

এক সের অন্ন মোরে করি সমর্পণ 

তাহা খাঞা। তোমার সঙ্গে করিব গমন |” চৈঃ চঃ 

ভক্তের মনস্তষ্টির জন্ত শ্রীগোপালদেব শ্রবৃন্দাবন 
হইতে তাহার সঙ্গে দেশে চলিলেন। ছোট বিপ্র গোপালের 
মধুর নৃপুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে প্রেমানন্দ সমন্ত পথ 
পদত্রজে চলিয়া যথাসময়ে নিজ দেশে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। নিজ গ্রামের নিকট আসিয়া তিনি মনে মনে 
ভাবিলেন “এখন আমি নিজগৃহে যাইব, সকল লোককে 
“গোপাল সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন” একথা বলিব,সাক্ষান্তে 
নল] দেখিলে তাহারা বিশ্বাস করিবে না, অতএব গোপালের 
স্থিতি এখানেই হউক” । এইরূপ ভাবিয়া তিনি যেমন 
পশ্চাৎ ফিরিয়! চাহিথ্নে, অমনি তাহার অভীষ্ট দেবকে 
| খিতে পাইলেন । শ্রগোপালদেব ঈষৎ হাপিয়া কহিলেন 
“প্র! তুমি গৃহে যাও। আমি এই স্বানেই রহিলাম" 
১)। ছোটবিপ্র গ্রামের মধো গিয়া সকলকে শ্রীবৃন্দাবন 


(১) এই ভাবি সেইবিপ্র ফিরি! চাহিল। 
হাসির! গোপালদেব তাহাই হিল | 


হইতে গোপালের শুভাগমন বৃত্তান্ত কহিলেন। আশ্ট্যা 
হইয়া সকলে তৎক্ষণাৎ গোপাল দর্শন করিতে সেখানে 
আদিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহ মুর্তি শ্রীবৃন্দাবন হইতে 
পদব্রজে এতদূর চলিয়। আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে বিন্মিত 
হইয়া তাহার চরণতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিতে লাগিল। শ্রুগোপালদেবের অপূর্ব সৌনর্ধয 
দেখিয়া মকলে মে।হিত হইল। বড় বিপ্র আপিয়া শ্রীবি- 
গ্রহের সম্মুখে ভূমিবিলুষ্টিত হইয়া পতিত হইয়া প্রেমানন্দে 
কান্দিয়। আকুল হইলেন । গ্রামে সমস্ত লোক যখন সেখানে 
একত্রিত হস্টল, শীগোপাঁলদেব স্বমুখে কথ! কহিয়। সাক্ষী 
দিলেন। সকল লোক ম্বচক্ষে এট অপূর্ব দৃশ্বা দেখিল। 
াহাদের মত ভাগ্যবান আর কে আছে? বড়-বিপ্র 
পরমাণন্দে হোট-বিপ্রকে কন্তা। দান কগিয়। কৃতার্থ হইলেন। 
গীগোপালদেব ছুই বিপ্রকে ডাকিয়া সর্বসমক্ষে 
কহিলেন_ 

“তুমি ছুই জন্মে জম্মে আমার কিন্কর। 

দৌহার সত্যে তুষ্ট হইলাম দোহে মাগ বর ॥” চৈঃ চঃ 

তখন করযোড়ে ছুই বিপ্র তাহাদিগের অভীষ্টদেবের 
নিকট বর ত্রার্থন। করিলেন, "প্রভু! রুপা করিয়া যখন 
এতদুব আসিয়াছেন, তখন এইস্থানেই অধিষ্ঠান করুন।* 
শ্রভ্গবান ভক্তের মনোবাঞা পূর্ণ করিলেন। ছুই বিপ্রের 
সেবা স্বীকার করিয়া সাক্ষীগোপালদেব সেই বিষ্ভানগর (১) 
গ্রামেই রহিলেন। অতিশয় ভক্তিসহকারে ছই বিগ্র 
প্রীবিগ্রহ সেবা করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ দেশের 
চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। সে দেশের রাজার কর্ণেও 
একথা গেল । তিনি স্বয়ং বিগ্ঠানগরে আসিয় শ্রগোপাল- 


দেবকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়| শ্রীমন্দিরাদি 





্রাহ্মণেরে কহে তুমি যাহ নিজ ঘর। 
এথায় রহিব আমি ন! যাব অতঃপর | চৈঃ চঃ 
(১) উড়িষ্যাদেশের রাজার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল এই বিস্তা- 
নগর] গোদাবরীতীরে ডেলঙ্গদেশে এই বিদ্য।নগর অবস্থিত। রাজ! 
প্রতীপরুদ্রের রাঁজ্যকালে রা রামানন্দ এই বিছ্যানগরের শাদনবর্ব। 
ছিলেন। 


৪৬ তরী বীনা প্রভুর নীল।চল-লীল|। 


নিশ্বাগ করিয়া দিলেন,--প্রীবিগ্রহসেবার স্থৃবন্দোবন্ত করিয়া 
দিলেন। এইরূপে বিষ্ঠান্গরে সাক্ষীগোপালের সেবা! 
প্রতিষ্ঠিত ং₹ইল্‌। বহুদিন শ্রীবিগ্রহসেব। চলিল। কিছুকাল 
পরে উত্কল প্রদেশের রাঁজ। শ্রীপুরুযোত্তমদেৰ যুদ্ধ করিয়া 
মেই দেশ জয় করিলেন। নেই দেশের রাজার নিংহাসন 
তিনি প্রা হইলেন বিষ্ানগর তাহার অধিকারস্ুক্ত 
হইল। শ্রপুরুযোত্বমদেব পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি 
বিষ্কানণবের শ্রীসাক্গীগোপালদেব দর্শন করিয়া পরম গীত 
হইয়। তাহার চরণে নিবেদন করিলেন, “ঠাকুর! আমার 
রাজা কটকে তোমায় যাইতে হইবে ।” রাজার ভক্তি গুণে 
শ্ীগোপালদেব বশীভূত হইয়া! তাহাকে স্বপ্নে আজ] দিলেন, 
"আমাকে কটকে লইয়া চল।” রাজ! শ্রীপুরুষোত্তমদেব 
মহাসমারোহে শ্রীসাঙ্ষীগোপালদেবকে বিদ্ানগর হইতে 
কটকে আনয়ন করিয়৷ প্রতিষ্ঠা করিলেন । রাজমহিষী 
একদিন শ্রীগোপাল দর্শনে আগিয়া ভক্তিসহকারে নানাবিধ 
বন্মূল্য অলঙ্কার দিয়! শ্রীবিগহের শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন। 
রাক্জমহ্িধীর নাপিকাতে একটি বহুমূল্য মুক্তা ছিল। 
তাহার বড় ইচ্ছা হইল, পে ই মুক্ত! ফলটি শ্রীগোগালদেবের 
নাসিকায় পরাইয়! দেন। কিন্ত দুর্তাগ্যের বিষয় শ্রীবিগ্রহের 
নাসিকায় ছিন্্র ছিল না। রাজ্জমহিষী ছুঃখিতাস্তকরণে 
শ্রবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। সেই দিন 
রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন শ্রীগোপালদেব ষেন ত্তাহাকে 
বলিতেছেন ;-- 

বালক কালে মাতা মোর নাস! ছিদ্র কবি। 

মুক্ত পবাইয়াছিল বহু যত্ব করি। 

সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নামাতে । 

সেই মুক্ত! পরাহ যাহ! চাহিয়াছ দিতে ॥ চৈ: ঈ: 

রাঁজমহিষী এই সুন্বপ্ন দেখিয়া মহানন্দে রাজার নিকট 

্বপন-বুত্তান্ত কহিলেন । পরদিন গ্রভাতে ণুক্ত| লইয়! রাজা 
ও রাণী উভয়ে শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দিরে আসিয়া 
প্রবিগহের নালিকায় ছিন্ত্র দেখিতে পাইলেন। রাজ- 
মহিধীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল ন|। রাজা 
প্রপুরুযোত্তমদেব যেমন ভক্কিমান মহাপুরুষ, রাজমহিযীও 


সেইরূপ ভক্তিমতী, ও ভাগাবতী রমণী। গোপাজের 
নাপাছি্র দেখিয়। উতয়ে আনন বিহ্বল হইয়া প্রেমাশ্র 
বিসঙ্জন করিলেন। শ্রবিগ্রহের নাসিকায় মুক্তা পরাইয়। 
দিয়া সে দিন তাহার! শ্রীমন্দিরে মহা মহোৎসব করিলেন। 
এই সময় হইতে শ্রীগোপালদেবের কটক নগরে অধিষ্ঠান 
হইল। তাহার সাক্ষীগোপাল নাম আর গেল না। 
এই  সাঙক্ষীগোপালদেবের  শ্রীমন্দিরে বলিয়া 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু ভক্তবৃন্দবেষ্টিত শ্রীগৌরভগবানের সমক্ষে 
এই লীলাকাহিনী বর্ণনা করিলেন। প্রতু ইহা শুনিয়া 
পরম সন্তোষ লাভ করিলেন (১। শ্রীবিগ্রহের সম্মখে 
প্রহ্থ বলিয়া আছেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভা ও ভক্তগণ 
দেখিতেছেন,_ছুই এক মৃষ্ঠি। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তবুনেব 
মুখের প্রতি চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আর মৃদুমন্দ 
হাসিতেছেন (২)। প্রন্থুব দৃষ্টি আপাশ্সীগোপালদেবের ৷ 
চন্দ্রবদনের প্রতি। তিনি তাহার মধুর লীলারস-হ্থধ। পান 
করিতেছেন,_আর নয়ন ভরিয়া অপরূপ রূপ স্র্শন | 
করিতেছেন। ভাবনিপি শ্রীগৌবাঙ্গপ্রতু ভাবে বিভোর | 
আছেন। তিনি ভাবসমুন্দরে মগ্ন হইয়া! শ্রাগোপালদেবকে | 
স্তব করিলেন__ | 
শোননিগ্ধাঙ্থুলিদলকূলং মাদ্যদী ভীরবাম। | 
বক্ষোজানাং ঘুহ্ুণরচন। ভঙ্গ রিঙ্গৎপরাগং । 
চিন্মাধবীকং নখমণিমহঃ পুঞ্জকিঞুক্কমালং /২) 
জঙ্ঘানালং চরণ কমলং পাতু নঃ পুতনারেঃ ॥ চৈ: চঃ নাটক 


(১) নিঙ্যাননদ মুখে গুনি গোপাল-চরিত। 

তুষ্ট হেল] মহাপ্রতু স্বত্ত্ত সহিত || চৈ: চঃ 
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি | 
ডক্তগণ দেখে যেন দু'হে এক মূর্তি ॥ 

দু'ছে এক বর্ণ দুছে একাত্ত শরীর । 

ছু'হে রক্তান্বর দোহার স্বন্তাব গন্তীর। 

মহ! তেছেো ময় দুহে কমল নয়ন। 

চু'হার জাঁবাবেশ মন চগ্রবদন || 

দু'ছে দেণি নিত্ানন্দএভু মহা রঙ্গে । 
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে || চৈ চ2। 
৩) গ্কার্থ। লোহিতবর্ণ হুদ্দিধ মনুলিরপ দলশ্রেশীতে শুশো, 


(২ 


সত 


শ্ীনীলাচলের পথে,_্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মহা গ্রাভু | ৪৪ 


এইরূপে সে রাত্রি গ্রভৃ কটকে শ্রীসাক্ষীগোপালদেবের 
প্রমন্দিরে যাপন করিয়! প্রাতে উঠিয়া ভুবনেশ্বর যাহা 
করিলেন। 
কবিরান্জ গোস্বামী লিখিয়াছেন )- 
্রক্ষপ)দেব গোঁপালের মহিমা এই ধন্তু | 
নিত্যানন্দ বন্ত। যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্ ॥ 
শরঙ্ধাযুক্ত হৈএ০ ইহা শুনে সেই জন। 
অচিরে পাইবে সেই গোপাল চরণ ॥ 
যথাকালে প্রত ভক্তবুন্দমহ হুবনেশ্বরে আপিয়। 
উপস্থিত হইলেন । শ্রত্ুবনেশ্বরে শুলপানি শঙ্করদের গ্রকট 
বিদ্মান। ভুবনেশ্বর গ্রপ্তকাশী।  এস্বানে “বিন 
পরোবর" তীর্থ আছেন। স্বয়ং মহাদেব বিন্বু বিন্দু কিয় 
সর্ধতীর্থ জল আনয়ন করিয়া এই বিন্দুমরোধরের জন 
করিয়াছেন। সেই জন্য ইহার নাম বিন্দুসরোবর | গ্রহ 
এই বিন্দুরোবরে মান করিলেন। ঠাকুর বৃন্দীবনদাস 
পিখিয়াছেন ১-- 
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্ত। 
সান কি বিশেষে করিলা অতি ধন্ু॥ 
তাহার পর সপার্ধদে গ্রতু শ্রীভূবনেশ্বর শিবলিঙ্গ শন 
করিলেন। শিবলিঙ্গের চতু্দিকে সাগি সারি ঘ্বত দাপ 
জলিতেছে, নিরন্তর শিএভক্তবৃ তাহাকে পৃতসশিলে 
অভিষেক করিতেছেন) “হর হর বোম্‌ বোম্‌” শন্ষে গগন- 
মণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে । শুগৌরভগবান তাহার 
প্রিয়ভক্ত শঙ্করদেবের টবভব দেখিয়া পরম আশন্দলাভ 
করিলেন। তিনি প্রেমাননে শ্রমন্দিরের সন্মখে মধুর 
ৃত্যকীর্তভন আরম্ত করিলেন। তাহার অপূর্ব নৃত্যতখী 
দেখিয়। শ্রীতুবনেশ্বরের পাগ্ডাগণ আশ্চর্য্য হইলেন। বন্ধ 
পোকের সেখানে সংঘট্ট হইল । সে রাত্রি প্রভূ তক্তবৃন্দদহ 
শীভুবনেশ্বরের গ্রমন্দিরে বান করিঞ্পেন। 


ৃ 










তিহ এবং প্রমন্ত গোপরমণীগণের কুচস্থিত কু্ুমরূপ পরাগপুগ্রে সরি 
বানরপ মধূ ৪ নখ মণির কান্তি শ্রেণীরপ কিঞক ও জঙ্খারূপ মুনালে 
পরিশোতিভ মেই পৃতলাবৈরীর চরণকমল তোনাদিগকে রক্ষা 
করুন। 


০ পাপাশাশা্যেশ্স্পিস ২ আপস পাটি ৪7 


শূলপাণি শঙ্করদেবের বিরূপে এইস্থানে প্রকট স্থিতি 
হইয়াছিল তাহা স্বন্দপুরাণে বর্ণিত আাছে। সেই পৌরাণিক 
কাহিনীটি এস্থানে লিখিত হইল । 
শিবপার্বতীর নিত।ধাম কৈলাস পর্বত এবং 
কাশাধাম। মহাদেব যখন শ্রকৈলাসে বিলাস করেন, 
কাশীধামেও তিনি প্রকট থাকেন। কাশীর এক রাজ। 
ইকান্তিক ভক্তিপূর্ববক শিব আরাধন। করিয়া কৈলানপতিকে 
পরম তুষ্ট করিলেন। রাজার এই যে শিব-মারাধনা, 
ইহ! কেবল ্ট্রীরুষ্ণকে জয় করিবার জন্য । রাজার উগ্ন- 
তপন্তায় আশুতোষ মস্ত হইয়। তাহার সম্মথে প্রত 
হইলেন । রাজাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়। কহিলেন, "তুমি 
বর গার্থনা কর।* রাজা করষোড়ে তাহার অভীইদেবের 
চরণে নিবেদন করিলেন-_- 
“এক বর মাগি প্রত! তোমার চরণে । 
(ঘেন মুঞ্ডি কৃষ্ণ জিনিবারে পারো! রণে।” চৈ? ভাঃ 
পরম কারণিক আশ্রতোষ মহাদেবের চরিজ্র অতিশয় 
গন্ভীর। তিনি কিরূপে কি বুঝিয়া কাহাকে কিরূপ 
মন্গগ্রহ করেন, তাহা জীবের ছুর্কবোধ্য। তিনি রাজাকে 
কহিলেন, "তুমি যুদ্ধেচল। আমি নিজগণসহ তোমার 
সঙ্গে খাকিব। তোমাকে যুদ্ধে জয় করে কাহার সাধ্য? 
পাশুপত অস্ত্র লইয়। আমি তোমার সঙ্গে থাকিব । তোমার 
5য় কি?” মূর্খ রাজা শিববলে বলীয়ান হইয়৷ শ্রীরুষঃ- 
5গবানের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । মহাদেব ভক্তের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণভগবান গোলোকধামে বসিয়। 
সকলি জানিতে পারিলেন। তিনি তাহার বিকুষ্কাচাগী 
রাজা ৪ তাহার এই মন্ত্রণাধাতার উপর স্থৃদর্শন চক্র নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাপ্রত।পশালী সর্বসংহারকারী স্থ্দর্শনচক্র 
প্রথমে কাশীরাজের মুড কাটিলেন। পরে সর্ধববারানশী 
ভম্মসাৎ করিলেন । মহাদেব ক্ষুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পাশুপত 
অস্ত্র ছাড়িলেন। স্থদর্শণচক্রের নিকট পাশুপত অন্ত্রকি 
করিবে? স্থদর্শনের তেজে পান্তণত অস্ত্র পলায়ন 
করিলেন। শেষে স্থুদর্শনচক্র মহাদেবের প্রতি ধাবমান 
হইলেন, ভয়ে শুলপানিও পলায়নতৎপর হইলেন। চক্র 


৪৮ জীজীমস্মহীশ্রভূর নীলাচল-লীল। 


তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। স্থদর্শনচক্রের তেজ 
ত্রিভৃবনব্যাধ হইল। ব্রিলোচন ত্রিজগতে কোথাও 
লুকাইবার স্থান পাইলেন না। অবশেষে বুঝিলেন শ্রীকৃষ্ণ 
বিনা আর কেহ এই সর্ধদংহারকারী হুদর্শনচক্রের হস্ত 
হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন ন। এইট ভায়া 
প্রাণভয়ে ভীত হঈয়। ভ্রিলোচন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শরণা- 
পন্প হইখেন। শ্লপাণি অতিশয় প্রপর হইয়া শ্রীরুষঃ 
ভগবানের স্ব করিতে লাগিলেন-- 

জয় জয় মহাপ্রতৃ দেবকীনন্দন। 

জয় সর্দবব্যাপী সর্বাজীবের শরণ । 

জয় জয় স্ববুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ধাদীত|। 

জয় জয় অষ্টা হর্তা সভার রক্ষিতা ॥ 

জয় জয় আদোধদরশী কপাসিজু। 

জয় জয় সম্তপুজনের এক বন্ধু॥ 

জয় সর্ব অপরাধ ডঞ্জন শরণ। 

দোষ ক্ষমা কর প্রভু! লইন্কু শরণ ॥ চৈ: ভাঃ 

দেবাদিদেব মহাদেবের এইরূপ আত্িপূর্ণ শ্তব শ্রবণ 

করয়। দয়াময় শ্রীকঞষ্চভগবান স্থদর্শনচক্রের তেজ হরণ 
করিয়৷ তাহার সন্মখে আসিয়া দর্শন দিলেন। শঙ্করদেব 
দেখিলেন তাহার অভীষ্টদেব আর্ততবদ্ধু কপানিধি শ্রীকুষং- 
ভগবান গোপগোপীগণে পরিবেষ্টত হইয়া মধুর মৃষ্ঠিতে 
তাহার সম্মথে উপস্থিত। শ্রীভগবানের ভয়হারী মাধুরধ/ময় 
শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া তিনি আশাষিত হইয়! তাহার চরণে 
নিপতিত হইলেন। তখন শ্রীরষ্ণভগবাঁন ক্রোধে অথচ 
হান্ত বদনে আিলোচনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;-- 

“কেন শিব ! তুমিত মানহ মের শুদ্ধি। 

এত্ত কালে তোমার যে হইল কুবুদ্ধি। 

কোন্‌ কাঁট কাশীরাঞ্জ অধম নৃপতি। 

তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ 

রঃ ক ক চি 

হেনত না দেখি আমি পৃথিবী ভিতরে । 

তোম! বই আমারে যে করে অনাদরে ॥ চৈ: ভাঃ 

জিলোচন মহাদেব শ্রীরুষ্ণভগবানের শ্রীমুখে এই কথা 


শুনিয়া মহা লজ্জিত এবং ভয়ে কম্পিত কষেবর হইয়া 
করণ্যাড়ে আত্মনিবেদন করিলেন ;-- 

তোমার অধীন প্রত সকল সংসার । 

ত্বতস্থ হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 

পবনে চালায় যেন শু তৃণগণ। 

এইমত অন্বতঙ্ত্র সকল তৃবন॥ 

যে করাহ প্রত! তুমি সেই জীবে করে। 

হেন কেবা আছে যে তোযার মায়া তরে ॥ 

বিশেষে দিয়াছ প্রভু! মোর অহঙ্কার । 

আপনারে বড় বই নাহি দেখে। আর ॥ 

তোমার মায়ায় মোরে করায়ু দুর্গতি। 

কি করিক্ক প্রভূ! মুঞ্ি অন্বতন্ত্র মতি | 

তোর পাদপন্ম মোর একাস্ত জীবন। 

অরণো খাকিমু চিন্তি তোমার চরণ ॥ 

ভথাপিহ মোরে সে লওয়ায় অহঙ্কার । 

মুঞ্জি কি করিমু গরু! সে উচ্ছা তোমার ॥ 

তথাপিহ প্রত! মুঞ্ি কৈলু অপরাধ। 

সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥ 

এমত কুবুদ্ধি মোর আর যেন নহে। 

এই বর দেহ প্রত! হইয়া সদয়ে ॥ 

যেন অপরাধ কৈলু করি অহঙ্কার। 

হইল তাহার শান্তি শেষ নাহি আর। 

এবে আঞ্জ। কর প্রত থাকিমু কোথায়। 

তোমা বই আন বলিব কার পায় ॥ ঠচঃ ভাঃ 

শঙ্করের এই আর্তি ও দৈন্তপূর্ণ কাতরোক্তি শ্রধ 

করিয়া ভক্তবৎমল শ্রীকৃষ্ণভগবান কৃপাযুক্ত হইয় 
তাহাকে কহিলেন ;-- 

শুন শিব! তোমারে দিলাঙ দিব্াস্থান। 

সর্বগোষ্ঠীনহ তথ। করহ প্রয়াণ ॥ 

এফাঅবন নাম স্থান মনোহর। 

তথাই হইব! তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর ॥ 

সেহো বারানসী গ্রায় স্থরম্য নগরী। 

সেই স্থানে আমার আছয়ে গোপাপুরী ॥ 


শ্রীনীলাচলের পথে,_ শ্রীকৃষ্ণ চেতগ্ঠ মহাগ্রভু । ৪৯ 


সেই স্থান শিব আজি কহি তোমা স্থানে । 

সে পুরীর মন মোর কেহো নাহি জানে ॥ 

সিদ্কৃতীরে বটমূলে নীলাচল নাম। 

ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোততম,__অতি রম্যস্থান ॥ 

অনন্ত ব্রহ্মাগকালে যখন সংহরে। 

ততূ সেস্থানের কিছু করিতে না পারে ॥ 

সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি। 

প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥ 

সেই স্থান প্রভাবে যোজন দশ ভূমি। 

তাহাতে বসয়ে যত জন্ত কীট কৃমি ॥ 

মভাবে দেখয়ে চতুু্জ দেবগণে। 

মরণ মঙ্গল করি কহি যেসেস্থানে। 

নিজ্রীতেও যে স্থানে সমাধি ফল হয়। 

শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥ 

প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ। 

কথা মাত্র যথা হয় আমার শুবন॥ 

হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নিম্মল। 

মস্ত খাইলেও পায় হবিষোোর ফল।॥ 

নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম । 

তাহাতে যঙ্ডেক বসে সেই মোর সম। 

পেস্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার | 

আমি করি ভাল মন্দ বিচার সভার ॥ 

হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে। 

তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে॥ 

ভক্তিমুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর । 

তথা তুমি খ্যাত হইবা শ্রীভুবনেশ্বর ॥ চৈ: ভাঃ 
শ্রীরুষ্চভগবানের শ্রীমুখে এই কথ শুনিয়া দেবদেব 


থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥ 

তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন। 

হুট সঙ্গে ভিন্ন মন নহিব কখন ॥ 

এতেকে মোহরে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান। 

তবে মোরে নিজ ক্ষেত্রে দেহ এক স্টান॥ 

ক্ষেত্রের মহিমা শুনি প্রীমুখে তোমার । 

বড় ইচ্ছা! হৈল তথ! থাকিতে আমার ॥ 

নিকৃষ্ট হইয়া প্রত! সেবিব তোমারে! 

তথাই তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে ॥” চৈঃ ভাঃ 


এই বলিয়। মৃহেশ্বর প্রেমাকুল হইয়। ক্রদদন করিতে 
লাগিলেন। দ্রেবদেব মহাদেবের এইরূপ অকপট দশ 
ও আর্তি দেখিয়। ভক্তবংসল শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন ন।। তিনি অতিশয় তুষ্ট হইয়! সাদরে 
তাহার ভক্তশ্রেষ্ঠ শূলপাঁণিকে প্রেমালিঙ্গন দানে রুৃতার্থ 
করিয়া কহিলেন, 


শুন শিব! তুমি মোর নিজ দেহ সম | দি 
যে তোমার প্রি সে আমার প্রিষম ॥ 
যথ। তুমি তথ। আমি হথে নাহি আন। 
সর্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আদি স্থান ॥ 
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বদ। আমার। 
সর্বক্ষেত্রে তোদারে দিলাঙ অধিকার ॥ 
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি। 
তাহাতেই পরিপূর্ণ দূপে থাক তুমি ॥ 

সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয়তম । 

মোর গ্রীতে তথাই থ।কিবে সর্বক্ষণ | 

যে আমার ভক্ত হই তোমা ন। আদরে । 
সে আমারে মাত্র.ষেন বিড়ম্বনা করে ॥ চৈঃ ভাঃ 


মহাদেব আনন্দে গদগদ হইয়া দরদরিত প্রেমাশ্র (িসর্ন 
করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় করঘোড়ে নিজ অভীষ্ট ভক্তবৎ্মল শ্রীভগবান এখানে ভক্তের মহিমা কীর্তন 
করিলেন। শান্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ভগ্জন করিয়া 


শীভগবান যে মধুর উপদেশ-বাণীটি কহিলেন, তাহা 
বৈষ্ণবনাত্রেরই কণ্ঠহার করিয়! রাখা বর্তৃব্য। শ্রীরৃফ- 


দেবের চরণে নিবেদন করিলেন _ 
গুন গ্রাণনাথ! মোর এক নিবেদন । 
মুণ্ঝ সে পরম-অহস্কৃত সর্বক্ষণ | 
এতেকে তোমারে ছাড়ি মুঞি অন্ত স্থানে। ভগবান শঙ্করকে কহিলেন; 


গ চ 


৫০ শরশীমন্হাগ্রডুর নীলাচল-লীলা । 


যে আমার ভক্ত হই তোমা না আদরে। 
সে আমারে মাজ্ যেন বিড়স্বন! করে॥ 


শিবছেষী জ্নেক বৈষ্ণব আছেন; তাহাদিগের জন্য 
* শ্রীভগবান এই উপদেশ বাক্য কহিলেন। এই পৌরাণিক 
কহিনীটি প্রত শশ্রীভূবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরে বসিয়। ভক্তবৃন্দ 
সহ আম্বাদন করিলেন। সে রাজি তিনি শিবলিঙ্গের 
সম্মুখে দাড়াইয় ভক্তবুন্দ সহ বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করিলেন 
(১)। ঠাকুর শ্রবৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,_ 


শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে। 

নৃত্য করে গৌরচন্ত্র শিবের আগ্রেতে ॥ 

প্রত নিজ পার্ধদসহ শ্বয়ং শিবপুজা করিলেন। এই 
কাধে খ্বয়ং ভগবান বৈষ্বের ধর্মাচরণ শিক্ষা দিলেন। 
শিবদ্ধেষী বৈষ্বগণকে শিক্ষা দিবার জন্ই প্রতু স্বয়ং 
আচরিয়া সন্ধর্দ শিক্ষা দিলেন। যখা শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবতে--. 


আপনেতুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্ত্র। 
শিবপৃজা করিলেন লই ভক্ত বৃন্দ 





(১) ঠাকুর লোচনদাস তাহার প্রীচৈতম্যমঙ্গল প্রীগ্রশ্থে লিখিয়াছেন 
প্রভু দেবদেধ মহাদেবের শব পাঠ করিয়! তাহার নির্দালাও প্রসাদ 


লইয়! তক্ষণ করিলেন। দামোদর পণ্ডিত এবং মুরারিগুপড ইহ] দেখিয়। 
মনে মনে ভাবিজেন, প্রভু এই কার্ধ্য কেন করিলেন। তৃগুমুনির 
অভিশাপে শিবের নির্মাল্য ও প্রনাদ অগ্র।হা। প্রভু ইহা গ্রাহা করিলেন 
কেন, এই প্রশ্ন দামোদর পঙ্ডিত মুরারিগুপ্তকে করিলেন। মুরারি উত্তর 
করিলেন :-.. 

শিবের গ্লেবক যে শিবের দেব। করে। 

উচ্ছিষ্ট ন! লয় হরিহরে ভেদ করে।। 

তাঁহার ত্রান্ধণ শাপ কহিল এ তন্ব। 

অশুদ্ধ তাহার মতি না জানে মহত | 

অভিন্ন করিয়! যেই করয়ে ভোজন । 

শিবের নিশ্াল্য সেই করয়ে ভক্ষণ || 

শিবের নিপ্নালয খায় অতেদ চরিত । 

সে জানে সাধক হরিহরের পীরিত ॥| 

লোকশিক্ষ! হেতু প্রভু কৈল অখতার। 

দাঁমোদর বোলে ইবে ঘুছিল জন্রীল || চৈঃ মঃ 


শিক্ষাণ্তরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে। 

নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে। 

তুবনেশ্বরের নকল শিবমন্দির দর্শন করিয়। প্রত কমল- 
পুরে আপিয়া ভার্গীনদীতে ন্নান করিলেন। এই ভার্গীনদী 
এক্ষণে দণ্ড নদী বলিয়! খ্যাত। ইহা শ্রীক্ষেত্রের তিন 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু 
কর্তৃক প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীল| প্রকট হয়, এইজন্য হইার নাম 
দণ্ডভাঙ্গা নদী হইয়াছে। 

এই কমলপুর শ্রনীলাচল ধামের অতি নম্সিকটে 
অবস্থিত। এখান হইতে ই্রশ্রজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের 
ধবজ। দেখিতে পাওয়। যায়। স্নান করিয়। প্রভু ভক্তগণ 
সঙ্গে পথ চলিতেছেন শ্রীজগন্াথদেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা 
দেখিয়া! তিনি প্রেমোন্নত্ত হইয়। নৃত্য করিতে গাগিলেন। 
তিনি দেখিলেন-- 

চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জল দেউল। 

পবন চালিত তাথে পত্তাক! রাতুল । 

নীল গিরি মাঝে হরিমন্দির সন্দর | 

কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল ॥ চৈঃ মঃ 

প্রতুর আজ আনন্দের অবধি নাই | তিনি প্রেমানন্দে 
বিভোর হইয়া হুঙ্কার গঞ্জন করিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্র 
নয়নে উর্ধবাছ হইয়া শ্রীমন্দিরের ধ্বজার প্রতি চাহিয়া 
উদ্দগ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর উচ্চৈঃশ্বরে স্বকৃত 
এই ঙ্গোকাদ্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন 

প্রালাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ ম্মের ব্ারবিন্দো 

মামালোকা ন্মিতন্থবদনো বালগোপালমৃদ্তিঃ ॥ (১) 

অভিন্ন অঞ্জন এক কনকের ঠাম। 

দেউল উপরে গুতু দেখে বিদ্যমান ॥ 

স-বসন হত্তে ঘন করয়ে আহ্বান। 

দেখিয়া বিহ্বল প্রভু করে পরণাম ॥ চৈঃ মঃ 





পাটি 


(১) গ্লোকার্থ। বাহার মুখপদ্ম বিকমিত, সেই বালগোপাল মূর্তি 
জীকৃষণ আমাকে দেখিয়! হুমধূর হাত্ে শ্রীবদনের সমধিক শোঁভ!| বিস্তার 
করিতে করিতে প্রাসাদোপরি মদীয় পুরোভাগে আলিয়! অবস্থান 
ফরিতেছেন। 


শ্রীনীলাচলের পথে,-_শ্রাকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভূ । ৫১ 


গ্রতু গ্রেম-বিষ্কারিত নয়নে সেই অপন্ধপ বালমুত্ঠি 
দর্শন করিতেছেন,আর পথিমধ্যে পুনঃপুনঃ সাষ্াছে 
দৃণডবৎ প্রণাম করিতেছেন। ভক্তবৃন্দগের প্রতি এক 
একবার সকরুণ নয়নে চাহিয়া গদগদদ কে কহিতেছেন,_- 

দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে। 

হামেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে ॥ চৈঃ ভাঃ 

প্রেমানন্দে প্রতৃর সর্বঅঙ্গ বিবশ, গ্রতিপদে তীষণ 
আছাড় খাইতেছেন। শ্রনিত্যানন্দপ্রতু আর তাহাকে 
ধরিঘা রাখিতে পারিতেছেন না। ভক্তবৃন্দ প্রভুর এইবূপ 
ঠেমোন্নাদাবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রতু কিছুতেই তাঁহাকে সাম্লাইতে পারিতেছেন না। 
ঠাকুর বৃন্দীবনদাস লিখিয়াছেন,-- 

সেদিনের যে আছাড় যে আর্তি ক্রন্দন। 

অনস্তের জিহ্বায় বা সে হয় বর্ণন॥ 

ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার। 

এখক্তি চৈতন্য বই ছুই নাহি আর। 

কখন কখন প্রতু প্রেমাবেগে ভূমিতলে মুচ্ছিত হইয়া 
নিম্পন্দভাবে পড়িয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের 
প্রাণে বড়ই ভয় হইল। সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইলেন 
(১)। প্রেমময় প্রভু আবার আপনিই উঠিলেন। 
তাহার নয়নের দরদরিত প্রেমাশ্রধারায় বক্ষ ভাপিয়। 
যাইতেছে । সজল নয়নে কাতর কের গদগদ শ্বরে তিনি 
ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে । 

নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার ॥ 

প্রলোক্য মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥ চৈ: মঃ 

ভক্তগণ কিছুই দেখিতে পান নাই। তবুও প্রভুর 
মনন্তষ্টির জন্ত বলিলেন “হা দেখিয়াছি”। পাছে 
পুনরায় প্রত মোহগ্রাপ্ত হইয়া মৃচ্ছ? যান,এই ভয়ে তাহারা 


শশী 


(১) তৃমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত। 
নিঃশবে রহিল যেন ছাঁড়িল জীবিত ॥ 
দেখিয়! সকল লোক মুচ্ছিত অন্তর। 
চিন্তিত হইয়। সতে হইল কণাফর।। ৮ মঃ 


এই কথ। বলিলেন (১). প্রভু তখন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া 
পুনরায় কহিলেন, | 

দেউল ধ্বজায় দেখ বাঁলক হ্থন্দর। 

প্রসন্ন বদনে পূর্ণামূত যেন রূপ। 

আলোল অস্কুলি করতলে অপরূপ ॥ 

আমারে ডাকয়ে করকমল লাবন্ু । 

বাম করে বেণু শোভে ব্রিজগত ধন্য ॥ চৈ মঃ 


এই কথা বলিতে বলিতে প্রত প্রেমোম্মত্তভাবে 
ছুটিলেন। পথে তাহার সঙ্গে অগণিত লোক চলিয়াছে। 
তাহার! প্রতুর এইরূপ অপূর্ব প্রেমভাব দেখিয়া সকলে 
বলিতে লাগিল “ইনিই ত সাক্ষা্ নারায়ণ (২)।৮ এইকবপ 
প্রেমবিহ্বলভাবে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভু আঠার 
নাসাতে আসিয়া পৌছিলেন। কমলপুর হইতে আঠার 
নাল! চারি দণ্ডের পথ। এইটুকু পথ আসিতে প্রত্ুর 
তিন প্রহর কাল লাগিল (৩ । 

আঠার নালায় আসিয়া! ভাবনিধি শ্রীশ্রমন্মহা গ্রতু 
নিজ ভাব সম্বরণ করিয়! স্থির হইয়া! একস্থানে বসিলেন। 
তক্তবৃন্দও তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। করুণাময় 
গ্রত্ব করুণ নয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া গদগদভাষে 
কহিলেন, - 

তোমর! ত আমার করিল! বন্ধুকাজ। 

দেখাইল। আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥ 

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে। 

আমি বা যাইব আগে তাহা! বোল মোরে ॥ চৈঃ ভাঃ 

প্রভুর ইচ্ছা তিনি নিঃসঙ্গ হইয়! নিঙ্জনে পরমাননে 
প্রাণ ভরিয়া এবং নয়ন ভরিয়া নীলাচলনাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 





(১) কিছু ন! দেখিয়। তার! কহয়ে দেখিল। 

পুন ষোহ পায় পাছে আশঙ্ক। হইল।। চৈ: মঃ 
(২) পথে যত দেখয়ে মৃকৃতি নরগণ। 

তাঁর। বোলে এই ত সাক্ষ।ৎ নারায়ণ | চৈ: ভাঃ 


(৩) সবে চারিদণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে। 
প্রনথর তিনেতে আমি হইল। প্রবেণে ॥ চৈ$ তাঃ 


৫২ শীশ্রীমধাহা প্রভুর নীলাচল-লীল!। 


দেবের শ্রীমূর্তি দর্শন করেন। তাহার মনের ভাবভঙ্গী 
ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন। মুকুন্দ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া 
উত্তর দিলেন “&ত! তুমিই অগ্নে যাও” । এই কথ 
শুনিয়া প্রত যহানন্দে মত্তসিংহগতিতে শ্রশ্রীজগন্নাথ 
ক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্তু এবং 
ভক্তবুন্দ পশ্চাতে রহিলেন। 

প্রভূ পুরীর মধ্যে কি্পপভাষে চলিয়াছেন ভাহ। 
ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন,_- 

কোটি কাম জিনি মোর শ্রীগোরাঙ্গ ছটা । 

ঝলমল করে মে দীর্ঘ চন্দন ফোটা ॥ 

জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া গোরারায়। 

পুনঃ পুনঃ পরণাম কবি চলি যায় ॥ 

নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে । 

বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে । 

এইরূপ প্রেমোন্মত্ুভাবে প্রত একাকী মার্বতেয় 
সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'এই পবিজ্র ভীর্থে 
তিনি যথাবিধি প্পানাদি করিলেন। পুনরাষ অতিশয় 
উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উদ্দেশে 
বারম্বার দণ্ডবংপ্রণাম করিতে করিতে রাজপথে চলিলেন। 
পুবীধামেব আবালবুদ্ধবণিত| প্রন্থুর অপরূপ রূপকান্তি 
এবং অদ্ভুত প্রেমভাব দেখিয়! বিস্মিত হইয়া তাহার বদন- 
কমলের প্রতি একটুষ্টে চাহিয়। রহিল। বহুলোক তাহার 
সঙ্গলইল। ক্রমে প্রত শ্রীমন্দিরের নিকটবর্তী হইলেন। 
প্রেমানন্দে উন্মন্ত হইয়া মধুর নৃত্যকীর্তভন করিতে করিতে 
তিনি চলিয়াছেন। তাহার দিকৃবিদিক জ্ঞান নাই। 
গ্র্থ্র এইরূপ গভীর আর্তি এবং করুণ প্রেমভাব দেখিয়া 
শ্রগ্ীনীলাচলচন্দ্র আর মন্দিরে স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তিনি শ্বয়ং আসিয়! প্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে দাণ্ডাইয়া 
গ্রহস্ত প্রসারণপূর্বক প্রতীকে প্রেমাবাহন করিলেন। 
গ্রতু স্বাহার অভীষ্টদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া আননে 
বিভোর হইয়া সেইস্থানে তাহার সম্মখে ধুলায় পড়িয়া 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃম্বরে “জয় জগন্নাথ” 
রবে দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন । প্রীশ্রীজগন্ম'থদেব 


প্রভৃকে দর্শন করিয়া পুনরায় অদর্শন হইলেম,»-গ্রতৃ 
কান্দিয়। আফুল হইলেন (১)। বহৃকষ্টে আত্ম সন্বরণ 
করিয়া তিনি শ্রীত্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখীন 
হইলেন। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্ত্র ও শ্রীপ্ীনবন্বীপচন্ত্র উভয়েই 
নয়নে নয়ন মিলাইয়1 অপূর্ব প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন। 
জয় শ্রগ্রীনীলাচন্দ্রের জয়। 
জয় শ্রীশীনবন্ধীপচন্দ্রের জয় ॥ 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


্রীরুষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু 
এবৎ 
বান্থদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 


ঃ 


৩৩)-ি 


নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুর্ক-কর্কশাশয়ং 
মার্বভৌমং সর্ধভূম| ভক্তি ভূমানমাচরৎ ॥ 
শ্রীচৈতন্য চবিতামূত। 


্রত্রীনীলাচলধামে শ্রিশ্ক্্গগঙ্গাথদেবের শ্রীদন্দিরের 
শি্নৈপুন্ত এবং অশ্বর্য্যেব পরাকা।ষ্টা প্রদর্শন করিতেছে। 
বহুব্যয়ে এই অপূর্ব শ্রীমন্দির নির্িত হইয়াছিল। 
উড়িস্তার রাজ! মহারাজ গজপতি প্রতাপরত্দ শ্রী শ্ুজগন্ধাথ 
দেবের সেব। এবং উতপবাদির জন্ত বহু লোকজন 
নিয়োঞ্জিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীীলাচলচক্দ্রের এশ্বধ্যের 
অবধি নাই। নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীক্ষচৈতন্ত মহাপ্রতুর 
্রীপ্রীনীলাচলে শুভাগমন বার্ত শ্রবণে শ্রশ্রনীলাচন্ত্র রত্ব- 


সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মনের আনন্দে ছুলিতে 





এশা 


(১) এইমতে গোরাঠাদের আরতি দেখিয়। | 
দেখ। দিল জগন্নাথ পাণি পণরিয়। | 
আইস আইন বলি ডাকে ত্রিজগভ রায়। 
দেখিক্ন! বিহ্বগ প্রভু ভূমিতে লোটায় ॥ চৈঃ মঃ 


শ্রীনীলাঢলের পথে,-শরীক্ষঞ্জ চৈতথ্বা মহাপ্রভু । ৫৩ 


লাগিলেন (১)। তাহার শ্রীবদনে আর হাসি ধরে না। 
তিনি তাহার সেবকবৃন্দকে আজ্ঞা দিলেন শ্রীপ্রীনবদ্ধীপচন্দ্রের 
শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ উৎসব কর। যথ! জয়ানন্দ 
ঠাকুরের শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে,_- 
আজা৷ দিল জগন্নাথ, সাজন কবিয়া ঠাট্‌ 
অনুব্রজি যায় দ্বিজরাজে। 
নান। বর্ণে বান্ত বাজে, তরল নিশান সাজে 
পুষ্পবুষ্টি নীলাচল মাঝে ॥ 
পিশ্খুরে মগ্ডিত যত, পাঠ হস্তী শতখত, 
ঘোড়ার পয়াণ চারি পাশে। 
খত শত কোটি জলে প্রদীপ দিয়টি 
মহাতাপ গগন পবশে ॥ 
চৌদিকে আনন্দময়, নীলাচলে জয় জয় 
শঙ্খধবনি বাজে নান! ছান্দে। 
শ্রীকষ্চচৈত্ন্ত মহাপ্রভু বিজয় হইল, 
ভেটিবাবে নীলাচল চান্দে ॥--ফ্। 
যত বর্গ বিগ্তাধরী, নানা যন্ত্র হাতে করি, 
যোগান কবিল নটা বেশে। 
ঝাজঘণ্ট| চন্ত্রাতপ, ছত্র চামব মুক্তাীখোপ, 
ধবঙজ পত।কা আচ্ছাদে আকাশে । 
ত উড়িয়া গৌঁড়িয়।) ব্রাহ্মণের বেত্র হাতে 
বিমান আড়োহে।, আড়োহো ডাক ছাড়ে । 
উভ বানু ন|ষায় তল, ভূমি টৈকু নীলাচল, 
চন্দনের হড়া পথে গড়ে ॥ 
লবণ সমুদ্র তটে, অক্ষয় বট নিকটে 
বিশ্বকম্মীর নির্মিত পুরী দেখি। 
সৌধ ঘর সারি পারি, উপরে সোনার কড়ী, 
কাঁঞ্চনে নির্শিত নানা পাখী ॥ 
সিদ্ধেশ্বর যমেশ্বব, মার্কগেয় সরোবর 
রোহিণীকুণ্ড পাতাল বাসিনী রে। 


শিস পাস 


(১) চৈতস্া গোদাঞ্জির, আগমন শুনিয়া! . 
জগন্নাথ আনন্দে দোলে ॥ জ্ চেঃ মঃ। 


হংসেশ্বর কপোতাক্ষী, নিকুপ্ধ অলর্ক সাক্ষী, 
বিমল! কমল। ভঙ্ানী রে॥ 
চিত্রোৎ্পল৷ কগখলা, স্বর্গ দ্বার রত্বমালা, 
্রহ্ধবেদী হুদর্শন রেবতী । 
নৃনিংহ বামন রাম বরাহ কচ্ছপ নাম, 
চতুর্ত,জ ব্যাস সত্যবতী। 
নানা ফুলে বিরচিত, বনমালা শত শত, 
মল্লিকা মালতী জাতি যুখি॥ 
করবীর আমলকী কেতকী মাধবী লতা ফুলে। 
কুন্দ তুলসী দল নীল রাজ উতপল, 
নাগেশ্বর চম্পক বকুলে। 
নান ফুলে বিরচিত, বনমালা শতশত 
আবির চন্দন চুয়াগন্ধে। 
পট্টনা পড়িছা পা মাহাতি ধরে যোগান, 
জয় জয় গ্রীগৌরচন্ত্রে। 
প্রীশ্রীনবদ্দীপচন্ত্র শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে শ্রশ্রনীলাচলচন্দ্রের 
সন্ুখে ধাড়াইয়াছেন। সচল জগন্নাথ অজ অচল 
জগন্নাথের সন্মূথে দাড়াইয়া স্বাণুভাবানন্দে মগ্ন আছেন। 
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া কলির ছন্নাবতার প্রেমা- 
নন্দে বিভোর হইয়া ঈাড়াইয়। আছেন। কণিতে তিনি 
ভক্তাবতার,__তাই পুনঃ পুনঃ শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে ধুল্য বলুণ্ঠিত 
হইয়া জগ্মাথদেবকে দণ্ড (পরণাম করিতেছেন,-আর 
করযোড়ে অতিশয় আর্তি সহকারে আত্ম নিবেদন 
করিত্েছেন। তাহার নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া 
যাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাপাবতার ঠাকুর বুন্দা- 
বন দাস লিখিঘ্লাছেন,_- 
মেই প্রভু গৌরচন্ত্র চতুতু জরূপে। 
আসনে বসিয়াছেন সি'হাসনে সুখে ॥ 
আপনিই উপাসক হই করে ভক্তি। 
অতএব কে বুঝিবে ঈশ্বরের শক্তি । 
প্রভূ ক্রমে প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীমন্দিরাত্যস্তরে উঠিলেন। 
প্রেমানন্দে অতিশয় ব্যাকুলিতভাবে তিনি ঞঁবিগ্রহের 
সম্মখীন হইয়া সতৃষ্ণনয়নে গেখিলেন শ্রীপ্রীজগন্াথদেব 


*৫৪ শীশ্রীমদ্মহা প্রভুর নীলাচস্-লীলা । 


স্থভদ্র! ও শ্রশ্রপক্বর্ষণদেব বত্বদিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। 
দর্শন মাজুই প্রভু প্রেমাবেগে উন্মত্ত হইয়! গ্রবল হুঙ্কার 
গর্জন পূর্বক শ্রীনীলাচলচন্ত্রকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত 
হইয়া একটা প্রকাণ্ড লম্ষ প্রদান করিলেন। শ্রন্গগম্মাথ 
দেবের পড়িছাবুন্দ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিয়া মারিতে 
আদিলে তিনি প্রেবাবি হইয় শ্রমন্দিরা গাস্তরে মুষ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন (১)। ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ নবন্বীপের সর্ববপ্রধান 
স্তায়শাস্ত্রের পণ্ডিত বান্থদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য (২) সেই 
সময় সেপানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পড়িছাদিগকে * 
প্রতুর শ্রীঅঞ্গে হাত দিতে নিষেধ করিয়া প্রভুর উপরি 
নিজ অঙ্গ রাখিয়া দুই বাছুর দ্বারা আবরণ করিয়! প্রন্থুর 
নিকটে বলিলেন । 


অজ্ঞ পড়িহারী সব, উঠিল মরিতে | 
আথে ব্যথে সার্বভৌথ পড়িলা পষ্ঠেতে ॥ চৈ: ভাঃ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য নবীন সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপরাশি 
এবং অন্ছুত প্রেমভাব দেখিয়া বিন্ময়ান্িত হইয়া মনে মে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ 
এ শক্তি মানুষের কোন কালে নয়। 
এ হুঙ্ক'র এ গন্ন এ প্রেমের ধার ॥ 
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার । চৈঃ ভা: 
তিনি দিবাচক্ষে দেখিলেন এই নবীন সঙ্ন্যাসীরূপী 
মহাপুরুষ মান্য নহেন। ইহাকে দেখিয়া তাহার মনে 
কি এক অভূতপূর্ব ভক্তি ভাবের উদয় হইল। তিনি 





১। দেখিসাত্র প্রভু করে পরম হস্কার। 
ইচ্ছ| হল জগন্নাথ কোলে করিবায় ॥ 
লাফ দেন মহাপ্রভু আঁননে বিহ্বল। 
চতুর্দিকে ছুটে দব নয়নের জল || 
ক্ষণেকে পড়িল! হই আনন্দে মুচ্ছিত। 
কে বুঝিবে ঈশ্বরের জগাধ চরিত | 

* সেবক। উড়িয়] ভাব]। 

(২) প্রীপাদ নীলান্বর চত্রবত্বা প্রম্বহা প্রভুর মাতামহ। তাহার 
লহাধ্যানী মহেশ্বর বিশারদ সমুদ্রগড়ের সন্নিকট বিচ্যানগরে বাঁস ফরিতেন। 
গাহার ছুইপূত্র সধুহ্দন বাঁচগ্াতি ও বাদেব নার্বাভৌম। তাহার 
জীসাতার নাম গোপীনাধ আঁচার্যা। ইনি প্রভুর একজন প্রি । 


মনে মনে সংস্কল্প করিলেন, ইহীকে তাহার নিজ গৃহে লইয়া 
যাইতে হইবে। 

সার্বভৌম ভট্টাচারধ্যকে দেখিয়া ভয়ে পড়িছাবৃন 
দুরে সরিয়া গেলেন, কারণ তিনি সর্বপ্রধান রাজপণ্ডিত 
এবং সর্ববিধ ক্ষমতাপ্রাপ্ন শ্রাবিগ্রহ-্মেবার তত্বাবধারক | 
প্রভু প্রেমাবেশে নিশ্চেষ্ট হইয়া জড়বৎ ভূতলে পতিত 
আছেন। বহু বিলগ্থেও তাহার টচৈতন্ঠোৎ্পাদন হইল না 
দেখিয়া এবং ভোগের সময় উপস্থিত কুঝিয়া সার্বভৌম 
উট্র!চার্ধ্য পড়িছা বৃন্দকে আদেশ দিলেন “ভাই পড়িহারিগণ। 

“মভে তুলি লহ এই পুরুষরতন।” চৈ: ভাঃ 

উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে ভাগ্যবান শ্রীজগন্মাথ 
দেবের সেবকবুন্দ ৫প্রমীবেশে নিম্পন্দ শরীর প্রতুকে স্কন্ধে 
করিয়। বহন করিয়া সার্বভৌম-গৃহে লইয়। আসিলেন। 
এই কাধ্যে সেখানে বহুলোক সংঘট্ট হইঈল। সকলেই 
বিশবস্তরমূর্তি প্রভৃকে ধরিয়া লইয়া চলিল। ঠাকুর 
বৃন্দাবনদান লিখিয়াভেন,-- 


গিগীলিকাগণে যেন অসম যায় লৈয়!। 
এই মত প্রতৃকে অনেক লোক ধরি। 
লইয়া যায়েন সভে মহানন্দ করি ॥ 


এইভাবে নীলাচলধামে সর্বপ্রথমে সার্বভৌম গৃহে 
প্রভুর বিজয় হইল। একটি পরম পবিত্র স্বন্দর ও সজ্জিত 
প্রকোষ্ঠে এই অদ্ভুত নবীন মন্নযাসীটিকে ধীরে ধাঁরে শয়ন 
করান হইল । লোক-সংঘট্রের ভয়ে গৃহের বহিদব্ণর বন্ধ 
হইল। এখনও সমাধিগ্রাপ্ত প্রভুর পূর্ববৎ অজ্ঞানাবস্থা 
শ্বাসগ্রশ্বাসের কার্য চলিতেছে না,-শরীর নিষ্পন্দ। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য সর্বকর্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর 
নিকটে বসিয়া তাহার সেবা করিতেছেন। তাহার মনে 
মনে বিশেষ চিন্তা হইল, ভয়ও হইল। তুল! আনিয়া 
প্রভৃর নাসিকাগ্রভাগে দিয়া দেখিলেন, দেহে জীবন 
মাছে। ইহাতে তাহার মনে কিছু সাহস হইল। তিনি 
মনে মনে ভাবিলেন,- 


এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার । 


শ্রানীলাচলের পথে,__শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু । ৫৫ 


স্দ্দীপ্ত সাত্তিক এই নাম ষে গ্রলয়। 


নিতাপিদ্ধ ভক্তে সে সথদ্দীপ্ধ ভাব হয়। 
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার। 


মহুযার দেহে দেখি বড় চমংকার ॥ (১) চৈ£ 5: 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সর্বণাস্্র বিশারদ পণ্ডিত চূড়া 
মণি। গ্রতৃর এইরূপ অপূর্বব ভাব-বিকার দেখিয়৷ তাহার 
বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। গোপীনাথ আচা্ধ্য 
তাহার ভগ্নিপতি । ইনি প্রতুর একজন প্রিঘ্নভক্ত। 
গোগীনাথ আচার্য্ের মুখে সার্বাভৌম ভট্টাচার্য গুনিলেন 
শ্রীরুষ্ণচৈতণ্মহা প্রত নামধারী এই সন্ন্যাসীই নদীয়ার 
অবতার। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতুর নিকটে বসিয়া 
হার অপরূপ রূপরাশি দেখতেছেন, আর মনে মনে 
ভাবিতেছেন “ইনি কি মানুষ? এত রূপ ত মানুষে সম্ভবে 
না?” 

এদ্রিকে শ্রিনিত্যানক্প্রন এবং অন্ান্ত ভকবুন্দ 
্রপ্রীজগয়্াথদেবের সিংহপ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে ত্বাহারা শুনিলেন, এক নবীন সম্সপাপী আজ 
শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়। তাহাকে ধরিতে গিকপা 
মষ্ছিত হইয়] শ্রীমন্দিরে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাহাকে নিজগৃহে লইয়। গিয়াছেন।” 
ইহাতে তাহার! বুঝিলেন তাঁহাদের প্রভুটিরই এই অদ্ভুত 
কাণ্ড । সেখানে গোগীনাথ আচাধ্যের সহিত মুকুন্দের 

(১) হদ। অষ্টসার্িক ভাব বিকারের গেপন চে! দ্বিবিধা, 
ধুমায়িত ও থলিত|। এক অথব। ছুইটি ভাব সহজ ভাবুকের শরীরে 
ঈষৎ প্রকাশিত হইলে যে তাঁবের গোপন সম্ভব পর হয়, সেই ভাবকে 
ধুমারিত। ব্ে,--আর এককালে ছুই বা তিন পার্ধিক ভাব-বিকার 
প্রকাশ হইলে, তাহ! অতি কণ্ঠে নঙ্গোপন সন্ভব হইলে, তাহ।:ক 
হুলিত| বলে। তিম ঢারিটি প্রোুতাব এককালীন উায়ে তাহ! সন্ঘরণ 
করিবার চেষ্ট! বিল হইলে, ভাহাকে ভাবজ্ঞগণ দীন্ত। বলেন। 
এককালে গাচটি অখব1 নকল ভাব প্রকাশিত হইয়| প্রেষের পরসোং- 


কর্ধতাপ্রাণ্ড হইলে তাহীকে উদ্বীপ্ত। বলে। এই উদ্দিপ্তা ভাবের প্রকার 
ভেদকেই নুদীপ্ত। বলে। 

মহীভাব রূট ও অধিরাট ভেদে দ্বিবিধ | থে মহাভাবে সান্ধিক ভাঁষ- 
সমুহ উদ্দীপ্ত তাহাকে র্য়তাব কহে। রটুতীকে কধিত অনুতাব সমূহ 
হইন্চে-সাত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্টতা লাত করিলে যে অহৃতাব 
লক্ষিত হয় ভাহাই অধিক ভাঁবণ 


দেখ! হইল । তাহার নিবাস নবন্বীপে। মুকুদ্দের সহিত 
পূর্ব পরিচয় ছিল। তাহার মুখেও শুনিলেন প্রত তাহার 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য-গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন 
সকলে .গাপীনাথ আচার্যের সহিত প্রভুদর্শনে পার্ব্বভৌম 
ভট্টাচার্যের গৃহে চলিলেন। সকলেরই মন প্রভুর জন্য 
উদ্বিগ্ন হইয়াছে । তাহারা তখন আর গ্রশ্রীজগন্নাথদেব- 
দর্শন করিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দগ্রতৃ এবং ভক্তবৃন্দ 
সকলেই গোপীনাথ আচার্ধ্যকে কহিলেন,-- 

চল সবে যাই সার্ধভৌমের ভবন। 

প্রকু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥ 6 চঃ 

মদীয়ার ভক্তবুন্দ শ্রীনীলাচল ধামে আসিয়। অবলীলা - 
ক্রমে শ্রীষ্রীনীলাচলচন্দ্র দর্শন লালসা পরিত্যাগ করিলেন । 
প্রভুর জন্য তাহাদের মন অতিশয় উৎকন্তিত রহিয়াছে। 
ভাহার। জানেন নদীয়ার ব্রাঙ্গণকুমারটি কে তিনি 
এবং কি বস্ত্ব। শ্রীনীলাচলচন্দ্র অচল জগন্নাথ, 
আর গ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সচল জগন্নাথ,-- ইহাতে তাহাদিগের 
মনে বিদ্দুমাত্রও সংশয় নাই। এইরূপ একাস্তিক 
ভক্তিবলেই, এইরূপ ইঞ্টে একনিষ্তা গুণেই তাহার! 
প্রতুর নিত্য পার্ধদ হইয়াছেন। তাহাদিগের চরণে 
কোটি কোটি প্রণিপাত। 

গোপীনাথ আচার্ধ্য সকলকে লইয়া সার্বভৌম ভট্টা- 
চাধ্যের গৃহে আসিলেন। তিনি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের 
আগমন সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলকে সমন্রমে আদর 
অভ্যর্থনা করিয়া প্রস্ভু যে গৃহে আছেন সেই গৃহে লইয়া 
গেলেন। প্রনিত্যাননপ্রতুকে দেখিয়া সার্বভৌম 
উট্টাচাধ্য তাঁহার চরণ ধূলি লইলেন। 

নিত্যানন্দ দেখি সার্বভৌম মহাশয় । 

লইলা চরণ ধুলি করিয়া বিনয় ॥ টৈঃ ভাঃ 

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ গ্রতৃকে তখনও আনন্দ মৃচ্ছায় মগ্ন 
দেখিলেন। তাহার! তাহাদের প্রস্ভুর অবস্থা সকলি 
আানেন। এরূপ অবস্থা প্রভূর মধ্যে মধ্যে হয়, এবং 
ইহাতে ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই । একথা তাহার! 
লার্ববতৌম ভট্টাচার্ধাকে কহিলেন, তাহার মন তখন হুস্থির 


&৬ শীশ্ীমন্মহাগ্রভূর নীলাচল-লীল। 


হইল। তিনি তখন নদীয়ার ভক্তবৃন্দের শ্রীজগন্নাথদের 
দর্শনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহার নিজপুনত্র 
_ চন্দনেশ্বরকে তাহাদিগের সঙ্গে দিলেন। শ্রীনিত্যাননদ প্রত 
আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণসঙ্গে শ্রীনীলাচলচন্দ্র দর্শনে 

গমন করিলেন। শ্রীমন্দিরে তাহাদিগকে দেখিয়া জগন্নাথ- 
দেবের পড়িছাগণ যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন, 

স্থির হই জগন্নাথ মভেই দেখিবা। 

পূর্বব গোসাঞ্চির মত কেহো না করিবা। 

কিরূপ তোমার কিছু না পারি বুঝিতে । 

স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে। 

যেরূপ তোমরা করিলে একজনে । 

জগন্নাথ দৈবে রহিলেন পিংহাসনে ॥ 

বিশেষ বা কি কহিব যে দেখিল তাঁন। 

সে আছাড়ে অন্তের কি দেহে রহে প্রাণ ॥ 

এতেক তোমরা সব অচিন্ত্য কথন। 

ধবরিয়] দেখিবা করিলু: নিবেদন ॥ চৈঃ ভা! 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ হাসিয়া উত্তর করিলেন “কোন চিন্তা 
নাই।” চন্দনেশ্বরের মহিত সকলে মহানন্দে প্রকট পরমা 
নন্দম্বরূপ শ্রীশ্রীপ্রগন্মাথদেবের শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া ন্যনের 
গ্রেমাশ্রধারায় বক্ষ ভানাইলেন। 

দগ্তপ্রণাম, প্রদক্ষিণ এবং অ্তবস্তরতি করিয়া প্রপাদী 
মাল্য লইয়া তাহারা সত্বর সার্ঘভৌমগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। কারণ তাহার! প্রভৃকে অজ্ঞান অবস্থায় রাখিয়া 
গিয়াছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সার্ব্বভৌমগৃহে গ্রতৃকে যে 
অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, এখনও সেই অবস্থায় দেখিলেন। 
তাহার! দেখিলেন-- 

“বাহ নাহি তিলেক আছেন সেই মতে ।” 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর পাদমুলে বলিয়া আছেন । 
ভক্তবৃন্দ তখন প্রতৃর চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া বপিয়া উচ্চ 
হরিসঙ্কীর্তণ-করিতে আরম্ভ করিলেন-- 

“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুন্থদন।” 

এক্ষণে বেল! তৃতীগ্ন গ্রহর। হরিনাম সংকীর্ণ গুনিয়া 
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প্রভৃর চৈতন্য হইল। তিনি হুষ্কার গঞ্ন করিয়া “হরি 
হরি” ধ্বনি করিতে করিতে উঠিলেন। সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্য। পরম।নন্দে প্রতুর পদধূলি লইলেন (১)। “কৃষ্ণ 
রতিমন্ত্র” বলিয়া প্রতু আশীর্বাদ করিলেন। সার্বভৌম 
উট্টাচারধ্য তখন বুঝিলেন ইনি বৈষ্ণবসন্ন্যাপী। তিনি 
এই প্রথম নবদ্বীপের উচ্চ হরিসন্তীর্তন শুনিলেন। তাহার 
গৃহে বসিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুর আনন্দ মৃচ্ছণভঙ্গের 
জন্য তুবনমগ্গন ঘে ইরিসস্কীর্তণ করিলেন, তাহা শুনিয়া 
বিগ্ভাতিমানী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনে যেন কি এক 
অভূতপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ উঠিল॥ পুর্বে তিনি এরূপ 
মধুর হরিসক্কীর্তণ কখন শুনেন নাই। তিনি ভাবিলেন 
তাহা গৃহ আজ পবিত্র হইল, তাহার জীবন সার্থক হইল। 

প্রভুর বাহাজ্ঞান হইল দেখিয়া ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে 
থন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাঁগলেন। উচ্চ হরিধ্বনিতে 
দার্বভৌম-গৃহ মুখরিত হইল। প্রত তখন স্থির হইয়া 
মকলের প্রতি ককণ নয়নে চাহিয়! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাদা 
করিলেন “তোমর! বল দেখি আজ আম র কি হইয়াছিল। 
শ্রনিত্যানদ প্রহ্থ মদ মধুর হাঁপিয়। উত্তর করিলেন “গত! 
তুমি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন মাত্রই মৃশ্ছিত হইয়। পড়িয়- 
ছিলে। ভাগার্রমে দৈবযোগে- সার্বভৌম  ভট্টাচার্ধয 
মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তোমাকে 
শ্রীমন্দির হইতে তুলিয়। লইয়। নিজ ভবনে আনিয়াছেন 
এখানে তুমি তিন প্রহর কাল পর্যন্ত মৃচ্ছিত অবস্থায় 
পড়িয়াছিলে। এই সার্বভৌম ভট্রাচার্্যেরব 1 ভবন, 
এবং তিনি তোমাকে এই মাত্র গ্রণাম করিয়া এ দীড়াইয়।- 
রহিয়াছেন” । এই বলিয়া তিনি সার্বভৌম ভট্রাচীর্ধ্যকে 
দেখাইয়া দিলেন। প্রভু সশব্যস্তে সার্বভৌম ভষ্টাচার্ধ্যকে 
ক্রোড়ে টানিয়া লইয়। গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে ক্ৃতার্থ 





(১) উঠ্চিকরি করে সবে নাম মন্ধীর্ুগ। 
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রস্তুর চেতন ॥ 
হুব্বার করিষ! উঠে হরি হরি বলি। 
আননে সার্বভোম তাঁর লৈল পদধূলি ॥ চৈ; ৪8 

(২) জগন্পাথ দেখি মাত্র তুমি মুচ্ছ। গেল! 


শ্রীকষ্ণচৈতণ্য মহাগ্রড়ু এবং বানুদের সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । 


'আথে ব্যথে প্রত সার্ধভৌমে কোলে করেশ। 

দেন্য অবতার প্রভু তখন তাহার প্রতি কপাদৃষ্টি 
বিতরণ করি মধুর বচনে কহিলেন, 
জগন্নাথ বড় কপাময়। 
আনিলেন মে'বে সার্ধভৌমের আলয় ॥ 
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমাব। 
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥ 
কৃষ্ণ তাহ। পূর্ণ করিলেন অনায়াসে । 
এত বলি সার্ধিভৌম চাহি প্রত হামে॥” 
প্রভু তখন মধুব হাসিতে হাপিতে পুনরায় কহিলেন,_. 
“শুন আনি আমার আখ্যান। 
জগন্নাথ আমি দেখিলাঙ বিগ্ভম।ন ॥ 
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমাব | 
ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুট আপনর ॥ 
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ অমি । 
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥ 


দৈবে সার্বভে'ম আর্দি আছিল নিকটে । 
অতএব রক্ষ। হইল এ মহ] শঙ্কটে ॥ 


আর্জি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া। 

জগমাথ দেখাবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥ 

অড্যন্তরে আর আমি প্রবেশ না হব। 

গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব | 

ভাগ্যে আমি আজি ন1 ধরিলু জগন্নাথ। 

তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমাতি।” চৈ: ভাঃ 

প্রতৃর মনে এক্ষণে পূর্ব ম্থৃতি সকল উদয় হইয়াছে ; 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, শ্রীশ্রীন্বগন্নাথদেবকে তিনি 
বক্ষে ধরিলে আজ তাহার কি বিপদ হইত। জগন্নাথের 
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'দৈবে দার্বভৌম আছিলেন সেইস্থানে। 
ধরি তোম! আনিলেন আপন ভবনে | 
আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ। 
বাহ ন।জানিল! তিন প্রহর দিবস || 


এই সীর্ব্বভৌম নম করেন তোঙারে ॥ চৈ: ভা: 
৮ 


৫৭ 


সেবকগণ তাহার কি ছুর্দশ। করিতেন । ভাগো সার্বভৌম 
ভ্টাচার্ধ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাই আঙ্জি এই 
বিষম শঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। 

সার্বভৌম ভষ্টাচার্য প্রভুর নিকট দীড়াইয়া সকলি 
শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। তিনি 
প্রভৃর রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, কোন কথাই তাহার কর্ণে 
যাইতেছে না, তিনি অনিমেষ নয়নে প্রহর অপুর্ব হন্দর 
চন্দ্রব্দনের প্রতি চাহিয়া আছেন। 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু দেখিলেন, বেল্পা তৃতীয় প্রহর 
অতীত হইয়াছে। ক্ষুৎপিপাসায় এবং পথশ্রমে সকলেই 
কাতর। প্রভু ন্নানাহার না করিলে কেহই কিছু করিতে 
পারেন ন।। তিনি হাপিয়। গ্রতুকে কহিলেন “প্রভূ! 
এবার তুমি বড় রক্ষা পাইয়াছ। আর এমন কার্য করিও 
না,একেলা আদার এই ফল ) এক্ষণে বেলা আর নাই-_চল 
গানে চল।” প্রত কাঁতিরনয়নে শ্রীনিত্যাননপ্রতুর 
প্রতি চাহিয়া কহিলেন,_-“গ্রপাদ ! তুম আমাকে সর্বদা 
সম্বরণ করিবে, এ দেহ আমি তোমারি হন্তে সমর্পণ 
করিয়াছি ১)1” এই বলিয়। প্রস্থ ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্র 
ল্নলানে চলিলেন। প্রত স্নান করিয়া আসিলেন) সার্ধভৌম 
ভট্টাচার্য শ্রীজগন্নাথদেবের নানাবিধ প্রদাদ আনাইয়! 
প্রতুকে সেদিন তাহার নিজ ভবনে প্রথম ভিক্ষা 
করাইলেন। স্বর্ণ পাত্রে উত্তম অন্নব্যঞ্জন, এবং নানা- 
বিধ পীঠাপানা মিষ্টাক্স দিঘা প্রহ্থুকে ভিক্ষা করিতে 
আহ্বান করিলেন। প্রত মহাপ্রসাদ দেখিয়া প্রেমানন্দে 
ধাতুপাত্রে ভোজন নিধি্ধ একথা তুলিয়া গেলেন,_তিনি 
ভক্তিভরে মহাপ্রসাদকে নমস্ক'র করিয়া হাপিয়া কহিলেন 
“আমাকে লাফরা ব্যঞ্জন ও শাক গুভৃতি দেওয়! হউক, 
আর পীঠাপান॥ ও ছানাবড়। মিষ্টাম্মাদি ইহাদিগের 





(১) নিত্যানন্দ বোলে বড় এড়াইলে ভাল। 
বেল। নাহি এবে শান করহ সকল ।॥। 
প্রদু বোলে নিত্যানন্ব সম্বরিব। মোরে। 
দেহ আমি এই লমপিলাঙ তৌমারে।। চৈঃ ভ1ঃ 
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সকলকে দাও (১)৮। প্রস্তু চিরদিন শীক ও ব্যঞ্জন বড় 
ভাল ৰাঁসেন, তাই একথ। বলিলেন । সীর্বাভৌম ভট্টাচার্ধয 
করযোড়ে নিবেদন করিলেন,-- 
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন । 
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আম্বাদন ॥ ঢৈ: চঃ 
এই বলিয়! প্রতুকে সকল মহাপ্রসাদই প্রচুর পরিমাণে 
পরিবেশন করিতে লগিলেন। তক্তবৃন্দ সঙ্গে প্রতু- পরমা- 
মন্দে সার্বতৌমষ-ভবনে বসিয়া ভিক্ষা করিলেন! সার্ক ম- 
গৃহে আজি যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, তাহা ভাষায় বর্ণন| 
কর] যায় ন। | ঠাকুর বৃন্দাবনদাল লিখিঘ্াছেন -- 
স্বর্ণ থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে । 
সার্বভৌম দেন প্রত করেন ভোজন ॥ 
সে ভোজনে যতেক প্রেম-রঙ্গ। 
বাস বর্ণিবেন তাহা চৈতন্তের সঙ্গ ॥ 
প্রত ভোক্জন-বিলাম মমাপচ করিয়া ভক্তগণ সহ সার্ব- 
ভৌম-গৃহে তিনি সেদিন বিশ্রাম করিলেন। 
এস্থলে সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যের একটু সংক্ষিতত পরিচয় 
দিব। এই মহাপুরুষের নিবাস ছিল নবন্ধীপের নিকট 
বিগ্ভানগরে। পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ । গ্রস্ভুর 
মাতামহ শ্রীপাদ নীলান্বর চক্রবর্তী এবং মহেশ্বর বিশারদ 
উভরে মতীর্থ ছিলেন। ছুই জনের মধো বিশেষ বন্ধুত 
ছিল। বিশারদের ছুই পুত্,বাহ্‌দেব সার্বভৌম এবং মধু- 
সদন বাচম্পতি। বাস্থ্দেব সার্বভৌম মিথিলায় স্তায়শান্ত 
পড়িতে যান। তখন ন্তায়শান্ত্রের অধ্যাপনা মিথিল। 
দেশেই একচেটিয়া ছিল। বান্থদেব সার্বতৌমের মত 
বুদ্ধিমান লোক তখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়। 
বোধ হয় না। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, যে কোন 
প্রকারে হউক ন্যায়ের গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদীপে 
আদসিবেন। মিথিলার ন্যায়ের পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থ লিখিয়া 


স্পপপ্স পপি _স্পাশীি শশা ৩ ০ পিপি 


(১) গুবর্ণ থালেতে অন্ন উত্তম ব্যগ্লন। 
তভ্তগণ সঙ্গে প্রতু করর়ে ভোজন ।। 
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফর! বাঞ্জনে। 
লীঠাপান1 দেহ তুমি ইহ সম্ভাক।রে | চৈ চঃ 


শীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল। । 


আনিতে দিতেন না । বাহ্থদেব সার্বভৌমের অসাধারণ 
স্মরণ শক্তি ছিল । তিনি যথাকালে মিথিলা য় স্তায়শীন্ত্র পাঠ 
সমাপন করিয়া সমগ্র স্তায়শান্ত্র মুখস্ত করিয়া নবন্ধীপে 
অপিয়! এই গ্রন্থ লিখলেন এবং স্বয়ং ন্তায়ের টোল খুলি- 
লেন। এই অদ্ভূত ব্যাপার শুনিয়! মিখিলার পঞ্ডিতগণের 
তাহার গ্রতি বড় হিংসার উদ্রেক হইল। তাহারা হিংসা- 
বশে ষড়যন্ত্র করিয়া সেখান হইতে গড়,য়া ছাত্র পাঠাইয়। 
বাহ্থদেব সার্কভৌমের প্রাণবিনাশের চেষ্টা পর্য্যস্তও করিয়া 
ছিলেন । কিন্তু শ্রভগবানের ইচ্ছায় তাহার হননকারী সতীর্থ 
বাস্থদেব সার্বভৌমের অসাধারণ প্রতিভা ও গুণ দেখিয়া 
তাহার প্রতি আকুষ্ট হইয়। সকল কথা তাহাকে প্রকাশ 
করিয়া বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন ৷ এই ভূবন 
বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য নবদ্ধীপে শ্যায়শান্তরের 
গ্রথম টোল খুলিয়াছিলেন। তীহার বিগ্ভাবত্তা এবং যশঃ 
সৌরভ দিকৃদিগন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই বাস্থদে 
সার্বভৌম ন্যায়শান্ত্রেরে আদি চিন্তামণি গ্রন্থ রচয়িতা 
বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। তিনি মিথিলায় 
সায় শাস্ত্রের পাঠ সমাপন করিয়া কাশীধামে বেদ পাঠ 
করেন। বেদপাঠ সমাপন করিয়া তাহার পর নবহ্থীপে 
ম্তায়ের টোল স্থাপন করেন । 

বাস্্দেব সার্ধভৌম ভট্রাচার্যের নাম ভারতবর্ষের 
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। উড়িস্যার স্বাধীন রাজা মহারাজ প্রতাপ- 
রুদ্র তাহাকে সমাদর ও যত্ব করিয়। নিজরাজো লইয়া 
গিয়া শ্রী খ্রীজগন্পাথদেবের সমুদয় সেবাকারের তত্বাব- 
ধারণের ভার তাহার উপর দিলেন এবং তাহাকে গুক্ষর 
ন্তায় ভক্তি করিয়া নিজ রাজসভার সর্বপ্রধান পণ্ডিত 
নিযুক্ত করিলেন। এই স্বত্রে পুরুষোত্তমে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য নিজ টোল স্থাপন করিয়! বাদ করিয়াছিলেন । 
তাহার টোলে বেদ বেদান্ত, সায়, শাঙ্য দর্শন গ্রভৃতি সর্ব 
শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ভারতবর্ষের সর্বস্থান হইতে 
ছাত্র আসিয়া তাহার এই টোলে বিষ্তা শিক্ষা করিতেন। 
ইহাদের মধ্যে বহু সঙ্ন্যাসীও ছিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের শিষ্য প্রশিষ্য '৩1রতবর্ষ্যের লর্বস্থানেই ছিপ । 


শীকৃষঃচৈতন্থা মহাগ্রতু এবং বান্ুদের সার্বভৌম ভটচা্্য। ৫৯ 


তিনি দবণ্তীদিগকে বেদ পড়াইতেন, সন্নযানী দিগকে বেদান্ত 
পড়াইতেন। এই সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে 
সেদিন প্রত ভোজনবিলাস করিয়া বিশ্রাম করিলেন। 
বিশ্রামাস্তে সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথের আরতি দর্শন 
করিয়। আসিয়া প্রভু নিজ ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়! 
সার্বভৌম -গৃহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে আছেন, সেখানে গোপীনাথ 
আচাধ্যও আছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই নবীন 
বৈষ্ণব-সঙ্ন্যাসীটির পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে উৎসুক 
হইয়। গোপীনাথ আচার্ধ্যকে জিজ্ঞাস! করিলেন “আচার্ধ্য । 
ইহার পূর্বাশ্রম কোথায় ? (১) গোপীনাথ আচার্য্য সে সময় 
গপুরুযোত্তম ক্ষেত্রে ভগ্নিপতির গৃহে অবস্থান করিতেছেন । 
তিনি নবদ্বীপ হইতে তীর্থ পরিভ্রমণে নীলাচলে আসিয়া. 
ছেন। প্রতুর সন্ন্যাপাশ্রম গ্রহণের পূর্বে তিনি নবদ্বীপ 
ছাড়িয়াছেন। শ্গৌরাঙ্গ প্রতৃর গৃহত্যাগ বৃত্বাস্ত তিনি 
সমাকু অবগত ছিলেন না। নুকুন্দের মুখে এখানেই 
বিস্তারিত শুনিয়াছেন। প্রত্ৃকে দর্শন করিয়া তাহার মন 
হর্য ও বিষাদে মগ্র হয়াছে। তিনি প্রতৃর একজন প্রিয় 
ভক্ত। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
কহিলেন,_-“এই নবীন সন্্যাসীর বান নবদ্বীপে | ইহার 
পূ্বাশ্রমের নাম শ্রবিশ্বস্তর। ইনি শ্রীক্সগন্সাথ মিশ্র পুরন্দ- 
রের পুত্র এবং নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনীলাম্থর চক্র- 
বর্তীর দৌহিত্র” । ইহা শুনিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
কহিলেন,_-“নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার পিতার সহাধ্যায়ী 
প্ডিত ছিলেন। মিশ্রপুরন্দরকে আমার পিতৃদেব বহু 
সম্মান করিতেন। পিতৃদম্বদ্ধে তাহার। আমার পৃজ্য? | (২) 
এই কথা বলিয়া তিনি নবদ্বীপের সম্বন্ধে প্রভৃর প্রতি 





(১) গোগীনাধ আঁচার্যযেরে কহে সার্ববভোৌম। 

গোসাঞ্ির জানিতে চাছি কহ] পূর্ববাশ্রম || চৈ: চঃ 
(১) সার্বভৌম কফে নীলাম্বর চত্রবস্তা। 

বিশারদের সমাধায়ী এই তার খ্যাতি | 

মিশ্র পুরন্দর ঠার মান্য হেন জানি। 

পিতার সম্বন্ধে দোহে! পুজা করি দানি ॥ চৈ চঃ 


স্পা টিপি তিশিট 


অতিশয় প্রীত হইয়। সবিনয়ে তীহার চরণে নিবেদন 
করিলেন, 


“মহজেই পৃজ্য তৃমি আরে ত সর্যাস। 
অতএব হঙ তোম।র আমি নিজ দাস ॥ চৈ চঃ 


প্রত এই কথ! শুনিয়া ছুই কর্ণে হস্ত স্পর্শ করিয়া শ্রীবিধুঃ 
স্মরণ করিলেন। দৈন্তাবতার প্রগৌরাজ £তু তখন 
অতিশয় বিনীতভাবে সার্বভৌম জট্টাচার্কে কহিলেন)- 


“তুমি জগদগুরু সর্ধলোক হিতকর্তা | 

বেদাস্ত পড়াও সন্ত্যাসীর উপকর্। ॥ 

আমি বালক সঙ্গাযসী ভালমন্দ নাহি জানি। 

তোমার আশ্রয় নিল গরু করি মানি! 

তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহা! আগমন। 

সর্ব প্রকারে করিবে আমার পালন ॥ 

আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি । 

তাহা হৈতে করিগ্না! তুমি আমার অব্যাহতি ॥ চৈঃ চঃ 

রূপমুগ্ধ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মন প্রতৃর শ্রীমুখে 
এরূপ দেন্তোক্তি শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইল। তিনি 
সন্গেহে প্রভুর শ্রীবদনচন্দত্রের প্রতি চাহিয়। কহিলেন,__ 
“আপনি কাচ একাকী গ্রঞ্গন্নাথ দেব দর্শনে যাইবেন 
না। হয় আমায় সঙ্গে যাইবেন, ন। হয় আমার লোকের 
সঙ্গে যাইবেন।” প্রত বিনয়নমভাবে উত্তর করিলেন, 
“আমি আর শ্রীমন্দিরাভাস্তরে যাইব না, গঞ্ড় স্ততস্তের 
পার্খে ঈাড়াইয় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিব (১)।৮ তখন 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্ধোযর প্রতি চাহিয়া 
কহিলেন,_-““আচার্যা! তুমি গোনাঞ্চিকে সঙ্গে করিয়া 
অগক্লাথ দর্শন করাইবে। আমার মাতৃঘলার গৃহ অতি 
নিজ্জন স্থান। সেই স্থানে আপাতত ইহাকে বাসা 
দাও এবং তুমি ইহাকে সর্ব বিষয়ের হুবন্দোবস্ত করিয়া 


শপ পাপী পা পপ পপি পাপ | ৮ স্পা ১১ 2 রা কির কারিনা 


(১) ভট কহে একলে তুমি ন। যাইও দর্শনে । 
আমার সঙ্গে বাবে কিবা আমার লোক সনে॥ 
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না বাইব। 

গকড়ের পাশ রহি দর্শন করিয । তৈ: চঃ 


৬০ শ্রীশীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল!। 


দিবে, যাহাতে ইহ।র এবং এই সকল ভক্তবুন্দের কোন- 
রূপ কষ্ট না হয়।” গোপীনাথ আচার্ধা প্রভুর বাসার 
সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রভু ভক্তগণসহ সেই 
 নিজ্জন বাসাতে গমন করিলেন। 

প্রত শ্রীনীলাচলধামে গিয়া আত্মগোপন করিয়া কিছু 
দিন রহিলেন। তাহার অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া 
এবং অপুর্ব প্রেমভাৰ দেখিয়। নীলাচলবাসী সর্বলোকে 
তাহাকে মহাপুকষ বলিয়া জানিল; কিন্তৃতিনিষেকি 
বস্ত, কি পবম তত্ব,--তাহা তখন কেহ জানিতে পারিলেন 
না। শ্রীভগবান যদি স্বয়ং আত্ম প্রকাশ ন| করেন, 
কাহার সাধ্য তাহাকে প্রকাশ করে? 

যদি তিহৌ ব্যক্ত না করেন আপনারে । 

তবে কার শক্তি আছে তারে জানিবারে ॥ টৈঃ ভা: 

প্রস্থুব বাঁসায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিত্য যাতায়াত 
করেন, গ্রতৃও তাহার ভবনে মধ্যে মধ শ্ুভাগমন করেন। 
একদিন চতুরচু়ামণি শ্রীগৌর্ভগবান সার্বভৌম ভট্রা- 
চা্ধ্যকে লইযা তাহাব বাসায় এক নিভৃত স্থানে বসিয়া 
বিনীত বচনে কহিলেন, 

_শশিশুন আর্বভৌম মহাশয়। 

তোমারে কহিয়ে আমি আপন হৃদয় ॥ 

জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাঙ আমি। 

উদ্দেশ্য আমার মূল, এথা আছ তুমি ॥ , 

জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথ|। 

তুমি সে আমাব বন্ধ ছিপ্তিবে সর্বথা ॥ 

তোমাতে নে ৭সে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। 

তুমি সে দিবারে পার কুষ্ধে প্রেমভক্তি ॥ 

এতেকে তোমারে আমি লইন্থ আশ্রম্ব। 

তাহা কর ঘেরূপে আমার ভাল হয় ॥ 

কি বিধি করিমু মুঞ্জি থাকিব কিরূপে। 

কেমতে না পড়ে? মুঞ্জি এ সংসার কৃপে॥ 

সর্ব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায় | * 

তোমারি সে আমি ইহা! জান সর্বথায়॥ চেঃ ভাঃ 

কপট সন্নানীর বাকৃপটুতা| এবং শ্রীগৌরভগবানের 


বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিতাভিমানী সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধয ভাবিলেন, এই নবীন সন্নাসীটিকে কিছু ধর্মশিক্ষা 
ধিতে হইবে। প্রতৃ তাহাকে বলিলেন _-তোমাতে শরীরের 


শক্তি বর্তমান দেখিতেছি, তুমি আমার কর্বন্ধন ছিন্ 


করিয়া প্রেমভক্তি দান কর+১। সার্বচৌম ভষ্টাচার্য্যের 
তর্কনিষ্ঠ মন, তিনি ন্তায়শাক্পের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বৈদ- 
স্তিক শিরোমণি, মায়াবাদী সম্নাদীদিগের গুরু । তিনি 
প্রেমভক্তির নাম শুনিয়াছেন মাত, প্রেমভক্তি থে কিবস্ত 
তাহা তিনি জানেন না। কুঞ্কপ্রেমে জীবের হৃদয়ে যে কিরূপ 
অপূর্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা অনুভব করিবার শক্তি 
তাহার নাই। চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরভগবানের এই 
টাহুরীজালে পতিত হইয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রত 
কথার মন বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রতুকে ভক্তি, 
যোগের জৈবধশ্্ শিক্ষ। দিতে মনস্থ করিযা কঠিলেন,_ 


টি “ কহিলা যত তুমি । 
মকল তোমার ভাল বলিলাঙ আমি ॥ 
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয় । 
অত্যন্ত অপুর্ব সে হিল তু নম ॥ 
বড়ই কৃষ্ণের কপ! হইয়াছে তোমারে । 
সবে এক খানি করিয়া অব্যবহারে | 
পরম স্থবুদ্ধি তুমি হই] আপনে । 

তবে তুমি সম্যাস করিলা কি কারণে ॥ 
বুঝ দেখি বিচারিয়! কি আছে সন্যাসে। 
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে ॥ 

দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে। 
কাহারেও বোল হস্ত যোড় নাহি করে ॥ 
যার পদধূলি লইতে বেদের বিহিত । 
হেন জনে নমস্কারে তত নহে ভীত ॥ 
সন্নাসীর ধশ্ম বা বলিব সেহো নহে। 

বুঝ এই ভাগবতে ধ্বেন মত কহে ॥ চৈঃ ভাঃ 


এই বলিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রত্ুর নিকট ভাগ- 
বতের নিম্নলিখিত গ্লোকটি ব্যাথা করিলেন । 


শীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বাসদের সার্ববভৌম ভট্টাচার্য্য । ৬১ 


প্রণমেদ্দগুবতৃমাবাশ্বচাগ্ডাল গোখরম্। এই বলিয়! তিনি গীতার এই ্লোকটি পাঠ করিলেন-- 
প্রবিষ্টো জীব কলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥ পিতামহস্ত জগতো মাঁতাধাতা পিতামহঃ। 

_. অর্থাৎ শ্রাভগবান জীবন্ধপ অংশে সকল দ্েহেই বেগ্ঠং পবিভ্রমোক্কার খকৃসামঘণুরে বচ ॥ 

গ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহ ভাবিয়া! কুকুর চণ্ডাল, গে। এবং অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, মানা. ধাতা 


গর্দভ পর্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। (কর্মফল বিখাতা : এবং পিতাঁমহ। আমি জেয, বস্ত, 
প্রত নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছেন। সার্কাভীম ভটটাচার্যা পবিত্র, ওস্কার, ধক, সাঁম এবং যজুঃ। 


পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার পর গীতা আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া 
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সভারে প্রণতি। তিনি প্রকে গীতোক্ মক্স্যাস লঙ্গণ বুঝাইজেন। শ্রীর্ণ 
সেই ধর্মধধবজী যার ইথে নাহি রতি ॥ ভগবান অজ্জনকে বলিতেছেন, 
শিখান্র ঘুচাইয়া সভে এই লাভ। অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কম্ম করোতি যঃ। 
নমস্কার করে আমি মহা মহা ভাগ॥ চৈঃ ভা; স সন্প্যাপীচ যোগীচ ন নিরগ্লিরচাক্রিয়ঃ ॥ 
প্রত একমনে গ্রেমাবিষ্ট হইয়! সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের অর্থাৎ স্বর্গাদি কর্মফলের কামন। না করিয়া থিনি 


মুখে বৈষব ধর্মতত্ব কথা শুনিতেছেন। তাহার মনে শাক্সবিহিত অনশ্ত কর্তৃবা করব করিয়া থাকেন, ভিনিই 
বড় আনন্দ হইতেছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের গু, প্রকৃত সক্যানী এবং ভিনিই যথার্থ যোগী ; অগিহোত্র 
পণ্ডিতাভিমানী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে ভকিযোগের  প্রদ্থৃতি কর্দপরিত্যালী, যতিবেশধারী সঙ্গী নহেন, 
কথা তাহার বড়ঈ ভাল লাগিতেচছ। আব শরীর ধর্ম পরিত্যাগীও যোগী নহেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য গ্র্ুর প্রতি চাহিয়। পুনরায়. প্রতুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া সার্বভৌম ভ্রাচার্য 
কহিতে লাগিলেন,” ম্যাপ ধর্ধের এই এক মহৎ দোষের আবেগভরে কহিতে লাগিলেন, 
কথ। কহিলাম। আর এক সর্বনাশের কথা বলি শুন,__ 
“এই বলিয়া তিনি অতিশয় উত্তেক্গিতভাবে কহিতে 
লাগিলেন,__ 

জীবের দ্বভাব ধর্শ ঈশ্বর ভজন। 

তাহ! ছাড়ি আপনারে বোলে নারায়ণ । 

গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেক রক্ষ।। 

ধাহার প্রসাদ হৈল বৃদ্ধি জ্ঞান শিক্ষ|। 

ধার দান্য লাগি শেষ অজ ভব রমা । 

পাইয়াও নিরবধি করেন কামন]। 


নিষ্কাম হইয়। করে যে কৃষ্ণ ভজন। 

তাহারে সে বলি যোগী সন্গ্যামী লক্ষণ ॥ 

বিষুক্রিয়া ন। করিয়৷ পরান খাইলে । 

কিছু নহে-_-- সাক্ষাতে এই বেদে বোলে । চৈ; ভাঃ 

এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্লিখিত শ্লোকটি 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন । 


তৎকর্শ পরিতোবষং ঘৎ স। বি্ট! তন্মতির্যয়।। 
হরিদে হভৃতামাত্মা শ্বয়ং গ্রকুতিরীশ্বরঃ ॥ 


স্টিস্থিতিপ্রলয় ধার দাসে করে। অর্থাৎ যাঁহ। শ্রীহরির সম্তোষ সম্পাদন করে, তাহাই 
লাজে নাছি হেন প্রত বোলে আপনারে ॥ কর্ম। যাহা ছার শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই বিস্তা। 
নিত্র। হেলে আপনে কে ইহাও না জানে । কেন ন। শ্রীহরি দেহধারী মাত্রেরই আত্মা ও ঈশ্বর, 
আপনারে নারায়ণ বোলে হেন জনে ॥ যেহেতু তিনি স্বয়ং বা স্বতন্ত্রূণে সকলেরই কারণ স্বরূপ । 

জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্বর বেদে কহে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য অধিকতর উত্তেজনার সহিত 


পিতারে যে ভক্তি করে সে হ্বপুত্ম হয়ে ॥ চৈঃ ডাঃ কহিতে লাগিলেন, 


৬২ শ্রাশ্রীমপাহা গ্ুতুর নীলাচল-লীলা। 


তাহারে ষে বলি ধর্থ কণ্ সদাচার। 

ঈশ্বরের যে গ্রীতি জম্মে সম্মত সভার। 

তাহারে যে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধায়ন। 

রুষ্ণ পাদপন্পেতে করায় খ্ির মন। 

সভার জীবন কুচ জনক সভার। 

হেন কৃষ্ণ ষে ন। ভে সঙ্গ বার্থ তার ॥ চৈ: ভা: 

প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে উরু ভগবানের 
মাহাত্ম্য শ্রবণে প্রেমানন্দে পুলকিতাঙ্গ হইলেন। তাহার 
কমলনমনঘ্বয় দিয়া দরদরিত পুলকাঞ্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। তিনি প্রেমবিস্কীরিত লোচনে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের প্রতি চাহিয়। কহিলেন,_-"'ভট্টাচার্ধ্য ! আপনার 
মুখে কৃষ্ণতক্ি গ্রসঙ্গেব কথ! শুনিয়া আমার বড়ই মধুর 
লাগিতেছে । আপনি আরও কিছু বলুন, শুনিয়া আমার 
পিপাসিত কর্ণ শীতল করি।” সার্বভৌম ভ্রাচাধ্য প্রতুর 
কৃপায় আজি মহাশক্তিশালী হইয়াছেন। তিনি প্রেমী" 
বেগে পুনরায় প্রতুকে কহিতে লাগিলেন, “আমি 
যাহা বলিলাম, আপনি যদি বলেন ইহা! শঙ্করা- 
চাধ্যের মত নহে, তাহার উত্তরে আমি বলি তাহার 
অভি গ্রায়_জীব শ্রীভগবানের দাস, শ্রীভগবানের পহিত 
জীবের দাস সম্বন্ধ, শ্ীভগবানের দীসত্ব করাই জীবের 
ধর্ম, একথা শঙ্করাচার্ধ্য নিজমুখে বলিয়৷ গিয়াছেন।”। 
এই বলিয়া তিনি শঙ্করাচার্য্যের কৃত হটুপদী স্তোজ্ের 
নিয়লিখিত গ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্য। করিয়া 
প্রতবকে বুঝাইলেন। 

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ | তবাহং ন মামকী নম্বম্‌। 

সামুস্রোহি তরঙ্গ কচন সমুদ্র ন তারজঃ ॥ 
অর্থাৎ জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও নাথ! 
আমি জানি, আমি তোমারই অধীন, আমি তোমা হই- 
তেই জন্স গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার অদীন নহ, 
ভূমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও 
তরঙ্ময় সুত্রে পরম্পর পার্থকা না থাকিলেও, ইহা স্থনি- 
শ্চিত যে তরঙ্গই সমৃত্রের, কিন্তু সমুত্র তরজের নহে। 

শঙ্করাচার্দ্যের শ্লোকের এই অভিগায়। ইহা না বুঝিয়া 


লোকে মাথা মুড়াইয়। সন্গাসী কেন হয়, তাহ। সার্কতৌম 
উট্টাচার্ধয বুঝিয়। উঠিতে পারেন না, একথা তিনি প্রত্বুকে 
স্পষ্ট করিয়! বলিলেন, যথা শ্রচৈতন্তভাবতে-- 

সন্ত্যাসী হইয়। নিরবধি নারায়ণ। 

বলিবেক প্রেমভক্তি যে।গে অনুক্ষণ ॥ 

না বুবিয়। শঙ্করাচার্য্যের অতিগ্রায়। 

ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়। ছুঃখ পায় ॥ 

«ই বলিয়া! তিনি প্রভৃকে সন্সেহে কহিলেন,-- 

অতএব তোমারে যে কহিলাম আমি । 

হেন পথে প্রবিষ্ট হইল| কেনে তুমি॥ 

যদি কুষ্ঝ ভক্তিযোগে করিব উদ্ধার । 

'তবে শিখাস্ত্ব ত্যাগে কোন্‌ লভ্য আর। 

দি বোল মাধবেজ্র আদি মৃহাভাগ। 

তারাও করিয়াছেন শিখাশ্ত্র ত্যাগ ॥ 

তথ।পি৪ তোমার সঙ্গাস করিবার। 

এসময়ে কোনমতে নাই অধিকার ॥ 

সে সৰ মহান্তগণ ত্রিভাগ বয়দে। 

গ্রামারস তৃঞ্জিয়া সে করিল! সন্ন্যাসে ॥ 

যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার । 

কেমতে হইল সন্্যাসের অধিকার ॥ 

পরমার্থে সঙ্গ্যাসী কি করিব তোমারে। 

যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে ॥ 

যোগেজ্জাদি সভের যে ছু ভ প্রসাদ। 

তবে কেন করিয়াছ এমন গ্রমাদ ॥ * ঠঃ ভাঃ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রত্বকে প্রকৃত কথাই বলিলেন। 
তিনি প্রত অপেক্ষ] বয়সে অনেক বড়, গ্রাম সম্পর্কে প্রতু 
তাহার গ্গেহভাজন পুত্রহুল্য। তিনি সর্বশান্ত্রে স্ুপত্তিত; 
শান্্যুক্তি দ্বারা তিনি প্রত্কে বুঝাইলেন, তীহার এই 
নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্গাসগ্রহণ করা কোন 
মতেই স্থবিবেচনার কার্ধয হয় নাই। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে ভক্তিষোগের তত্বকথা 
গুনিয়া প্রত অতিশয় সন্ধষ্ট হইয়া তাহাকে বিনয় ফচনে 
কহিলেন, 


ীকৃষ্ণচৈতগ্য মহাগ্রত এবং বাসুদেব সার্ববভৌম ভট্টাচার্য । ৬ 


--শশাশাশাটজিিন সার্ঘভৌম মহাশয় | 
শঙ্স্যাসী আঙ্মাবে নাহি জানিহ ন্িশ্5স্র। 


কৃষ্ণের বিরহে মুঞ্জি বিক্ষিপ্ত হইয়া । 

বাহির হইলু* শিখা! হুত্্র ষুড়াইয়া 

সন্ন্যাসী বলিয়। জান ছাড় মোর প্রতি । 

রুপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥” চৈঃ ভা; 


প্রভুর এই দৈস্তোক্কিতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মন অরিক- 
তর ভ্রবহইল। তিনি কপট লক্্যাসী চতুরচুড়ামণি 
প্রগৌরভগবানের বাক্চাতুরী-জালে জড়ীতৃত হইয়া 
পড়িয্নাছেন। তিনি কি করিয়া ভগবানের মায়া বুঝি- 
বেন? চিরকাল শ্ীভগবান নিজ দাসের সঙ্গে এইরূপ লীলা- 
রগ করিয়া! আনিতেছেন। প্রতু সার্ববতৌম ভট্টচাধ্যের 
মুখের প্রতি চাহিয়! মৃছুমধুর হামিতেছেন ; কিন্তু তিনি 
প্রতুর এই হাসির মর্ম বুঝিতে পারিতেছেন না | 


হাসে প্রভু সার্বভৌমে চাহিয়। চাহিয়া । 
না বুঝেন সার্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া | চৈঃ ভাঃ 


কিছুক্ষণ পরে মার্ব্ভৌম ভট্টাচার্য; যখন বুঝিলেন, প্রত 
তাহীকে অতি স্ত্বতি করিতেছেন, তখন তাহার মনে কিছু 
লজ্জা হইল। আর বিশেষতঃ প্রত সন্্যানী, তিনি গৃহী, 
তাহার পক্ষে সন্ন্যাসী বন্দনীম়ু। এই ভাবিয়া তিনি গ্রত্ুকে 
কছিলেন-- 





আশ্রমে বড় তৃমি। 

শান্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি ॥ 

তুমি যে আমারে স্তব কর যুক্ত নহে। 

ইহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়ে ॥/” চৈ: ভাঃ 


তুর শিরোমণি গ্রন্থ, একথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। 
তিনি এইরূপ লীলারঙে সথনিগুন। সার্বাভৌম ভট্টাচার্যের 
হত্ত ধারণ করিয়া প্রস্থ কাতর বচনে তাহাকে কহিলেন, 
'আপনি আমার গ্রাতি এরূপ অকরুণ হইবেন না। আমি 
আপনার আশ্রিত জন, সর্ধতোভাবে আমি আপনার 
চরণে স্মরণ লইয়াছি। এসকল মায়ার কথা ছাড়িয়া দিয়া 


আমাকে আপনি কৃপা করিয়। উদ্ধার করুন ।?? (১) সার্ব- 
ভৌম ভট্রাচার্ধ্য একথার আর উত্তর করিতে পারিলেন না। 
রঙ্গিয় গ্রতুর লীলারঙ্জ বুঝা বড় কঠিন। সার্ক্বভৌম তট্রা- 
চার্ধ্যকে আর কোনও উত্তর দিবার অবসর না দিয় চতুর 
চূড়ামণি প্রত তাহার সঙ্গে আর একটা লীলারঙ্গ করিতে 
বাসনা করিলেন । গ্রভগবানের চাতুরী জাল অনন্ত । তিনি 
তাঁহার অনন্ত চাতুরী-জাল ভক্তগণের সমক্ষে সর্বদাই 
বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত-ত্রমরা শ্ীভগবানের এই 
চাতুরীজালে নিত্যই পতিত হইতেছে; ইহাকে বলে 
জীতগবানের লীলারঙ্গ। এইবূপ লীপারঙ্গে তিনি দিবানিশি 
মগ্র থাকেন । 

প্রত সার্বভোম উট্রাচাধাকে কহিলেন, “সার্বভৌম 
ভটটাচার্ধ্য! আমার একটি মনের বাসনা আপনাকে পূর্ব 
করিতে হইবে । আপনার মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা গুনি- 
বার ইচ্ছা আমার মনে বড় প্রবল হইয়াছে। আমার থে 
যেস্থানে মংশয় আছে, আপনি ভিন্ন অন্ত কেহ তাহ! 
মীমাংস। করিতে পারিবে না” । (২) সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
প্রতুর কথ! শুনিয়া! হাসিয়া উত্তর করিলেন, “তুমি সকল 
বিস্তায় পারদর্শা। তোমার নাম আমি পূর্বে শুনিয়। 
ছিলাধ । নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের নাম কে না শুনি- 
যাছে? তুমি ভাগবতের সকল অর্থই জান। তবে ভক্তি- 
কথার বিচার জবশ্ট কর্তব্য বোধে তোমার সংশয়জনক 
প্রশ্নের উত্তর আমি যথাশক্তি দিব। বল দেখি 
তোমার কোন্‌ কোন্ স্থানে সংশয় আছে?” 

পূর্বের কথাবার্তী সকলি ছুইজনে নিভৃতে বসিয়। 
হইতেছিল। এক্ষণে ভাগবতের গ্লোকার্থ লইয়া বিচার 
হইবে, তাই প্রত বলিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য | আমি 
লময়মত অ।পনার গৃহে গিয়া এবিষয়ে আমার সকল সংশয় 





(১) প্রড়ু বোলে ছাড় মেরে এসকল মাঃ। 
সর্ধবভাবে তোমার লইলু মুকি ছার! চৈ; তাং 
(২) প্রন বোলে মোর এক আছে মনোরখ। 
তোমার শ্রীমুখে শুনিবাও ভাগবত ॥ 
মতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আনার। 
স্কোম! বই তুচাইন ছেন নাছি জার | &1 তাঃ 


৬৪ শরীত্বীমশাহা প্রতুর নীলাঁচল- লীল। ৷ 


দুর করিয়। লইব। অস্ত রাত্রি অধিক হইয়াছে, আপনি 
গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন|” এই বলিয়। প্রতু সার্বভৌম 
ভট্রাচার্য।কে প্রেমালিঙ্গন দানে সে দিন বিদায় দিলেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্ধোর গৃহে পরদিন মূকুন্দ দত্ত আসি- 
লেন। মৃকুদ্দ এবং গোপীনাথ আঁচার্ধ) দুইঞ্জন পরম বদ্ধু। 
মধ্যে মধ্যে মৃকুন্দ গোপীনাথ আচাধ্যের সঙ্গ করিতে 
সার্বভৌম ভট্রাচার্ষোর গৃহে আসিতেন। সেই স্থুত্রে 
আজিও আল্গিয়াছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিতও 
মূকুদ্দের পরিচয় হইয়াছে। সেদিন গোপীনাথ আচার্ধ্য ও 
মুকুন্দ বসিঘা আছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেখানে 
আসিয়। মুুন্দকে দিজ্ঞাসা করিলেন, “মুকুন্দ ! তোমাদের 
এই নবীন সঙ্লানীটি দেখিতে বড় হ্ুম্দর। তাহার দ্বভাবটি 
অতিশয় মধুর। তাহাকে দেখিয়! পধ্যন্ত আমার মনে বড় 
আনন হইয়াছে । ইনি কোন্‌ সম্প্রদায়তুক্ত দন্ন্যাসী? 
ইঙ্ঠার নাম কি? ইহীক্জ গুরু কে? আমি জানিতে ইচ্ছা 
করি” । গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথার 
উত্তর দিলেন “ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ পুঞ্জাপাদ 
কেশব ভারতী ঠাকুর ইহার সপ্ন্যাপ গুরু" | ইহা শুনিয়া 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিলেন, “ইহার নামটি অতি হ্বন্দর 
অন্তি উত্তম। কিন্ত ইনি যে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছেন 
তাহ। উত্তম নহে, মধ্যম? | (১) 

গোপীনাথ আচার্ধ্য প্রতুর একান্ত ভক্ত। প্রন্থকে 
তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বান করেন। সার্বন্ৌম 
ভট্টাচার্যের কথ! তাহার ভাল লাগিল না। হিনি নিজ 
মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন “ভট্টাচার্য! ইনি 
ড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়া! ইচ্ছা করিয়া ভারতী সম্প্রদায় 
ভৃক্ত হইয়াছেন। ইহার বাহাপেক্ষা নাই। (২)। 
সার্বতৌম ভট্টাচার্য এ সম্থদ্ধে আর কোন কথা না কহিয়া 
পুনর্ববার জিজ্ঞান! কবি-লন, «এই নবীন বয়সের এই 


এ শাল শশী তিন শপ তিীপশাশি + পিপিপি ৮ 


(১) সার্বভৌম কছে ইহার নাম সর্বোত্তম । 
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম চৈঃ চঃ 

(২) গোপামাথ কহে ইহীর বাহপেক্া।, 
অঙ্তএব বড় সম্প্রদ।যেডে উপেক্ষা। এ 


সন্গাসীটি গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার পূর্ণ যৌবন। 
কি প্রকারে ইহার সম্নযাস-ধর্শ রক্ষা হইবে? আমি ইহাকে 
নিরস্তর বেদান্ত শুনাইব এবং বৈরাগা অদ্বৈতমার্গে 
প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিব। তিনি যদি ইচ্ছ! করেন, 
পুনরাঁঘ যোগপটরনিয়া সংস্কার করিয়া ইহাকে উত্তম সম্প্রদায় 
তৃক্ত করিয়! লইব।” (১) 

সার্ধতৌম ভট্টাচার্যের মুখে এই কথা শুনিয়া মুকুম্দ 
৪ গেগীনাথ আচার্ধ্য উভযেই বড় দুঃখিত হইলেন। 
কারণ প্রতু ষেকি বস্ত,_-তাহ। তাহার] বিলক্ষণ জানেন। 
গোপীনাথ আচার্ধা সার্বভৌম ভন্রাচার্ধের ভগ্মীপতি। 
তিনি তাহার শ্ালকের এই পাগ্ডিত্াভিমানম্ছচক কথা 
শুনিয়! কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইগা কহিলেন.__ 

“উষ্টাচার্ধা | তৃমি ইহার না জান মহিমা । 

ভগবত্তা লক্ষণেব ইহাতেই সীমা ॥ 

তাহাতে বিখ্যাত ইঠ পবম ঈশ্বর | 

অন্ত স্থানে কিছু নহে _বিজ্ঞের গোচর ॥ চৈঃ চঃ 

তিনি স্পইই বলিলেন, “এই শ্রীকৃষ্চচৈতন্যনামধারা 
মহাঁপুরুষই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর । তুমি ইহার মহিমা কি 
বুঝিবে? অজ্ঞ লোকের নিকট শ্ীভগবান গোচরীভূত 


শিক পাত পপি তি পাশা 


প্পীশসপ তি 7 শিট শি সপ পপ 


(১) ভট্টাচার্য্য কে ইহীর প্রো যৌবন। 
কেমনে সন্গযাসধর্ম হইবে রক্ষণ ॥| 
নিরস্ত্র ইইাকে বেদান্ত শুনাইব। 
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে * প্রবেশ করাইব ॥ 
কছেন যদি পুনরূপি যোগপট্ট ? দিয়।। 
সংস্কার করিবে উত্তম সন্প্রদায়ে আলিয়! || চৈ: ৮: 

* “বৈরাগা অধবৈত মার্গে'বৈরাগাল প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাশক্তি। 
অধৈচমার্গ শ ঈশঙ্করাচার্যা প্রদরশিত জীঙরক্ষের একতা! এবং তরদিস্করের। 
মিথ্যা প্রস্তিগাদক মতবিশেষ। 

1 ধেগপটট সমন্না'সীদিগের যে ব্রার! পৃষ্ঠ জানু বন্ধন হঃ 
তল্লক্ষণম্‌-_ 

পৃ্টজান্ে। সমীযোগে বন্ত্ং বলয়বদ্দঢুম্‌। 
পরিবেষ্টয যহূর্দস্থ তিষ্ঠেত্তৎ যোগপউ্রকম্‌ | 
পৃ ও জানু বলয়ের স্তায় দৃ্ঘতাবে পরিবেষ্টন করি] থে বগ 


উত্দে খাকে ভাহার নাম যোগপট্ট। 


জ্রীকৃষ্ণচৈতচ্য মহা প্রভূ এবং সার্ববভৌম ভট্রাচা্যয। ৬৫. 


হন নাই। বিজ্ঞ লোকেই তীহাকে জানিতে পারে। 
এই মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিলেই ইঠাঁকে স্বয়ং ভগবান 
বলিয়া প্রতীত হয়।” সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যগণ 
সেখানে সকলেই ছিলেন। ত্বাহীরাও এই কথা শুনি- 
লেন। সকলেই আশ্র্যয হইলেন। মানুষকে ভগবান 
বলায় তাহাদের মনে বিষম সন্দেহ হইল। সার্বভৌম 
তষ্টাচার্চেযর শিষ্বগণ গোগীনাথ আচার্ধাকে চাপিয়া 
ধরিলেন “কোন্‌ প্রমাণে আপনি ইহাকে ঈশ্বর বলেন?” 
গোপীনাথ আচার্য্য টত্তর করিলেন «বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার 
ঈশ্বরত্ব শ্বীকার করিয়াছেন এবং ইঠাতে ঈশ্বরের সকল 
লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছেন বপিয় ইহাকে ঈশ্বর 
বলিমাছেন।” শিশ্যগণ আচার্ষে/র কথ! হাপিয়! উড়াইয়া 
দিয়া কহিলেন,_-“ঈশ্বরতব অনুমান সাধ্য 1” (১) সার্বভৌম 
ট্টাচার্য ও তাহার শিষ্যগণের মতে মত দিলেন। ইহা 
শুনিয! গোপীনাথ আচার্যের মনে অধিকতর দুঃখ ও 
ক্রোধের উদয় হইল। তিনি প্রথমে শান্তর প্রমাণ দিয়। 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরকে 
ধথাযথ অনুভব অশ্রমানে হয় না । অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের 
কেবল অন্তিত্ব মাত্র অনুভূতি হইয়া থকে) কিন্তু যথাযথ 
ঈশ্বরজ্ঞান কেবল ঈশ্বরের কৃপায় হয়। এই বলিয়া তিনি 
ডাগবতের নিম্নলিখিত গ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা 
করিলেন । 

তথাপি তে দেব! পদান্তৃজন্বয়গ্রসাদ লেশান্ুগৃহীতএব হি। 


জানাতি তত্বং ভগবন্মহিয়ো ন চান্ত একোইপি চিরং বিচিন্বন্‌॥ 


অর্থ। ব্রদ্মা কহিলেন, হে দেব] তোমার চরণ 
কমলদ্বয়ের গ্রসাদলেশামুগৃহীত ব্যক্তি তোমার মহিমার 
তত্ব অবগত হন)কিন্ত যাহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা 
শীন্্রবিচার করিয়। তোমাকে অয্নেষণ করিতেছেন, তাহা- 


তাহার পর গোপীনাথ আচার্ধ্য সক্রোধে তাঁহার 
বিদ্যাভিমানী শ্বালকের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,_- 

 যদ্যপি জগদ্পগুরু তুমি শাস্তজানবান। 

পৃথিবীতে নাহি প্ডিত তোমার সমান ॥ 

ঈশ্বরের কূপালেশ নাহিক তোমাতে। 

অতএব ঈশ্বরতত্ব ন। পার জানিতে ॥ 

তোমার নাহিক দোঁষ শাস্ত্রে এই কহে। 

পাঙ্িত্যাদো ঈশ্বরতত্ধ কতুজ্ঞান নহে” ॥ চৈ: চঃ 
মার্বাভৌম উট্টাচার্ধ্য তাহার ভগ্মিপতির ক্রোধব্যঞ্জক 
কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই হাপদিলেন। মুখে কপট 
ক্রোধভাব প্রকাশ করিয়। তিনি উত্তর করিলেন, 
“আচার্য ! তুমি সাবধানে কথ। কহ। তোমাতে যে 
ঈশ্বরের কপ! আছে, তাহারই বা প্রথাণ কি বল দেখি 
শুনি” ? 

সার্বাভৌম কহে আচার্ধ্য কহ সাবধানে । 

তোমাতে ঈশ্বর কপ] ইথে কি প্রমাণে ॥ চৈ: চঃ 
গোপীনাথ আচার্ধাও পরম পণ্ডিত। তিনি উত্তর 
করিলেন-.“বে বস্ত্র যাঁৃশ, তদ্বিষয়ে তাদৃশ জ্ঞানের নাম 
বস্ততবজ্ঞান। যেমন রজ্জুকে রজ্জুরূপে জ্বান, শুক্তিকে 
শুক্তিরূপে জ্ঞান প্রভৃতি । কিন্তু রজ্জুকে মর্প বলিয়া এবং 
গুক্তিকে রর্দত বলিয়া জান বস্কবিষয়ে বস্তজ্ঞান নহে। 
শ্রভগবানের কপাতে বস্ততত্বজ্জান প্রমাণিত হয়। তিনি 
ধাহাকে নিজ রুপ| দ্বার] হ্ম্বূপ দেখাইবেন তিনিই 
তাহাকে বুঝিতে পারিবেন । বস্তবিষয় ব্যতিত অন্য 
বিষয় অবলগ্থনে বস্তরজ্ঞানের সম্ভাবন| নাই। কৃপা বাতিত 
তাহার দর্শন বা বস্তজ্ঞান হয় না। যাহার তাহার কৃপা 
পাইয়াছেন, ধাহারা তাহার শ্বরূপ বুঝিগ়্া কপাতিক্ষু 
হইয়াছেন । ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা 


দিগের মধ্যে কেহই ভোমার তত্ব জানিতে পারেন না। করেন না। এই যে শ্রুষটৈতত্ত নামধারী মহপুরুষকে তুমি 


(১) শিষ্যগণ কছে ঈশ্বর কু কোন প্রম[ণে। 
আচার্য কহে বিভাষত ঈঙর লক্ষণে ॥ 
শিষাগণ কছে ঈশ্বরত্তত্ব সাধি অনুমানে। 
আচার্ধয কছে অনুমানে নহে ঈশ্বর জানে ।। চৈ; 
ঈ 


দেখিয়াছ,ইহার শরীরে ঈশ্বরের সর্ববিধ লক্ষণনকল পরিদৃশ্ত- 
মান রহিয়াছে । তুমি ইহাকে মহা প্রেমাবেশবিহবল 
অবস্থায় দেখিয়াছ, তবুও তোমার মনে ইহীকে ঈশ্বর বলিরা 
বিশ্বাস হয নাই, ইহা! তোমার নিতান্ত চুর্ভাগ্য। ইহা 


ভি রহইমনমহাপ্রভুর নীলাচল-লীল। 


কেই প্র্গবানের মায়া বলে। ভক্কিবহিম্থূখ জন ঈশ্বরকে 
তেখিয়াও দেখিতে পায় না” । (১) সার্বভৌম ভাচট্রারধ্য 
এবার আর তাহার হা্ি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। 
তিনি হাসিয়া ভগ্নিপতিকে কহিলেন_- 

ইষ্গোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোব । 

শান্ত্দৃষ্টে কহি কিছু না লইও দোষ ॥ 

মহাভাগবত হয় চৈতন্ত গোসাঞ্িঃ। 

এই কলিযুগে বিষ অবতার নাই ॥ 

অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ নাম। 

কলিযুগে অবতার নাহি শান্ত্রজ্ঞান” ॥ চৈঃ চঃ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই বলিলেন “কলিষুগে বিষ্ণুর 
অবতার নাই, অতএব তোমার চৈতগ্ক গোসাঞ্চ ঈশ্বর 
হইতে পারেন না। তিনি পরম ভক্ত, মহাভাগবত,--এই 
মাত্র জানিও”। 


গোপীনাথ আচার্য গৌরাঙ্গগত-প্রাণ; প্রতৃর ভগবত্বা় 
তাহার গ্রগাঢ় বিশ্বাস। বিগ্ভাতিমানা শ্বালকের কথা 
শুনিয়া তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তাহারও শান্ত্রজ্ঞান 
হ্টালক অপেক্ষা কোন অংশে নান নহে। তিনি ছুঃখিত 
হইয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে কহিলেন,-+“ভট্টাচার্ধ্য ! তুমি 
শান্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর; কিন্তু তুমি ভাগবত এবং 
মহাভারত এই ছু* প্রধান শাস্ত্রে এবিষয়ে কি লিখিত 
আছে তাহ] তৃমি জান না, ইহা বড় আশ্চর্ধ্য কথা । আমি 
তোমাকে এই এই শাস্তগ্রস্থ হইতে কলিযুগের অবতার 
বিষয়ে প্রমাণ দিতেছি শুন। কলিষুগে শ্রভগবান 
লীলাবতার গ্রহণ করেন না, এই জন্তই তাহার নাম 


ত্রিুগ । কলিধুগে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অবত।র। গ্রতি 


(১) আছচাধ্য কহে বন্তবিষয়ে বন্তজ্ান। 
বন্ততত্ব জান হয় কুপাতে প্রমাণ ॥ 
ইই|র শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ। 
মহ প্রেমাবেশে তুমি পাঞাছ দর্শন " 
তবু ঈশ্বর ছোন না হয় তোমার । 
ঈশ্বরের মাযার এই বলি বাবার ।! 
গোখলে ন। দেখে ভায়ে বহিমু্খ জন ।” চৈ; চঃ 


যুগেই শ্রীরুধ্* ভগবান যুগাবতার গ্রহণ করিয়া অবতীর্ 
হন। তোমার মূন অতিশয় তর্কনিষ্ঠ। তাই তুমি এসকল 
তত্ববিচারে অপারগণ (১)। এই বলিয়া গোপীনাথ 
আচাধ্য ভাগবতীয় ও মৃহাভারতীয় প্লোক কমটি জবৃদ্ধি 
করিয়৷ সার্বভৌম ভ্রাচার্ধযকে শুনাইলেন। এই ক্লোক 
কয়টি নিয়ে উদ্ধত হইল (১)। রি | 


গোপীনাথ আচার্য; মনে বড় ছুঃখিত হইয়াছেন রাগঙ 
হইয়াছে । তিনি আর এই ফ্োকগুলির ব্যাখা। করিলেন 
ন1। তিনি তাহার পর্ডিতাঁভিমানী শ্টালককে কহিলেন-- 


“তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন। 
উর ভূমিতে যেন বীজের রোপন ॥ 
তোমার উপরে তার কূপ যবে হইবে। 
এমব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥ 
তোমার যে শিষা কহে কুতর্ক নান বাদ। 
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রাসাদ” | চৈঃ চঃ 


কপ পপ পপ 


(১) শুনিয়। আচার্য কহে দুঃখী হঞ মনে। 
শা্প্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে ॥ 
ভাগবন্ত ভারত দুই শানে প্রধান। 
সেই ছুই গ্রস্থবাকো নাহি অবধান॥। 
পেই ছুই কহে কনিতে সাক্ষাৎ অবতার । 
তুমি কহ কলিতে নাহ বিঝুর প্রচার || 
কলিধুগে লীলাবততার ন৷ করে ভগবান। 
অতএব ত্রিধুগ করি কহি তার নাষ।। 
প্রতি যুগে করেন কৃষা ধুগ অবতার । 
তক্কনিষ্ঠ হাদয় তোমার নাহিক বিচার ॥॥ চৈঃ চঃ 
জাদন বর্ণাস্্রয়োহান্য গৃহতোহ্মৃযুগং তহুঃ। 
গুযলোরক্ত্তথ। গীত ইদানীং কৃষঃতাং গন্ভঃ। 
ঞ্রীসাগবত ১৮৯ নলং প্রত্তি গগবাফ্যং। 
কৃষবর্ণ। ত্বিষাকৃজং সাঙ্গো পাঙ্গাস পাদম্‌। 
য্ৈঃ সংকীর্ন প্রানৈর্যজত্তিহি শুমেধ্সঃ | 
প্রীমন্তাগবত ১১1৫। জনকং প্রতি করঙাজন বাক্যং। 
সুবর্ণ বর্ণে। হে মালে। ব্রাঙ্গশনদনাঙ্গদী। 
নঙ্্য।সকৃৎ সম: শাস্তে। নি শান্তিপরায়ণঃ ॥ 
মহাছারন্চে দানধর্ণে দবতিতম গোঁফ; 


(১ 


সি 


শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম উটটাচার্ঘ | ৬ 


এই বলিয়া তিনি নিম্লিখিত ৪ইটি ভাগবতীয় গ্লোক 
পাঠ করিলেন। 


(১) যচ্ছক্তয়ো। বদতাং বাদিনা ঠব বিবাদসংবাদতূবোভবস্তি | 
কুর্বস্তি চৈষাং মুহ্রাত্মমোহং তল্মৈমোহস্ত গুণায় ভূয়ে॥ 
শ্রমন্ভাগবত ৬। ৪। ১৬ 


(২) যুক্তধ সস্তি সর্বত্র ভাষস্তে ব্রাহ্মণ যথা । 
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ বদতাং কিং ন দুর্ঘটমূ ॥ 
শ্রীমস্তাগবত ১১/২২।৩ 


১ম ঙ্লোকার্থ। দক্ষ প্রজাপতি শ্রীভগবানকে বলিতে- 
ছেন,--ধাহার শক্তি অর্থাৎ মায়াবুত্তি সকল তর্কনিষ্ঠবা্দি 
প্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু হয়, এবং 
যাহ! তাহাদিগের বারদ্বার আত্ম মোহ করে, সেই অনস্ত 
গুগমম্পন্ন এবং অপরিচ্ছিন্বিত ও মহাম হিমান্থিত ভগবানকে 
আমি প্রণাম করি । 


২য় শ্লোকার্থ। শ্রীভগবান উদ্ধবকে কহিলেন “হে 
উদ্ধব ! ভ্রাগ্ষণগণ্ণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত 
নহে। যেহেতু সর্বত্রই সকল তত্ব অন্তভূ্ত আছে, 
আমার মায়া ম্বীকার করিয়। যিনি যাহ] বলিয়াছেন, তাহা 
কিছুই দুর্ঘট নহে।” 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই প্লোকদুয়ও শুনিলেন । 
তগ্রিপতির সহিত আর বাগবিতণ্ডা না করিয়৷ তিনি 
হাসিয়া কহিলেন “আচা্ধ্য | এক্ষণে তুমি চৈতন্য গোসা- 
ঞির নিকট গিয়া আমার নামে তাহাকে স্বগণসহ আমার 
গৃহে আজি ভিক্ষ। করিবার নিমস্্রণ করিয়া এস। আর 
অগ্রে জগম্লাথদেবের প্রসাদ আনিয়া তাহাকে ভিক্ষা 
করাও, পরে আমাকে এইসকল শিক্ষা দিও, (১) আজ 


পপ পপ ৮ 


(১) তবে ভট্াচার্দা কছে যাহ গোলাঞ্রির স্থানে । 
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণ | 
প্রসাদ অনি তীরে করাহ আগে স্িক্ষা | 
পশ্চাৎ জানারে আমি করাইও শিক্ষ। || চৈ: ৮: 


এই পর্যান্ত। শ্যালক-ডগ্নিপতিতে এইরূপে হাঁন্ত পরিহাল 
নিন্দা ও স্বতি বাকো সে দিন তখন উভয়ে উভয়ের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুকুপ সর্বক্ষণ সেখানে 
উপাস্থত ছিলেন এবং সকল কথাই শ্তনিলেন। গোপীনাখ 
আগাধ্যের দিঙ্ধান্তে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন; কিন্ত 
সার্বভৌমের কথায় তাহার প্রাণে বড় বাথা লাগিল। 
তাহাকে তিনি কিছু বলিতে সাইস করিলেন না। ছুই 
জনে একঝ্রে গ্রতৃর নিকট গিয়া উপস্থিত হষঈলেন। 
সার্ববভৌম ভট্টাচার্যের নামে গোপীনাথ আচার্ধা গ্রথমে 
গ্রভৃকে ত্বগণমহ তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভূ নিম" 
রণ শ্বীকার করিলে ছই জনে মিলিয়া সার্কভৌম ভট্টা- 
চার্ধ্যের সকল কথাই প্রন্থকে বলিলেন এবং তাহার নিন্দা” 
বাদ করিলেন। সর্বজ্ঞ গ্রহ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন - 


-শাশশীশাাাইীছে যৎ কহ। 

আমা গ্রতি ভট্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ ॥ 

আমার সন্ন্যাসধশ্ম চাহেন রাখিতে । 

বাল্য করুণা কবেন কি দোষ ইহাতে ॥* &£ চঃ 


মুকুন্দ এবং গোপীনাথ আচার্য্য আর কোন কথা কহিতে 
পারিলেন না। 


সে দিন প্রত সার্বভৌম-ভবনে ভক্তগণসহ ভিক্ষা 
করিলেন। ভোজনাস্তে যখন গ্রতু নিজ আশ্রমে বিশ্রাম 
করিতে গেলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য মনে 
মনে ভাবিলেন “এই সন্ন্যাসীটির মহাবংশে জন্ম, ইনি 
হথপপ্ডিজী নবীন বয়সে দক্সাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কি কুকর্্ই 
করি়াছেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম নৃতাকীর্তন নহে। ইহা্চে 
বেদান্ত পড়াইতে হইবে। জগন্নাথ যতবার ভোজন 
করেন, ইনিও ততবার ভোজন করেন। যৌবন কালে 
এত ভোজন করিলে ইহার কামনিবৃত্তি কি করিয়। হইবে? 
নবীন বয়সে ইনি নল্ন্যাসী হইয়াছেন, গৃহে স্বন্দরী ভার্ধা। 
বর্তমান, গৃহসংপার সর্ধাই ইহার যনে পড়ে তাই “রাধা 
রাধা” বলিয়া কান্দেন। এই নবীনমন্ন্যাসী ৰড়ই বিপাকে 
পড়িয়াছেন। ইহাকে পুনরায় সংস্কার করিয়া আশ্রমাচার 


৬৮ জী ঈমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল!। 


শিক্ষা দিতে হইবে” । (১) সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাহার 
মনের ভাব গোপনে রাখিতে পাপিলেন না। তাহার 
সডাসদ ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত এবং ছাত্রগণের সম্মুখে তিনি 
তাহার এই মনে ভাব প্রকাশ করিয়। বলিলেন। সকলেই 
তাহার কথার অগ্থমোদন করিলেন। সর্বজ্ঞ গ্রতু নিক 
বাসায় ভক্তগণসঙ্গে কৃষ্কথা-রঙ্গরসে মত্ত ছিলেন, 
অকম্মাৎ তাহার বদনকমলে হাসি দেখা দিল। সে 
হাসিতে যেন অমৃতের উৎন উথলি:1 উঠিল। অস্তয্ণামী 
শ্রীগৌরভগবান সার্বভৌমের মনভাব বুঝিতে পারিয়া 
নিজজনসঙ্গে তিনি যেখানে বলিয়া ছাত্রগণকে বেদাস্ত 
পড়াইতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। 
সার্বভৌম ভট্টরাচার্যা চমকিত হইয়া সসম্মানে তাহাকে 
বসিতে আসন দিলেন। প্রত দিব্যাসনে বসিয়া অতিশয় 
বিনীতভাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে কহিলেন _- 

“তু'ম সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা সব জান। 

অন্তর পুড়িছে ততবার কহত বিধান। 

সন্নাস আশ্রন ধন্ম না বুঝিয়ে আমি । 

সন্ন্যান করিল বিধি বিচারহ তুমি ॥ 

তৃমি সর্বতত্ববেত্ত! বেদাস্ত বাখান। 

কি বিধান আছে কিছু পড়াহ এখন ॥ 


৯ স্পা শীশিপীশ্পীী সী পপ শপ শী পাশা িাশীপীসপীপ পাপা পাপা 


(১) মহা বংশে জম্ম শ্থাপী সৃপণ্ডিত হন। 

ভকণ বরসে নহে নন্গাল করণ ॥ 

এ সময়ে অনুচিত সন্গ্যাসের ধর্খ। 

না বুঝিয়। কৈল বিপ্র এত বড় কর্ণ ॥ 

পুনরপি সংস্কার করু আপনার 

বেদান্ত পড়িয়া কর আশ্রম আচার ॥ 
মন্নয।সীর ধর্দ নহে কীর্তন নর্ভন। 

বেদাস্ত্র আমার ঠাই ককক শ্রবপ।। 
ভগন্সাথ যতবার করয়ে ভোজন। 
ততবার স্গাসী বে কররয়ে ভক্ষণ || 
যুবাকালে এত ভঙ্গণ যে জন করয়। 
তার কাম নিবৃত্বি বা কোন উপারে হয়। 
ঘর মনে পড়ে তেঞ্ি রাধ! বলি কান্দে। 
বিপাকে পড়িল স্টাসী সন্গ্যাসের ফন্দে ॥ চৈ দঃ 


তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যালের ধশ্ম। 
কি বিধান আছে পুন উপবীত কর্ম | 
জগন্লাথ-গ্রপাদে মত্ত করাইল যোরে। 
কাম শাস্তি করিবারে নারি যুব। কালে। 
ঘর মনে পড়ে তেঞ্ কান্দি রাধা বলি॥ 
কীর্তনের মাঝে তেঞ্জি করিয়ে বিকলি। চৈঃ মঃ 
গ্রতৃর কথ শুনিয়া সার্বভৌম ভট্টীচার্ধ্য একেবারে 
বিম্ময়পাগরে নিমগ্র হইলেন ॥ তীহার মনে বিষম লঙ্| 
হইল ; তিনি বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া! মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন “কি আশ্চর্য! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে শিষ্যগণ 
সমক্ষে ইস্টার নন্বদ্ধে যে যে কথা বলিয়াছি, এই অপূর্ব 
সম্লাসী ঠিক সেই সেই কথাই আমাকে বলিলেন। ইনি 
নিজ বাসায় ছিলেন, আমি আমার গৃহে বসিয়া ইহার 
সন্ধদ্ধে কথাবার্ডী কহিতেছিলাম, তাহা! ইনি কি করিয়া 
জানিলেন? এপর্য্স্ত এখান হইতে কেহ উঠিয়া যান নাই, 
তবে কে তাহাকে এসকল কথ। বলিল? ইনিকি অস্ত- 
ধ্যামী? ইনিকি মানুষ নহেন ?” (১) তিনি লজ্জায় ও 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রত্কে আর কোনও কথা বলিতে 
গারিলেন না। সর্বজ্ঞ প্রত তাহার মনের ভাব বুঝিয়। 
সবিনয়ে মধুর বচনে কহিলেন “ভট্টাচার্য্য! আপনি 
বেদান্ত পাঠ করুন, আমি শরণ করি। আমার কর্তব্য 
শিক্ষা দিন” । সার্বভৌম ভট্টাচার্য বেদান্ত পাঠ আরম্ত 
করিলেন, গ্রন্থ নিবিষ্চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। তিনি' 
শঙ্কর ভাষ্য বেদাস্তস্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 
প্রত নিবিষ্চিত্তে শুনিয়া যান, আর মনে মনে হাসেন, 
কোন কথাই বলেন না। এইরূপে সাত দিন প্রত সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্যের নিকট বেদান্ত সুত্রের ব্যাখ্যা শুনিলেন। 


সা পাপস্পীপপিপীপ 





২ আপে 


(১) এ বোল শুনিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 


হাদয়ে সক্কোচ মহ! গুণয়ে আশ্চধ্য ॥ 

এখনি কহিল কথ| নিজ শিষা সনে। 

এ সকল কথ। ম্বাদী জানিল কেমনে ॥ 

যনে অনুমান করে লজ্জায় পাঁড়িত। 

কিছু ন! কহিল হিয়ায় রহিল বিশ্মিত॥ ডঃ ম? 


্ীকৃষঃচৈতন্থ মহা গ্রভূ্বং সার্ববভেম ভট্টাচার্য্য । ৬৯ 


অষ্টম দিনের দিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য গ্রতুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “্রক্কফণচৈতন্ত! তুমি সাতদিন আমার নিকট 
বেদান্ত শুনিতেছ,-.ভাল যন। কিছুই বল না, কেবল মৌনী 
হইয়া থাক; তুমি অর্থ বুঝিতে পার কিনা তাহা আমি 
বুঝিতে পারি না । তোমার অভিগ্রায় কি বল দেখি? (১.৮ 
প্রন ইহা শুনিয়। অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,-- 





“মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন। 
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ 
সন্ন্যাসীর ধন লাগি শ্রবণ মাত্র করি। 

তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি ॥% টচৈঃ চঃ 


এই কথা শুনিয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন,--“তোমার 
বি এরূপ জ্ঞান থাকে, তবে বুঝিবার জন্য পুনর্দার 
জিজ্ঞাসা কর না কেন? তুমি মৌনী হইযা রহিলে ভোমার 
মনে কি আছে, আমি কি করিয়া বুঝিব?” এই কথ। 
শুনিয়া গ্রতু বিনীতভাবে যাহা কহিলেন, তাহা পুজজাপাদ 
শ্রী কৃষ্দদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রবণ করুন, 
যথ। শ্রীচৈততন্যচরিতামুতে __- 


প্রত কহে শ্বত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল । 
তোমার ব্যাখ্য। শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 
সুত্রের অর্থ ভাষ্য কহে গ্রকাশিয়া। 
ভাষা কহ তুমি স্থত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ 
সত্তরের মুখ্য অর্থ না কর ব্যখ্যান। 
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 
উপনিষদ্‌ শবের ষেই মুখ্য অর্থ হয়। 
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাস স্বত্রে লব কয়। 
মুখ্যার্থ ছাড়িয়! কর গোৌণার্থ কল্পনা। 
অভিধ] বৃত্তি ছাড়ি শক্জের কর লক্ষণা॥ 





পপ পপ 4 পাপা এ. পলি পিন 


(১) অইম দিবসে তারে পুছে সার্বভৌম । 
মাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ। 
তাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি। 
বুষ কিন! বুঝ ইহ! জানিতে না পারি || চৈ 6? 


প্রমাণের মধ্যে শ্তি প্রমাণ প্রধান। 
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেইত প্রমাণ ॥ 
জীবের অস্থি বিষ্ঠা ছুই শঙ্খ গোময়। 
শ্রুতি বাক সেই ছুই মহা পবিজ্র হয়॥ 
দ্বতঃ প্রমান বেদ সত্য যেই কহে। 

লক্ষণ করিলে হ্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ 
ব্যাসের সুত্রের অর্থ সুর্যের কিরণ। 
ত্বকল্লিত ভাষা-মেঘে করে আচ্ছ!দন ॥ 
বেদ পূরাণে কহে বর্গ নিন্দপণ | 

সেই ত্রহ্ম বৃহহ্বস্ত ইশ্বর লক্ষপ॥ 

সর্বৈশ্ব্ধ্য পরিপূর্ণ হ্যযং ভগবান । 

তারে নিবাকার করি করহ বাখ্যান ॥ 
নির্বিশেষ তাকে কহে যেই শ্রতিগণ। 
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকত স্থাপন ॥ (১) 


তথাহি হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে---- 


ধা যা শ্রতির্জললতি নির্বিশেষংসা সাভিধত্তে বিশেষমৰ। 
বিচ'রযোগে নতি হগ্ছ তাসাং প্রায় বলীয়ঃ সবিশেষষেব॥ 


সপ শা পি 5 চে চে * শম্পা পিসী সিন পিপাসা, অপ 


(১) অর্থাং উপনিধদবক্য লমুহের ধে মুখ্য অর্থ মহামতি বেদব্য।স 
তাহ!রই নিজকৃত সুত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। সেই মুখ্য অর্থই জাতব্য। 
তাহা ছাড়িয়া যে গৌগ।র৫থ কল্পন| কর! বায় এবং শবের অভিধাবৃত্তি 
ছাড়ির]! য়ে লক্ষণকরা যার, তাহ! অমঙ্গলজনক। প্রত্যঙ্গা, অনুমান, 
এতিহা ও শব .এই প্রমাণ চতুঙ্য়ের মধ্যে শ্রতিগ্রমণ অর্থাং 
শবাপ্রমাণ নকঙের প্রধান। শ্রতি বাক্যের যে মুখ্যার্থ 
তাহাই প্রমাণ্ড দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ নিতান্ত 
অপবিত্র, কিন্থ শখ ও গোষয় গন্ধ গণিত হউয়াও শ্রুতিবাকাবলে 
মহাপবিত্র হইয়াছে । বৈদিক বাকোর শঙ্ঘন করিতে গেলে, তাহাকে 
অনুমানের অধীন করিয়। তাহার হ্বতঃ প্রাঙ্গাণা| নই কর! হয়। ব্যাস. 
সৃত্রের অর্থ হৃর্যের কিরণের স্যার দেদীপ্যমান। মায্াবাদীগণ খক্লিত্ত 
ভাধারগ মেঘ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে, বেদে এবং তনমুগন্ত 
পুরাণ সমূহে এক মাত্র ব্রঙ্গকে নিক়পণ করিয়ছে। সেই ব্র্ধ হী 
বৃহত্ব ধর্প বশত; ঈশ্বর লক্ষণে লক্ষিত হন। জাবার সেই ঈশ্বয়কে 





৭$ 


ক্ষ হইতে জনে বিশ্ব ব্রঙ্গেতে জীবয়। 

সেই ব্রন্ষে গুনরপি হয়ে যায় লয়। 

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন। 

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিছু ॥ 

ভগবান বাহু হৈতে যবে কল মন।* 

প্রাকত শক্তিকে তবে ঠকল বিলোকন। 

সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন। 

অতএব অগ্রারৃত তরঙ্গের নেত্র মল | 

বক্ষশবে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান। 

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ের গ্রমাণ ॥ 

বেদের নিগুঢ অর্থ বুঝনে না যায়। 

পুরাণ বাকো সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় 
তখাহি জ্রীমন্তাগবতে-- 

অহো ভাগাযমহো ভাগাং নদগোপ ব্রজৌকসাম্‌। 

বন্মিজং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রঙ্গ সনাতনম্‌। 

অর্থ। নলগগোপ ব্ত্র্জবাণীদিগের ভাগ্যের সীমা 
নাই, যেহেতু পরমাননদগ্বরূপ পৃরণত্রহ্ম সনাতন তাহাদের 
মিন্ত রূপে প্রকট হইগ়াছেন। 

অগাণিপাদ শ্রুতিবঙ্জে প্রাকৃত পাণিশ্চরণ। 

পুনঃ কহে লীন চলে করে সর্ব গ্রহণ ॥ 

অতএব শ্রুতি কহে ব্রঙ্গ সবিশেষ । 

যৃখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্িশেষ | 

হ়েশ্বর্য। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ ধাহার। 

হেন গ্গবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ 

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ত্রঙ্গে হয়। 

নিংশক্তি করিয়। তারে করহ নিশ্চয়। 





হার লর্বৈর্ধ্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহত ব্রহ্গবন্ত হবয়ং 
ভগবান হইয়| পড়ে। অতএব বঙ্গ ও ঈশ্বর ইহীর ভগবন্প্থের অন্তর্গত 
বা।গ।র বিশেষ | বড়েমব্য/পূর্ণ ভগবান সর্ধ্ধদ। পরিপূর্ণ উসংযুক্ত, হৃতরাং 
তাছা! নিত্য সবিশেধ। ভাহাকে নিরাকার বলির! ব্যাধ্যান করিলে 
বেহার্থ বিকৃত হইয়। গড়ে । দে সকল শ্রুতিগণ তাহাকে নির্বি্শেষ 
বলিয়া! বলে, তাহার! কেবল প্রকৃত বিশেষ মিষেধ করি! অপ্রকৃ 
বিশেষ স্থাপন করে। 


জীজীদপ্রহাগ্রভূর নীজাচল-লীল!। 


পূর্বোন্লিখিত শ্রুতিবচন সমূহে ব্রন্ষে বিশেষত্বই নিক" 
পণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃথ্য অভিধ। বৃত্তি ত্যাগ করিয়া 
লক্ষণ। দ্বারা মায়াবাদী নির্বিশেষে মতবাদ স্থাপন করেন। 
লক্ষণাসিজ্ধ নির্বিশেষত্ব ও বিশেষবার্দের অন্ততম একটি 
পরিচয় যাত্র। উহার উদ্দেশ জড়বিশেষ হইতে পার্থক্য 
স্থাপন মাত্র। 


তখাহি বিষ্কপুরাণে_ 
বিষুশকি: পরা প্রোক্ত! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য] তথাপরা। 
অবিষ্তা কর্ম সংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। 
যায] ক্ষেএজ শক্কি: সা বেষ্টিতানৃপ নর্বগ!। 
ংসারতাগ নখিলানবাপ্রোত্যন্তর সন্তান ॥ 
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তি: ক্ষেতউ্মংজ্িত|। 
সর্ব ভূতেষু ভূগাল তারতমোন বর্ততে ॥ (১) 


তথাহি বিষুপুরাণে,_- 


হলাদিনী সন্ধিনী সম্থিৎ তয্যেক1 সর্বসংস্থিতৌ । 
ছলাদ তাপকরী মিশ্রা তয়ি নে! গুণবঞ্জিতে ॥ (২) 
মংচিৎ আননমগ় ঈশ্বর ম্বব্ূপ। 

তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সন্থিত যারে আন করি মানি ॥ 

অন্তরঙ্গ। চিচ্ছক্তি তটস্থ৷ জীবশক্তি। 

বহিরজ্জ| মায়! তিনে করে প্রেমভক্কি। 


পা পাস্ি্িীশপস্পনতি সত 


(১) গ্োোকার্থ। বিষুশকি তিন প্রকার, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। পরা 
অবিদ্ত অপর! ও কর্দদংজ তৃতীর!। হে রাজন! দর্ধগ! ক্ষেত্র 
শক্তি জবিচ্যা। কর্তৃক জানত হইর়| অখিল সংসার তাগ প্রাপ্ত হয়। 
হে তৃপাল! অবিদ্য কর্তৃক আবরণ নিমিত্ত জীবশক্তি সর্ধডীতে তার 
স্মায়পে বর্ধযষান আছে। বন্তঃ জীবগণের অনুচৈতন্য শ্বরূপতা 
নিমিত্ত সারতম্য নাঁই। 


(২) গ্লোকার্থ। ছে ভগবান! হলাদিনী লন্ধিনী এবং সান্বং এই 
তিন মুখ্য অধ্যডিচারিগী স্বরূপ ভূতপণত্তি সর্ববাধিঠানভৃত তোমাতেই 
অধস্থিত। কিন্ত হাদকরী সান্বিকী, ভাপকরী ভামলী এবং তৃতর় 
মিজ। রাজনী এই ভ্রিপক্িবর্জিত ভোদাতে অবস্থিত করিতে পারে লা। 


মী 


ৰ 


কৃ্টচৈতম্য মহাপ্রড়ু এবং সার্ববভৌম ভট্রাচাধ্য | ৭১ 


ষড়বিধ এশ্বধয প্রতুর চিচ্ছক্তি বিলাস। 

হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহন । 

মায়াধীশ. মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ 

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ।॥ 

গীতাশান্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে । 

হেন জীব অতেদ কর ঈশ্বরের সনে । 

অপরে়মিতত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে গরাম্‌। 

জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ (১) 
গীতা ৭। € 

ঈশ্বরের প্রীবিগ্রহ সচ্চিদানম্থাকার | 

পে বিগ্রহে কহ সত্ব গুণের বিকার ॥ 

শ্রবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাধপ্তী। 

অম্পৃশ্বা অনৃত্ত সেই হয় যমদপ্তী ॥ 

বেদ না মানিয়। বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক | 

বেদাশ্রঘ। নান্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ 

জীবের নিম্তার লাগি স্তর ঠকল ব্যাল। 

মায়া বাঁদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ (২) 

পরিণামবাদ ব্যাস স্থক্রের সম্মত | 

অচিস্তা শক্তি ঈশ্বর জগন্রীপে পরিণত। 

মণি ঘৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার । 

জগদ্রপ হয় ঈশ্বর তবু অধিকার ॥ 


পি ি্পীসস্প পাস পিস পিন শি শী পাশা ৮ শাশীশীটী ১ গত স  ৩০ তরি ৭৮ (জি 


(১) গ্লোকার্থ। আীভগবান অজ্ভুনকে কহিলেন “হে মহাবাহে! ! 
পূর্ববেজ আট প্রকার প্রকৃতি অপর! অর্থাৎ নিকৃই্!। তাহা হইতে 
তির আর একটি আসার জীবতৃত প্রকৃতি (শক্তি) অ(ছে যাহাতে এই 
ঈগত ধারণ করিয়! আঁছে। 


(২) ব্যাসঙগেব কৃত ব্রন্ধনূত্তে শুদ্ধ ভক্তিবাদ আছে। মায়াধাদী 
আচার্য সেই হৃত্রের যেভাধ্য করিয়ছেন, তাহাতে পরত্বঙ্ষের চিন্ময় 
বিগ্রহ অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং জীবের ব্ঙ্ধ হইতে পৃথক সত্তাও অস্বীকৃত 
হইয়াছে। ইহ। শুদ্ধ ভকি-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরোধী ভাব। এরূপ 
ভাবা আলোচম! করিলে ব| শুনিলে জীবের সর্ধ্ন।শ হয়, কারণ জীবের 
নছিত ত্রন্মের অতেদ বাঞারপে যে হুরাশা,তাছাতে হৃদয়ে অস্ভিমানের সৃষ্টি 

য় এবং এই অভ্তিসানে শুদ্ধাতকি নাশ ভয়। ইহার ফলে ঈশ্বর অনা 
করাহয়। ইহাই প্রীমশ্হাপ্রতুর মত। 


ব্যাম ভ্রান্ত বলি সেই হতে দো নিয়।। 

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা! করিয়া ॥ (১) 

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। 

জগত যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাঝ হয়।॥ 

প্রণব যে মহ।বাক্য ঈশ্বরের মুষ্টি । 

প্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥ 

তত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাকা। 

প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাকা ॥ 

এই ভাবে গ্রসু শঙ্ষরাচার্যোর কত বেদাস্ত ভাষ্য তাহার 
নিজ সন্কল্লিত মত বলিয়! তাহাতে শত শত দোষ দেখাই- 
লেন, নান! শাস্ত্র প্রমাণ দিয়! নিজমত সমর্থন করিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই নবীন সন্নণসীর প্রগাঢ় পাত্তিত্য 
এবং অগাধ শান্ত্রজ্ঞান দেখিয়া বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইলেন । 
কিন্তু তাহার সহিত তর্ক করিতে ছাড়িলেন না। তিনি 
পূর্ববপক্ষ সমর্থন কগিয়। সাধ্ানসারে প্রমাণ গ্রয়োগ দিয়া 
প্রভুর সহিত রীতিমত তর্কযুদ্ধ ক্রিলেন। স্বরস্বভীপতি 
শ্রগোর ভগবান তাহার সকল মতই খণ্ডন করিয়া নিজমত 
স্বাগন করিলেন (২)। সর্বশেষে প্রত সার্বভৌম ভ্টা- 
চাধ্যকে বুঝাইয়। দিলেন “'জভগবান,-- সম্বন্ধ,-_-ভক্কি,_- 
অভিপয় এবং প্রেম প্রয়োজন) বেদে এই তিন বস্তর কখাই 
লিখিত আছে। আর ধিনি যাহ। কিছু বলিবেন, সকলি 
কল্পন! মাত্র । বেদবাক্য স্বতঃ গ্রামাণা। ইহাতে লক্ষণার 
প্রয়োজন করে না। শঙ্করাচাধ্যের কোন দোষ নাই। 


টি ০) পরিণামনাদ মানিলে ঈশ্বর বিকারী হইবেন, এবং ব্যাসদেবকে 


তখন ভ্রান্ত বলিতে হইবে, এই বলিস! লৃত্রের মুখ্যার্থে দোষ দিয় 
গৌণার্থ করতঃ বিবর্তবাদ সপন করিয়াছেন । ক্রন্ধনৃত্রের প্রার্তে 
“অথাতে| স্রহ্গজি জা” হৃত্রের উত্তরে প্রথমেই জন্গাছান্ত বতঃ দুত্র। 
এই হুত্র পরিণামবাদ উদ্গেহে লিখিত। শহ্করাচাধ্য এই পরিণাঙ্গ- 
বাদ গ্রহণ ন৷ করিয়া কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার পূর্বক বেদের অংশবিশেষে 
লিখিত অন্ত তাৎপর্য্যজ্ঞ।পক বিবর্তবাদই মত্য বলির স্থাপন করিয়াছেন। 
(২) এই মত কল্সনা-তায্যে শত দোষ ছিল। 

ভষ্টাচার্যয পূর্ব্ব পক্ষ অপার করিল ।। 

বিতও| ছল নিগ্রহাদি জনেক উঠাল। 

মব খত প্রি নিজযত বে স্থাপিকা || চৈ ৮ঃ 


৭ 


ঈশ্বরাজাত্তেই কল্পনা করিয়। এই নাস্তিক শান্ত প্রস্তত 
করিয়াছিলেন (১)। এই কথার প্রমান স্বরূপ গ্রত ছুইটি 
প্রাচীন শাস্ত্রীয় ॥ম্সীক আবৃত্তি করিয়। ব)াখ্য। করিলেন । 
এই ছুইটি ক্লোকই পদ্ম পুরাপের। উহ নিয়ে লিখিত 
হইঞ্স। 


১। স্থাগমৈঃ কল্লিতৈত্যধ জনান মধিমুখান্‌ কুর। ॥ 

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ হুটটিরেষোত্তরোত্তরা ॥ (২) 
২। মায়াবাদ মসঙ্ছান্্রঃ গ্রচ্চন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। 

ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ব্রাঙ্গণ-মৃন্তিণা ॥ (৩) 

প্রভুর শ্রীমূখে এই মকল নিগুঢ় তত্বকথা শুনিয়া 
সার্বভৌম ভট্টাচাণ্য পরম বিম্মিত হইলেন, এবং সভাস্থ 
সকল লোক স্তদ্ভিত হইলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখ 
দিয়। আর কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি জড়বং 
স্তস্ভতিত হইয়া! প্রতৃর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন “ইনি কি মানুষ ?” 

সার্ধভৌম ভট্রাঠাধ্যের সভায় যত পণ্ডিত ও শিষ্যগণ 
উপস্থিত ছিলেন সকলেই প্রতৃর শীমৃখে জগন্ধিখ্যাত 
শঞ্করাচার্থা মহারাজের ভাম্য সম্থন্ধে এই অদ্ভুত এবং 
অভিনব কথা শুনিয়া! বিম্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এবং 
শ্রীকষচৈতন্তনামধারী এই নবীন সন্ন্যাপীর অপূর্ব সাহস 
ও অসীম বিগ্াবত্তার প্রভূত প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 


পাস্তা সী কা প্র | ৯ সপ শসা পরা পপ পা 
তি সপিপাশপীশীীী 


6১) ভগবান নন্বন্ধ তল্তি অতিধের় হয়ে। 
প্রেষ প্রয়োজন বেদে তিন বন্ত কছে।। 
. আর যে যে কিছু কহে নকল করন|। 
| হ্বতঃ প্রমাণ বেদব[ক্য না করে লক্ষণ। || 
আচার্ষেযর দোব নাছি ঈশ্বর আজ্ঞ! কৈল। 
জতএব কল্পনা করি নাক শান কিল চৈ: চঃ 
(২) ক্োকার্থ। তগবান কহিলেন হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত তত্র 
বারা মনুষ্য লকলকে অখমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গে।পন 
কর। তাহার দ্বার! এই হুঠি রক্ষ। হইবে। 
(৩) মহাদেব কহিলেন হে দেবি! মায়বাদরপ অসং শান্ত 
ধাহাকে সজ্জনে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধণাস্ত্র বলেন আমিই ব্রাঙ্গণ শক্বয়াচার্যয 
ুর্কি ধারণ করিয়। বিধান করিয়াছি ।। 


জা 
থ 


আ্রমন্মহাপ্রতুর নীলাচল-লীলা। 


এত কাল পর্যন্ত শঙ্কর-ভাস্তের একূপ দৌঁষ দর্শন, কেহ 
কখন করেন নাই। প্রতুর শ্রীমুখেই তাহারা এই দর্বব 
প্রথম নৃতন কথা, নব ব্যাখ্যা শুনিলেন। গাহাদিগের 
মনের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল। নার্বভৌম 


উষ্টাচ।র্ধ্য জগতবিখ্যাত পঞ্ডিত,দর্বশান্ত্রবিশরদ,_-তাহাদের 


শিক্ষ। গুরু, তাহাকে নীরব দেখিয়া শিশ্পগণ বুঝিলেন, এই 
নবীন সন্্যাপীর মত অখগ্ুনীয়। এরূপ শান্তযুক্তিপূর্ণ 
র্কযুদ্ধ, এবং এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারপ্রণালী কেহ 
কখন ইতিপূর্ে প্তনেন নাই। নীলাচলে যখন এইকথ| 
রাষ্ট্র হইল, সর্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল। 

প্রতু দেখিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য একেবারে নির্নাক 
হইয়াছেন। তাহার আর কথা বলিবার শক্তি নাই। 
তিনি তখন আসন হইতে উঠিয়া নিকটে গিয়। মৃছু মধুর 
বচনে কহিলেন “ভট্টাচাষ্য মহ।শয় ! আমার কথায় 
বিশ্মিত হইবেন না। শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিই পরম্‌ 
পুরুষার্থ। আত্মারাম মুনিগণ পর্যস্ত পরম পুরুষ ঈশ্ববের 
ভজ্না করেন। শ্রীভগবানের গুণের এইরূপ অচিন্ত্য 
শক্তি।৮ (৯১) এই বলিয়া প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
হস্ত ধারণ করিয়া তাহার নিকটে ব্লাইলেন। উভয়ে 
যখন পুনরায় একজ্র হইলেন, তখন প্রত মধুর হাদিয়। 
কহিলেন “ভষ্টাচার্ধয মহাশয়! এখন অন্ত কথা থাকুক। 
আপনার নিকট আমার ভাগবত শুনিবার বড় বাসনা 
ছিল। একথ| পূর্বে আপনাকে বলিয়াছি। ভাঁগৰত্তের 
এই শ্লোকটি আপনি কূপ করিয়া আমার নিকট অদ্য ব্যাখ্য। 
করুন। আমি শ্বনিয়। কৃতাই হই” এই বলিয়া গ্রতৃ 
নিমলিখিত গ্লোকটি পাঠ করিলেন । 


এ শাল ০ পিসি ৭ পপ পপ পিসী পিপাসা 





শা এস ০ এ শশা এ 


(১) গুনি ভট্টাচার্য হেল পরম বিশ্লিত। 
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা! স্তত্তিত || 
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিদ্ময়। 
ভগবানে তক্তি পরম পুরুষার্থ হয়। 
আক্জারাম পর্য্যস্ত করে ঈশ্বর তজন। 
ছে অচিত্ত্য ভগবানের গুণগণ || চৈ চঃ 


শীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপগ্রভূ এবং বাসুদেব সার্ববতৌম তট্টাচাধ্য। 


'আত্মারামঞ্চ মুনয়ে। নিগ্রন্থে। অপ্যকক্রমে। 

কুর্বস্তযাহৈতৃকীং ভক্তিম্থিভূত গুণো হরি: ॥ (১) 

' সার্বভৌম তট্রাগাধ্যের প্রতৃর কৃপায় এতক্ষণে বাঙ- 
“নিষ্পত্তি হইল। তিনি প্রভৃকে সসম্মানে কহিলেন,-_-“এই 
ক্সোকের ব্যাখা তুমি কর, আমি শুনি। তোমার শ্রীমুখে 
এই অপূর্ব ক্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা 
হইয়াছে।” চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌর ভগবান মধুর 
হাসিয়া কহিলেন “ভট্টাচার্য মহাশয়! আপনি অগ্নে 
ইহার ব্যাথা! করুন, পরে আমি ঘাহা কিছু জানি নিবেদন 
করিব (২)। সার্বভৌম ভট্টাচার্য আর কোনও কথা 
বলিতে পারিলেন না । তিনি সাক্ষাৎ বৃহম্পতি,_-সরস্বতীর 
বরপুক্স, কিন্তু এই নবীন সন্্রামীটি সরস্বতী-পতি। বিছ্যা- 
ভিমানী সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইহা এখনও বুঝিতে পারেন 
নাই; প্রত যে তাহতে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহাও 
বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি নানারূপ তর্কুক্তি 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই “আত্মরাম” শ্বোকের নয় 
গ্রকার (৩) ব্যাখ্য। করিলেন । তাহার শিষ্যগণ ধন্য ধন্য 
করিতে লাগিলেন। প্রতু ঈষৎ হাপিয়! কহিলেন-- 

ভট্টাচার্দয জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি । 

শান্ত বাখ্যা করিতে এছে কাবেো নাহি শক্তি । 


সপাম্পপসপীিা 








শি ০৮০শিশীশীশীশাশিস্পীশ টিটি শিতীসতি প্প্পাশাপাপাপশাপাশীপাীপ পপ সা পিপাসা পপি পপি এপাশ 


(১) শ্্রীমন্তাগবতে প্রথমস্তন্ধে সপ্তমাধায়ে দশম গ্লোকে শৌন- 
কাদীন্‌ প্রতি শৃতবাকং। অর্থ। মায্মারূণ যুনিগণ নিগ্রস্থ হইয়াও 
উুক্রম গ্রীরিতে অহৈতুকী তক্তি করেন, এমনি হরির গুপ। অর্থা 
বাহার। বিধি-নিষেধের অন্তীত বা যাহাদিগের অহঙ্কার-গ্র্থি ছিন্নতিন্ 
হইয়। গিষাছে, সেই আর্মারাম মুনিখবিগণও অমিত পরাক্রম তগবামে 
ফলকাঁমনাশৃন্ত তক্তির অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন । কেন না প্রাহগির গুণই 
এইবপ। 

(২) শুনি ভট্টাচাধ্য কহে শুন মহাণয়। 

এই গ্লোকের অর্থ মোর শুনিতে বাথ! হয়। 
প্রভু কে তুমি অর্থ কর তাহ! শুনি । 
পাছে আসি করিব অর্থ যেব। কিছু জানি ॥ 

(৩) দুঃখের বিষয্ন সীর্বতৌম ভাগ্য কৃত এই গ্লোকের নয় 
গুকার ব্যাখ্যার বিশেষ বিবরণ কোথাও লিগিবস্ধ দেখি নাই। গ্রন্থকার । 

১০ 


৭৩ 


কিন্তু তৃমি অর্থ কৈলে পাণ্ডতিত্য প্রতিভা প্রায়। 
ইহা বই প্লোকের আছে আর অভিপ্রান্ন॥” 6: চঃ 


অর্থাৎ প্রভু কহিলেন,_“তুমি যাহা ব্যাখা। করিলে, 
সকলি সতা, সকলি উত্তম, এই ব্যাখ্যায় তোমার পাগ্ডিত্য 
প্রকাশ পাইল একথ! যথার্থ; কিন্ত এই শ্লোকের অভিপ্রায় 
অন্তবিধ আছে, তাহ] তুমি কিছু বলিলে না।৮ প্রত্তুর 
এই কথা শুনিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্য তাহাকে এই শ্লোকের অন্তবিধ অভিপ্রায় সকল 
প্রকাশ করিতে বিশেষভাবে অন্থরোধ করিলে প্রত 
বিশ্লেষণ করিয়া এই ভাগবতীয় উত্তম শ্লোকটি বখ্যা 
করিতে বসিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচারধ্যরূত নববিধ 
ব্যাখার একটিও তিনি স্পর্শ করিলেন না। তিনি নিজ 
অভিমতে এই পুণ্য শ্লোকের সঙাদশ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা 
করিলেন । 


প্রথমে প্রস্থ শ্নোকেটির অন্থয় করিলেন । পরে উহার 
একাদশটি প্র নির্ণয় করিল্নে। তৎ্পরে প্রতি পদ্দের 
অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার বাথ্যা 
করিলেন। “আত্মারাম” শ্লোকের প্রতুকূত এই বিস্তারিত 
বাখ্যা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


জীমন্সহী প্রভুক্কৃত "আজসাব্লাম” ক্োকেক 
অস্টাদশপ্রকান্র ব্যাখ্যা । 


এই শ্লোকে একাদশটি পদ আছে । যথা (১) 
আত্মারামঃ (২) চ (৩) মুনয়ঃ (৪) নিগ্রন্থাঃ (৫) অপি 
(৬) উরুক্রমে (৭) কুর্বস্তি (৮) অহৈতৃকীৎ (৯) ভত্তিং 
(১০) ইথস্ু তগুণঃ (১১) হিঃ | 

আত্ম। শবে--দেহ, মন, ভ্রক্ষ, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও 
যত্বু। এই সাতটিতে ধাহারা রমণ (অবস্থান) করেন, 
তাহারাই আত্মারাম পদবাচ্য। মুনি শব্ধে- মননশীল, 
তপন্বী, ব্রতী, যতি) ধধি, মুনি ও মৌনী। নিগ্রপ্থশন্দে__ 
অবিদযাদি মায়! গ্রস্থিহীন, বিধি, নিষেধ, আন শান্ত্রাদি 
হীন। মূর্খ, নী5, যনেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী, বেদশাস্ত্রে জানহীন, 


৭৪ 
শান্ত্রহীন, নিধন ও নিগ্রঞ্থ প্রভৃতি দ্বাদশজনকে বুঝায়। 
তথাহি বিশ্বশ্রকাশে-- 

নির্ণিকয়ে নিশ্রমার্থে নির্ণিন্মাণ নিষেধয়োঃ | 

গ্রন্থ ধনে চ সন্দ্ভে বর্ণসংগ্রহ নেপি চ॥ 

নিঃ শব্_নিশ্চয়ার্থে ক্রমার্থে, নিশ্মাণার্থে এবং 

নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়। আর গ্রস্থ শব্-ধন, সন্দর্ভ ও 
বর্ণস' গ্রহ অর্থে প্রয়োগ হয়। উরুক্রম শবে বুঝায় 
ধাহার বৃহৎ ক্রম। ক্রম শব্দে পার্দবিক্ষেপন বুঝায়। 
শক্তিশব্ষে_ কল্প, পরিপাটা, যুক্তি ও আক্রমণ বুঝায়। 

তথাহি বিশ্বগ্রকাশে,_“ক্রমণক্তৌ পরিপাট্যাং 
ক্রমশ্চালন বল্পয়োঃ” ক্রম শবে শক্তি, পরিপাটী, চালন ও 
কম্পন বুঝায় । বিষ চরণ চালনা করিয়া জরিভুবন কম্পিত 
করিয়াছিলেন। যথা--“ইদং বিঞুরর্বিচক্রমে অ্রেধ! নিদধে 
পদং মমূলহমন্ত পাংন্থুরে। কুর্বস্তি পদ পরন্মৈদী ) 
যেহেতু ভঞ্জনের তাৎপর্য, কৃষ্ণন্থথ নিমিত্ত, অর্থাৎ ভজন- 
ফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ । তথাহি পানিনি £-ম্বরিত 
ঞ্রেতঃ কর্তরভিপ্রায়ে ফ্রিয়াফলে”। অর্থাৎ উভয়পদা 
ধাতু স্বরিতত্বর ও “4৮” ইৎ হইলে ক্রিয়! ফল যদি কর্তা 
প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেই সকল ধাতু আত্মনেপদী 
হইবে। হৈতু শবে,__ভুক্তি আদি বাগ্থান্তররহিত। অর্থাৎ 
তুক্তির অনস্ত ভোগ,_মুক্তির পঞ্চবিধ ভোগ এবং সিদ্ধির 
অষ্টবিধ ভোগের বাঞ্কারহিত। অতএব এই সকল 
বাচ্ছাহীন যাহা, তাহার ন।ম, অহৈতুকী। ভক্তিশব্ের অর্থ 
দশ প্রকার । এক, নববিধ সাধনভক্তি ) অন্য প্রেমভক্কি । 
রতি-লক্ষণা ও প্রেম-লক্ষণ। ইহার অন্তভূতি। এক ভাব 
নূপ লক্ষণ আর গ্রেমনূপ লক্ষণা। শান্ত ভক্তের রতি 
প্রেম পর্থাস্ত। দান ভক্তের রতি, রাগ দশা পধ্যন্ত। 
সথাগণের রতি অনুরাগ পধ্যন্ত। পিতামাতার বাৎসল্য 
রতি, অঙ্থুরাগ পর্য্স্ত। কিন্তু কান্তাগণের মধুর রতি, 
মহাভাব পর্ধ্স্ত উঠিয়া খাকে। এই সকল ভক্তি শব্ষের 
অর্থ বলা হইল। এক্ষণে-_“ইথস্তৃতগুণঃ* শবের ব্যাথা 
শুন। ইখং শন্দের ভিন্ন অর্থ। গুণ শবের ভিন্ন অর্থ। 
কিন্তু উভয় শবের যোগে “ইথত্তৃতপণ” শকের অর্থ 


শ্রীশ্রীমশাহাপ্রডুর নীলাটল-লীলা। 


পূর্ণানন্দময়। অর্থাৎ যাহার নিকট ক্রক্ষানন্দও তণবৎ 
তুঙ্চ, ইহাই তাৎপর্য। সর্বাকর্ষক, সর্বাহলাদক, মহা 
রসায়ন স্বরূপ কৃষ্ণ, আপনার রূপে আপনিই বিস্মিত। 
কুষ্ণের এই স্বভাব, মাধুর্যোর সার। অলৌকিক গুণসম্পন্ 
এবং পূর্ণানন্দময় | 
ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহলাদ বিশুদ্ধান্ধিস্থিতশ্ত মে। 
স্থখানি গোম্পাদায়স্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্গুরো ॥ 
গুণ শব্দে,_ শ্রীক্ণের সংচিৎ আনন্দরূপের অনস্ত গুণ, 
বধ, মাধুর্ধ্য ও কারুণ্যপূর্ণ গুণে স্থাবর জঙ্গমাঁদি সকলেই 
আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। তাহাতে শ্ররুষ্ণও ভক্তবাৎসলো 
আত্মদান পর্ধ্যস্ত করিয়। থাকেন। তীঁহার অলৌকিক রূপ, 
গুণ ও অঙ্গ সৌরভে অনেকের মন আকর্ধিত হইভ। 
যেমন শনক মুনির মন সচনদন তুলসীর মঞ্জরীর সৌরভে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল। যথা £-- 
তশ্তারবিন্দ নয়নন্ত পদারবিন্দ কিএরক্ষমিশ্র তু্ধসী মকরন্দাবাঘুঃ। 
অন্তর্গত: শ্ববিবরেন চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষর 
জ্যামপি চিত্ততন্থোঃ ॥ 
শুকদেবের মন শ্ররুষ্ণলীল! শ্রবণে আকর্ষিত হয়। 
ঈশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা শ্রবণ করিয়। নিগুণ ত্রহ্দের 
উপাসক গুকদেবও শ্রীকৃষে আকৃষ্ট হইয়া তাহার লীলা 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । যথা ১ 
পরিনিষ্ঠিতোহপি টনগুণণ্যে উত্তম শ্লোকলীলয়] | 
গৃহীতচেতা রাজর্বে আখ্যানং যদধীতবান্‌ ॥ 
শ্ীক্ণের রূপে আকর্ষিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ বলিতেছেন -- 
বীক্ষ্যালকাবৃত্মুখং বতকুগ্ুলশ্রি গপ্ডস্থলাদরম্থখং 
হসিতাবলোকং। 
দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদপ্ুযুগং বিলোক্যবক্ষঃ শিক রমণঞ, 
ভবাম দাশ্ট। 
অর্থাৎ “হে রুষ্চ! তোমার মুখমণ্ডল অলকা দ্বারা 
বিভৃষিত, গণ্ুদ্বয়ে মকর কুগুল বিরাজমান, বিশ্বাধর 
অমৃতপূর্ণ, নেয়ে হুস্মিত দৃষ্টি, বাছদ্বয় অভয়প্রদ, প্রশস্ত 
বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর বিলাসনিকেতন। তোমার অঙ্গে এই 
সকল মনমুগ্ধকর রূপের সমাবেশ দেখিয়া আমরা তোমার 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য । ৭৫ 


দালী হইতে সংকল্প করিয়াছি।” শ্ররষের রূপ ও গুণ 
শ্রবণ করিয়া কুল্িণী তাহ।কে পত্র লিখিতেহেন ! যথা £-- 


্রত্বা গুণান্‌ ভুবনহ্থন্দর শৃষ্বতাং তে, নির্বশ্ত কর্ণ বিবরৈ- 


হবতোহঙ্গতাপং। 
রূপং দিশাং দৃশিমতা মখিলার্ঘলা ভং, তবযাচ্যুতাবিশতি 


_ চিত্বমপত্রপং মে। 
অর্থাৎ “হে ভ্রিতৃবনেশ্বর! হে অঙ্গ! হে অচ্যুত! 
তে।মার রূপ ওগুণ কর্ণদ্বয় যোগে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া 
সমস্ত তাপ বিদুরিত করে। তোমায় রূপ দর্শন করিয়! 
চক্ষুর সার্থকতা লাঞ্ভ করি। আমার হৃদয় তোমার রূপ 
ও গুণাবলী শ্রবণ করিয়! নির্লজ্জভাবে তোমাত্েই 
আসক্তি হইতেছে 1” শ্রীরুষ্ণের বংশীম্বরে লক্ষ্মীর মন 
আকর্ধিত হইয়াছিল, এবং সেই স্বরে মৃগ পক্ষী এবং বৃক্ষ 
লতাদি আকুষ্ট হইত। যথা :-- 
কান্ত্ঙ্গ তে কলপদাম্ৃতবেণুগীত, সন্মোহতার্থাচতানর 
চলে জ্রিলোক্যং | 
ব্ৈলকা সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষরূপং ঘদেগাদ্বিজদ্রমমূগাঃ 
গুলকান)বিভ্রুণ ॥ 
যশোদা ও দৈবকী মাতৃগণের মন বাখসল্য রসে 
আকর্ষিত হইত । ফলত: “কৃষ্ণ” এই অক্ষর দ্বয়ের এমনিই 
মোহিনীশক্তি যে পশু, পঙ্গী, চেতন, অচেতন সকলেই 
এই নামের গুণে আকুষ্ট হয়। যথ| কষ ধাতুর অর্থ 
আকর্ধণ ধিনি জগতকে আপনাব দিকে আকর্ষণ করেন, 
তিনিই কৃষ্ণ । 
হরি শের বহু অর্থের মধ্যে দুইটি মুখ্যতম। গ্রথম, 
জীবের সকল অমঙ্গল হরণ করেন যিনি, তিনি হরি ) দ্বিতীয় 
প্রেম ও করুণ] দান করিয়া জীবের মন প্রাণ হরণ করেন 
যিনি, তিনি হরি । ফ্লতঃ যে কেহ, যে কোন রূপ 
তীহীকে ম্মরণ করুক না কেন, তিনি তাহার সমস্ত ছুঃখ 
ও পাপ হরণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করেন যথা) -- 
যথাগ্রি: সসমিদ্ধাচ্চিঃ করোতোধাংসি ভন্মসাৎ । 
তথা মদ্বিষয়। ভক্কিরুহধ বৈনাংসি কৃৎল্সশঃ॥ 
হরি নামের গুণে ভক্তিবাধক অবিদ্য। নষ্ট ইমা শ্রবণ 


কীর্তনের ফল যে কৃষ্ণগ্রেম তাহা দান করে। হরিশকের 
ইহাই মুখ্যার্থ। “অপি” ও “৮” এই ছুইটি অব্যয় শব্দ 
ইহা যেখানে যে অর্থ বর্তে, সেখানে সে অর্থ করিতে 
হইবে। তথাপি “চ” কারের সাতটি মুখ্যার্থ আছে। 
তথাহি বিশ্বপ্রকাশে”- 

চাথাচয়ে সমাহারেইন্যোন্তার্থে চ সমুচ্চয়ে। 

যত্বাস্তবে তথা পাদপুরণে ব্যবধারণে ॥ 

“চ৮ শব্ধ দ্বার1, অন্থচয় (একতর প্রাধান্ু) সমূহ, ইত্তরে- 
তর যোগ, সংযোগ, যত্ব, পাদপুরণ ও অবধারণ অর্থ প্রতীত 
হয়। অপি শন্বেরও সাতটি মুখ্যার্থ আছে, তথাহি বিশ্ব- 
প্রকাশে” 

অপি সম্ভাবন! €শ্ন শঙ্কাগর্থা সমুচ্চয়ে। 

তথা যুকতপদাথেষু কামচাবক্রিযাস্থ চ ॥ 

অপি শবের দ্বার! সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, স'যোগ 
উহ্যার্থ ও যথেচ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি বুঝায়। শ্লোক মধ্যস্থ 
একাদশটি পদের এই বিভিন্ন অর্থ। এখন্‌ যাহার যে 
মন যেখানে বর্তে, সেখানে সেই অর্থ প্রয়োগ করিয়া 
স্লোকের খত প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি 
শুন। ব্রর্ধ শব্দে যিনি সর্ববাপেক্ষ। বৃহত্তর ও সর্বব্যাপী 
তাহাকেই বুঝায় । তথাহি বিষ পুরাণে “বৃহত্বাদ্বুংহ্ণত্বাচ্চ 
তদক্রদ্ষ পরমং বিছুঃ | যিনি বৃহত্তম ও সর্বব্যাপী, পঞ্ডি- 
তেরা তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন। আর যিনি 
সর্বব্যাপী ও মাতা, অর্থাঘ কুঠগ্থ সাঙ্গ, সেই শ্রীহরি পরম- 
ব্রহ্ম বলিয়। কীন্তিত। যথা স্বামীতন্্ং আততত্বাচ্চ মাতৃ- 
ত্বাদাত্মা হি পরমো হরি: | সেই ক্রহ্ম হবয়ং ভগবান শ্রীক্ণ। 
ধাহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। অতএব আত্মা শবে 
বৃহত্তম শ্রীকষ্ণকেই বুঝায। যিনি সর্বব্যাপী ও সর্বাসাক্ষী 
স্বরূপ পরম হরি, বেদে ধাহাকে ত্রহ্ষ» হিরশেযোপাসক, আতা! 
এবং ভক্তগণ,_-ভগবাঁন বলিয়া কীর্তন করেন, তিনিই সেই 
শ্রকুষ্ণখ। যথা,” 

বদস্তি তত্বত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানম্বয়ং । 

ব্রহ্গেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ 

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় মাত্র তিনটি । জ্ঞান; যোগ ও 


৭৬ শ্রীশ্রীমন্ুহা গ্রভুর নীলাচল-লীলা ৷ 


ভক্তি । এই ভ্রিবিধ সাধনে ভগবানও, বর্ষ, আত্মা, 
ভগবান এই ত্রিবিধ দূপে প্রকাশিত হন। ত্রহ্ধ ও 
আত্মা শবে চে কৃষ্ণকে নির্দেশ করে কুটি বৃত্তিতে 
. জ্ঞানমার্গে তাহারই নামান্তর নির্বিশেষ ব্রহ্ম (নিরাকার)। 
ফোগ মার্গে অন্তর্ধ্যামী পুরুষ (বিরাট),_-এবং ভক্তের 
নিকট ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকুষ্চ। ভক্তি ছই প্রকার। 
রাগাত্সিকা ভক্তি ও বিধি ভক্তি। রাঁগভক্তি সাধকের! 
ব্রজেন্ত্রনন্দন প্রক্ণকে প্রাণ্ধ হয়; আর বিধিভক্কি সাধ- 
কেরা, শ্রীকৃষের পার্ধদ হইয়! এশ্বধ্যধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। 
ভগবানের উপাসক ত্রিবিধ। অকামী, মোক্ষকাঁমী ও 
সর্বকামী। যথা, 

অকামঃ সর্বকামে ৰা মোক্ষকাম উদারধীঃ | 

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥ 
আর চতুর্বরিধ পুণাশীলেরা ভগবানের ভজন করে। যথা, 
আর্ত (পীড়িত), জিজ্ঞান্থ (শিক্ষার্থী), অর্থাাঁ, (অর্থকামী) 
এবং জ্ঞানী (তত্ববেত্া)। 

চতুর্বিধা ভজস্তে মাং জনা: হ্থরূতিনোইর্জুন । 

আর্তো জিজ্ঞান্থুরর্থার্থা জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥ 

ইহার মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী কামনাশীল। আর জ্ঞানী 
ও জিজ্ঞান্ মোক্ষকাশী। এই চতুর্ব্থ স্থকৃতিশীল ভাগ্য- 
বান বক্তিগণ তত্বৎ কামনা! পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ 
ভক্তিতে ভগবানের ভঙ্না করে। ফলতঃ সাধুসঙ্গ ও 
কুষ্ণের কৃপা হইলেই লোক ছুঃসঙগ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ 
ভক্তির অধীন হয়। দুঃপঙগ শব্দের অর্থ, কৈতব, আত্ম- 
বঞ্চনা, এবং কৃষ্ণতক্তি ভিন্ন অন্য কামনাকারী। শ্লোক 
ব্যাখ্যার নিমিত্র এই সুদীর্ঘ আভান স্বরূপ ভূমিকা বণিত 
হষ্টল। এক্ষণে শ্লোকের মৃলঅর্থ বিবৃত করিতেছি, মন:- 
ংযোগ কবিয়! শ্রবণ কর। 

জ্ঞান মার্গের উপাসক দ্বিবিধ। ব্রদ্ষোপাসক, আর 
মোক্ষাকাঙ্থী। এই ক্রন্মোপাসকেরাড আবার ত্ত্রিবিধ। 
সাধক, ব্রন্ষময়প্রাপ্ত ও ব্রহ্ষলয়। ভক্তি ব্যতীত কেবল 
জ্ঞানে মুক্তি হয় না। কিন্তু যে ভক্তি সাধন করে, 
লে জনায়াসে ত্রহ্ম লয় প্রা্ধ হইয়া থাকে। ভক্তির ম্বভাবই 


এই যেসে ব্রক্ষকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। উপাঁপক 
যখন ভক্তিবলে ভক্তদেহ প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি কৃষ্ণ" 
গুণাকষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্জন আরম্ভ করেন। অর্থাৎ 
নির্বিশেষ ত্রন্মোপাসক ও লীলাময় সচ্চিদানন্দ পররব্ুদ্ষন্ববূপ 
শ্ররুষ্ণের উপাসনা করেন । যথা, 


“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত ভগবস্তং ভজন্তে | 
অপিচ। সৎসঙ্গান্ম.ক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসইতে বুধ: । 
কীর্তিমানং যশোযস্ত সকুদীকণ্য রোচনং ॥ 
শুক সনকাদি মুনিগণ আজন্ম ব্রহ্ষময় হইয়াও গুণাকষ্ট হইয়। 
প্রীকষ্চের ভজন। করিয়াছিলেন । ব্যাপনন্দন শুকদেব 
ব্যাসদেব প্রমুখাৎ কৃ।লীলা শ্রবণ করিয়া কঞ্চ-মাহাত্ম- 
পূর্ণ ভাগবত পাঠ করিয়াছি.লন | যথা ।-- 


হরেগুণাক্ষিপ্রমতির্ভগবান বাঁদরায়ণি: | 
অধ্যগান্মহদাখযানং নিত্য বিষ্ণুজনপ্রিয়: ॥ 


বেদজ্ঞ নব যোগেন্ত্র (করি, হরি, অস্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, 
পিপ্নলায়ন, অবিহোত্র, ভ্রবিড়, চমন এবং করভাজন, 
ইহারা খষভ রাজার পুত্র এবং রাজা ভরতের সহোদর 
ভ্রাতা ) শিব ও নাবদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলি শ্রবণ 
করিয়া শ্রুহরির সঙ্গ লাভার্থ পুলকিতচিত্তে প্রেমাননদ 
লাভ করিয়া ছিলেন । 


অকুেশাং কমলভূবঃ প্রবিশ্ঠগোষ্ী 

কুর্বস্তঃ শ্রুতি শিরষাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ। 

উত্তঙং যদুপুর সঙ্গমায় রঙ্গং যোগেন্্রা 

পুলকতৃতে। নবাপ্যবাপুঃ ॥ 

মোক্ষাকাঙ্ষী জ্ঞানী ত্রিবিধ। মুমুক্, জীবন্ম,ক্ক, 
এবং প্রাপ্ত স্বর্ূপ। জগন্রিবাসী সংসারাশ্রমীবাই মৃমুক্ষ। 
ইহার! মুক্তির নিমিত্ত ঘোরাকার ভূতপতির আরাধন! 
পরিত্যাগ পূর্ববক ভক্তিপূর্বক নারায়ণ কলার আরাধন। 
করেন। 

মুমুক্ষবো! ঘোর রূপান্‌ হিত্াভৃত পতীনথ | . 

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভন্রন্তি হনব্যয়ৰঃ ॥. 
নারদের সঙ্গগণে যখন সৌনকাদি মুনিগণ কৃষ্ভঙ্কন 


শীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভ এবং বান্ুদের সার্ঘবভৌম ভট্টাচার্য্য । ৭৭ 


আরস্ত করিলেন, তখন অনুতাপ করি য়া বলিতে লাগিলেন 
“হায়! এমন ভগবানের এমন চিদৈশ্বর্্যময় লীলাবিগ্রহ 
আত্মারামরূপ প্রকটিত থাকিতেও আমরা চিরকাল বুথা 
সময় নষ্ট করিয়াছি । যথা, 

অস্মিন্‌ স্থখ ঘনমূর্তর্যে পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তেন স্কুরতি। 

আত্মারামতয়। মে বৃথা গতো বত চিরং কাল, ॥ 

জীবন্মুক্ত বহু তন্মধ্যে ছুইপ্রকার প্রসিদ্ধ। ভন্তিমান 
জীবনুক্ত ও জ্ঞানাভিমানী জীবনুক্ত। ভক্তিমান জীবনুক্ত 
ভক্তিদ্বার। শ্রাকুষ্ণভজন করেন,আর জ্ঞানী জীবন্ুক্ত,আগনাব 
শুধ্জ্ঞান গরিমায় অধংপতিত হয় । ফলত: ভগবানে ভক্তি ন। 
থাকায়, তাহাদের বুদ্ধি অপরিশুদ্ধ, অথচ আপনাকে 
জ্লানাভিমানী মুক্ত বলিয়া অভিমান বরে। এমন জ্ঞান।- 
ভিমানী শুষ্ষ জ্ঞানীরা অতি কষ্টে মোক্ষ লঙ্গিহিত হইয়া? 
গ্রীভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করায় অধঃপতিঙ হয় 
যথা, 
যেইন্যেরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনস্তস্ত ভাবাদবিশ্ুদ্ধবদ্ধয়ঃ | 
আরুহ্‌ কচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতস্যধোনাদূতযুদউত্রয়॥ 

প্রাপ্ত স্বরূপেবা ভক্তিবলে ভগবানের দেহ প্রাপ্ধ হইয়। 
নিরোধ ও মুক্তিলাভ কবে। জাবের আয্মোপাপিব 
সহিত ভগবানে যে লয় তাহাবে নিরোধ, আর আববিষ্ঠ।- 
রৌপিত অহংজ্ঞান ত্যাগ কব জীব স্বরূপে যে অবস্থিতি, 
তাহাকে মুক্তি বলে। যথা 

বিরোধোহশ্তান্থশয়নমাত্মন:ঃ সহ শক্তিডিঃ। 

যুক্তিহিত্বান্তথ| রূপং শ্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ ॥ 

জীব মার়াঁবশে কৃষ্ণ বহিমুথ হয়, কিন্তু যখন তাহারা 
ভগবানের ভজনা] করিতে আরম্ভ করে, তখন মায়া 
আপনিই দূরে পলায়ন করে। যথা 

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 

মাষেব যে প্রপঞ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

এই ছয়জন আত্মারাম শ্রীকষ্ণকে ভগনা করেন। এই 
“অপির” পৃথক পৃথক্‌ “চ* কারের অর্থ । যা, “আত্মা 
রামশ্চ* “অপি” প্রীরুষ্ণকে অহৈতৃকী ভক্তি করে। মুনয়; 
সপ্ত “অপি” শ্রকষ্ধমননে আনক্তি। ইতি বুঝায়। কেহ 


নিগ্রদ্থা, কেহ অবিষ্ঠাহীন, কেহ বা বিধিহীন। ইহার 
যে শবের যে অর্থ যেখানে খাটে, সেই শবের সেই অর্থ 
সেই স্থানেরই অধীন “চ* শবের যদ্দি ইতরেতর অর্থ 
করা যায়, তাহা হইলে আর একটি স্থন্দর অর্থ উৎপয় 
হইতে পারে। যথা আস্মারামাশ্চ, আত্মারামাশ্চ, এইরূপ 
যদি ছয় বাব উচ্চারণ করা] যায়, তাহা হইলে পাচ আত্মা 
রম, এই ছয় “৮” কারে লুপ্ত হইয়া, এক আত্মারাম শব 
অবশিষ্ট থাকে। অথচ এক আত্মারাম শবে এ ছয় 
আত্মারামকেই বুঝাইবে। 


তথাহি বিশ্ব গ্রকাশে, 
দম্বরূপাণামেকশেষ এক বিভক্কৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ | 
বামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতিবৎ। 
অর্থাৎ কোন বিভক্তিতে পুনঃ পুনঃ এক শের 
প্রয়োগ হইলে, তাহার এক মাত্র অবশেষ থাকে, আর সে 
অর্থে প্রয়োগ হয় না। যেমন রাম রাম রাম। এই তিন 
রামশব উচ্চারিত হইলে, একটি মাত্র রাম শব্দ অবশেষ 
থাকিবে । এস্থলে যে “৮” কার সে সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত 
হইল । 
আ।য্সারামাশ্ঠ মুন্যশ্চ নিগ্র্থা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা 
করেন। নিগ্রন্থ। অপি”) এ অপি সম্ভাবনা অথে প্রয়োগ 
হইল । গ্লোকের এই সাত প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইল। 


অন্তর্ধযামী ব্রন্মোপাসককে আত্মারাম বলে। এই 
আত্মাবাম যোগী ছুই প্রকার, সগর্ভ ও নিগর্ভ। কিন্তু 
উপাসনা ভেদে ইহারাও ছয় প্রকার। ইহারা স্বদেহা- 
বস্থিত প্রাদেশ পরিমিত পুরুষকে চতুতুর্জ শঙ্খচক্রধারী 
রূপে মনে মনে ধ্যান কবেন। যথা 


ক 


কেচিৎ ম্বদেহান্তৃহ দয়াবকাশে প্রাদেশ মাত্ত্ং পুরুষং বসস্তং। 
চতুতু জং কঞ্ধবথাঙ্গশঙ্ঘ গদাধরং ধারণয়া ম্মরস্তি ॥ 

যেগারুচুক্ষু, যোগার ও প্রাপ্তসিদ্ধ। এই ত্রিবিধ 
যোগীও উপাসনা ভেদে ছয় প্রকার । যিনি যোগারুচ 
হইতে ইচ্ছক, যোগ সাধন পক্ষে তাহার কর্ধসন্্যাসই পরম 
সাধন। যথা, 


৭৮ শ্রাস্রীমন্মহা গুতুর নীলাচল-লীল!। 


আরুরুক্ষোম্থনেধোগং কর্খমকারণমুচ্যতে । 

যোগারুঢস্ত তন্তৈব শমঃ কারণমূচ্যতে ॥ 

যধন পাক ভোগে অনাসক্ত, বর্ানথষ্ঠানে বিনিবৃত্ত, 
এবং সর্ববিধ সঙ্ক্লবর্জিত হন, তখন তাহাকে যোগার; 
বলে। যথা ঠ৮ 

যদাহি নেক্দিয়ার্থেু ন কশ্ধ স্বন্থুবজ্জতে । 

সর্বসংস্কল্প সম্মাসী যোগ রুঢ় শ্তদোচ্যতে ॥ 

এই ছয় প্রকার যোগী সাধুসঙ্গহেতু শ্রীরজ্ঞঞজন 
করেন। ৮৮” শবের ও “অপি” অর্থের ইহাই মুখ্যার্থ। 
মুনি ও নিগ্রস্থ! শব্দের অর্থ পূর্বববৎ | উরুক্রমে, অহৈতুকী, 
এই দুই শব্দের কোথা কোন অর্থ খাটে, সেখানে সেই 
অর্থ লাগাইতে হইবে। শ্লোকেব পূর্বাপর এই ত্রয়োদশটি 
অর্থ নিপ্ন্ন হইল। 

এই সকল শান্ত উপানক যখন ভগবানের ভঙ্গন। 
কবেন, তখন ইহাদের নাম হয় শান্তভক্ত। ইহারা 
শান্ত রসের অধিকারী। আত্মাণঝে মন নুঝায়। অতএব 
যিনি মনে রমণ করেন তিনিও সাধুসগ গুণে 'গ্কষ্ণচরণ 
ডজন করেন। স্ুলদর্শী খধিগণ, মণিপুরস্থিত ব্রঙ্গের 
আরুণীব! হ্ৃতপ্রদেশস্থ নাঁড়ীপথে স্থক্ম ত্রদ্ধের ধ্যান 
করিয়া থাকেন; কিন্তু খন তাহারা শিরোদেশে উপস্থিত 
হন, তখন ভগবানের প্রকৃত শ্বন্দপ অনুভব করিয়া 
থাকেন। যা, 

উদ্গমুপানতে খধিবর্তসথবয়ঃ কুর্পদৃশঃ 

পরিসর পদ্ধতিং হৃরঃমারুণয়ো দহরং | 


তত উদগাদনস্ত তব ধাম শিরং পরমং 
পুনরিহ যৎ সমেতা ন পতস্তি কৃতান্তমুখে॥ 


এই সকল মহামৃনিও নিগ্রপ্থা হইগ্স শ্রীরুষ্ণকে 


অহৈতুক্ষী ভক্তি করেন। আত্মা। শে যত্ব বুঝায়। মুন- 


য়োইপি নিগ্র্থ। হইয়া যত পূর্বক শ্রীকষ্চ ভজন করেন। 
যাহ। ত্রক্মাণ্ড বিচরণ করিয়াও পাওয়া যায় না, পণ্ডিতের! 
তাহার জন্যই যত্বু করিয়া থাকেন | বথা,-. 


তন্তৈব হোতোঃ প্রযতেত কোবিদে।, নলভ্যতেষদ্ত্রমত্তা- 
মুপধ্যধঃ | 
তল্পভ্যতে দুঃখ বদন্তত; হ্ুখং কালেন সর্বত্র গভীর রংহস!। 


“৮৮ শক “অপি'” অর্থে। অপি, আঅবধারণে। অতএব 
বত্ব ও আগ্রহ ব্যতিত ভক্তি কি প্রেমের উদয় হয় না। 
আসক্তিহীন হইয়া! চিরকাল সাধন করিলেও কৃষ্ণগ্রেম 
পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শ্রীভগবানও উহা আশু দেন 
ন।। স্থতরাং এই দ্বিবিধ কারণে কৃষ্ণভক্কি এত ছল তি 
ও দুষ্প্রাপা হইয়াছে । যথা 

সাধনৌঘৈরনাসঙ্রৈরলভা। স্থচিরাদপি। 

হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা লা ন্যাৎ স্থদুল ভা ॥ 

কিন্তু ধাহারা যত্ব ও আগ্রহপূর্বক ভগবানের ভজন। 
করেন, ভগবান তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ দান করিয়া 
থাকেন । যথাঁ- 

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং | 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে॥ 

আত্মাশব্দে ধৃতি। অতএব যিনি ধৃতিতে রম্ণ 
করেন তিনি ধৈর্ধ্যবন্ত হইয়া ভগবানের ভজন করিয়। 
থাকেন। মুনি শবে, পক্ষী, তৃঙ্গ, নিগ্রন্থ ও মুর্খলোক। 
ইহারাও নাধু ও রুষ্চের কৃপা প্রাপ্ হইয়। তাহার ভজন! 
করে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ বিহঙ্গমবৃন্দও মুনি হইবার ষোগ্য। 
কারণ ইহারা নব পল্লবাচ্ছাদিত সহকার শাখায় উপবিই 
হইয়া যেন কৃষ্ণদর্শন করিতে করিতে কতই আনন্দ চিন্বে 
গ্রমুদিত নেত্রে নীরবে মধুর মুরলীগীত শ্রবণ করিত্বেছে। 
যথা 

গ্রায়োবতান্থ মুনয়ো বিহগ! বনেহন্মিন্‌ 

কৃষ্ণেক্ষিতং তগদিতং কলবেনুগীতং । 

আরুহ্‌ যে ক্রমতৃজানচির প্রবালান্‌ 

শৃন্বস্তি মীলিত দূশে। বিগতান্তবাচঃ ॥ 

এই ষটপদকুল, হে ভগবান! তোমারই অখিল 
লোঁকপাবন যশোগান করিয়া তোমারই পদান্থুসরণ 
করিতেছে । আমি বিবেচনা করি, ইহারা তোমার 
আরাধনাকারী মুনি খধি, আর তুমি ইহাদের অভীই 
দেবত|। তুমি গুপগ্তভাবে বনবিহারে আসিয়াছ দেখিয়া, 
ইহারা তোমার অনসরণ করিতেছে । তোমায় ছাড়িয়া 
অন্তর যাইতে পারিতেছে না । যথখ! 


শীকৃষ্ণচৈতগ্থয মহাপ্রভু এবং বাসদের সার্বভৌম ভট্রাচ।ধ্য। ৭৯ 


এতেইলিন ম্তভব যশোইখিল লোকতীর্থং 
গায়স্ত আদি পুরুষানুপথং ভজস্তে । 
গ্রায়ো অমী মুনিগণ। ভবদীয় মুখ্যা, 
গুঢ়ং বনেপি ন জ্হতানঘাত্মদৈ বং ॥ 
সরোবরস্থ হংসসারসাদি বিহ্ঙ্গম যেন, শ্রীহরির মনো- 
হর সঙ্গীতে হৃতচেতন হইয়া, তাহার সমক্ষে উপনীত 
হইতেছে, এবং এক মনে, নিমীলিত নেত্রে, নীরবে 
কৃষ্ণ সমীপে উপবিই হইয়া! তাহার উপাসনা করিতেছে। 
যথা--” 
সরসি সারহংস্বিহঙ্গাশ্চারুগীতন্বতচেতস এত্/। 
হরি মুপাসত তে যতচিত্তা হস্ত মীলিত দৃশে। ধৃত মৌন; ॥ 
কিরাৎ, হৃণ, অন্ধ, পুলিন্দ ও হুক প্রভৃতি কন্মাদোষ- 
গ্রন্থ পাপজাতি মন্ুষ্যগণও হরির শরণাগতেব শরণ 
লহয়! পবিত্র হয়া তাহার আরাধন। করে। ঘথ। -- 
কিরাত হুনাগ্ধ, পুলিন্দ পুকশা আভীর সঙ যবনা খলাদয়। 


যেন্যে চ পাপা য্দপাশ্রয়াঃশরয়াঃ শুদ্ধন্তিতট্যৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ 


ধৃতিশবে পূর্ণজান। ব্রিতাপ ছঃখ দূরীভূত হইয়। 
ভগবত্তপ্রেম গ্রাপ্ত হইলে, যে পূর্ণজ্ঞান জন্মে, তাহার 
নাম ধতি। অতএব ধৃতিমন্ত হইলে নষ্ট, অতীত ও 
অগ্রাপ্ত বিষয়ের জন্ত যে শোক, তাহা আর থাকে না। 
যথা ্‌ 

ধৃতিন্তাৎ পূর্ণতা জানং দুঃখ ভাবোত্তমাপ্তিভিঃ 

অপ্রাপ্ধাতীত নষ্টার্থীনভি সংশোচনাদিরুৎ ॥ 

কৃষ্ণভ ক্তগণ দুঃখ ও বাঞ্ান্তর বিহীন। অতএব কৃষ্ক- 
প্রেম ভ্নে প্রবীণ এবং পূর্ণানন্দময়, স্থতরাং তীহার। 
নালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির প্রাথী নহেন। যথা_- 

মংপেবয়! প্রতীতং তে নালোক্যাদি চতুষ্টমং। 

নেচ্ছস্তি সেবয়। পূর্ণা: কুতোহন্তৎ কালবিপ্নুতং ॥ 

ফলতঃ ধাহাদিগের ইক্ড্িয় সমূহ ভগবানে স্থের্য্য লাভ 
করিয়াছে এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে তাহারাই ধৈর্য্য লাভ 
করিতে সমর্থ হন | যথা 

হৃধীকেশে হষীকাণি যশ্ত স্ব্র্যগতানি হি। 

স এব ধৈর্য মাপ্পোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ 


এস্থলে “চ” অবধারণে, আর অপি সহুচ্চয়ে। অতএব 
পক্ষী এবং মূর্থেরাও ধৃতিমন্ত হই ভগবানের ভজনা করে। 

আত্মাশবে বুদ্ধি। এই বুদ্ধি ছুই প্রকার । সামান্ত বুদ্ধি- 
ও বিশেষ বুদ্ধি। জগতের অর্পিকাংশ জীবই সামান্য বুদ্ধি 
বিশিষ্ট । স্বল্প সংখ্যক বিশেষ বুদ্ধিমান। স্থতরাং বুদ্ধিতে 
রমণকারী আত্মারামও ছুই প্রকার। এক পণ্ডিত মুনি 
গণ, অপর নিগ্রস্থ মূর্খ জীবগণ | কিন্তু ইহার] ধখন সাধু- 
সঙ্গ গুণে “ভগবান সর্ধ জীবের উত্পত্তি, দেহ ও সমন 
বুদ্ধির প্রবর্তক” এইরূপ হৃদয়ে অভব করিয়া গ্রীতিপূর্ব্বক 
তাহার ভজন! করে, তখন ইহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়। 
শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ লাভ করে। যথা __ 

অহং সর্বস্ব প্রভবে! মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে । 

ইতি মত্ত। ভজন্তে মাং বুধ। ভাবলমন্থিতাঃ ॥ 

যদি অদ্তুতক্রম পরায়ণশীল শিক্ষ! প্রভাবে স্ত্রী, শুর 
হণাদি পাপজ জাতি এবং গজ সারিকাদি তীরধ্যক জাতিও 
দেবমায়। পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্তি পাভ করিতে পারে, 
তবে ধাহারাঁভগবানের শ্বব্ূপাবধাধণ কবিতে সক্ষম, এমন 
ভক্তদিগের বিষয়ে আর কি বক্তব্য? যখ।__- 

তে টব বান্ত্যতি তরস্তি চ দেবমায়াং 

সতী শদ্র হণ শবরা। অপি পাপজীবাঃ। 

বসত ক্রমপরায়ণশীল শিক্ষা 

স্তির্যগ জন! অপি কিমু শ্রুত ধারণ যে। 

ঘখন জীব বিচারপূর্বক ভগবানের আরাধনা করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগধানও তাহাকে তত্রপ বুদ্ধি প্রদান 
করেন যাহাতে তাহার তাহার শ্রীপাদপন্ম লাভ করিতে 
মমর্থ হয়। যথ। __ 

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকং। * 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং ষেন মামুপযান্তি তে ॥ 
ভগবতসাধন পক্ষে, সাধুসঙ্গ, ভগবানের আরাধনা, পরিচর্ধয। 
ডাগবৎ অধ্যয়ন বা শ্রবণ এবং ব্রক্ধামে বাস, এই পাঁচটি 
প্রধান অঙ্গ। এই পাঁচটার মধ্যে যদি কোন একটির 
অনুষ্ঠান ্ব্লও হয়, তথাপি বুদ্ধিমান ভক্তের কৃষ্ণপ্রেম উদয় 
হইয়া থাকে । যথা: 


উর 


ছুরহাডুতবীর্ষে)২্থিন্‌ শরদ্ধাদৃরেহস্ত্র পঞ্চকে । 

যঙ্জ স্বন্োংপি সন্বপ্ধ: সন্ধিয়াং ভাবজন্সনে ॥ 

উদ্ধার, মৃহত্ী, ও সর্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত যে অকামী, 
মোক্ষকামী ও সর্বকামী, ইহার যদ্দি তীব্র ভক্তিযোগ 
সহকারে ভগবানের আরাধনা করেন, তবে এ ভক্কিযোগ 
প্রভাবেই, তাহারা কামনা ত্যাগকরতঃ শ্রুষ্ণ কর্তুঁক 
আকর্ষিত হইয়া! সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। যথাঁ_ 


অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ | 
তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যেত পুরুষং পরং। 


আত্মা শবে, স্বভাব। এই স্বভাবে স্থাবর জঙ্গমাদি 
সমন্ত জীবই রমণ করে। স্থতরাং ইহারাঁও আত্ারাম 
হইয়া ভগবানের ভজন] ক;র। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান 
“আমি ঈশ্বরের দান” এই অভিমান অর্থাৎ তিনি ত্ষ্টা 
পাতা এবং উপাশ্য প্রভূ, কিন্ঠ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান, দেহাত্ 
জ্ঞানে, অর্থাং অহং ব্রদন্ধরূপ মিথ্যাজ্ঞানে আচ্ছাদিত থাকে । 
“৮” শব্ষের অর্থ এব, আর অপি শব্ধ সমুচ্চয়ে। অতএব 
উহারাও আত্মারূপ এব ( আত্মারামের তুল্য ) হইয়া কৃষ 
ভঙ্গনা করে। লনকাদি মুনিগণ হইতে নিগ্স্থা, মূর্খ 
নীচ, স্থাবর এবং জঙ্গম পশুগণ পর্য্স্ত সকলেই জীব- 
পদ বাচ্য। তবে ইহার মধ্যে ব্যাস, শুক ও সনকাদি 
মুনির ভজন সাধন প্রসিদ্ধ। এক্ষণে নিগ্রন্থা স্থাবরাদির 
ভঙ্গন ধিবরণ শ্রবণ কর। 


যখন শীকষ্ণকুপারূপ কারণ হইতে ইহাদের স্বভাবিক 
জ্ঞানের উদয় হয, 'তখন কৃষণগণাকর্ধণে আকুষণ হইয়। 
ইহারাও তাঁহার ভঙ্গন করত: ধন্য হয়। অগ্য ধরণী ধন্য 
হইল, অস্স্থ তৃণ গুল্মাদিও ধন্য হইল, যেহেতু উহবারা 
তোমার পাদস্পর্শ করিতে পাইয়াছে। তৃণ, লতা, মহ- 
কারাদিও ধন্ত ; কারণ তাহার তোমার নখম্পুর্শ লাভ করিতে 
পাইয়াছে। নদী, গিরি, মুগ এবং পক্ষীরাও ধন্য ॥ কারণ 
তাহারা তোমার নায় দর্শন লাঁভ করিয়াছে । আর 
আভীর বালারাও ধন্য, কারণ কমলার বিলাস ভবন শ্বর্ূপ 
তোমার বক্ষঃস্থলে তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে । ঘথা-- 


শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল। . 


বন্ধেয়ম্ন্ধধ রণীতৃণ বীরুধত্বৎপাদস্পৃশোদ্রমলতাঃকরজ্াভিমৃষ্টা। 


নদ্যোহত্রয়; খগমৃগাঃ সদয়ারলোকৈ:গোপ্যোন্তরেণ তুজ- 
যোইপি যংস্পৃহ শ্রীঃ॥ 


রামকুষ। মস্তকে গো-পাদ-বন্ধ রজ্জু ও প্কদ্ধ পাশ রক্ষা 
করত মধুর মুরলী ধ্বনি করিতে করিতে গোপবালক- 
গণের গোষ্টে গোচারণ করিতেছেন । কিন্তুকি আশ্চর্য্য! 
তাহাদিগের মুরলীর মধুর স্বর শুনিয়া জঙ্গম জীবগণের 
অস্পন্দন, এবং পাদপাবলীর পুলকোদগম হইতেছে । 


গ! গোপকৈরহ্ুবনংনয়তোরুদার বেনগুঃ কলগটৈস্তঙ্থতৃৎ- 
হুসখ্যঃ | 
পুলকন্তরূণীংনিধের্যোগ পাশ 
কৃতলক্ষণায়োধিচিন্্রং ॥ 


অন্পন্দনং গতিমতাঁং 

বৃন্দাবনস্থ তরুলতা। যেন ফল্পভরে অবনত হ্ইয়। 
কৃষেরর প্রত্যুদগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং কিশলয়দলস্থ 
শিশিরকণ। স্থলে যেন অশ্রু বিসজ্জন করতঃ ভগবানের 
আরাধনা করিতেছে । যথ।- 


বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ, বাগ্রযন্ত ইব পু্পফলাঢ্যাঃ। 
শ্রণত ভার বিটবা মধুারাঃ প্রেষ হতনবো ববৃষুঃক্ষ ॥ 
ভট্টাচার্য ! ক্লোকের পূর্বের ত্রয়োদশ, আর এক্ষণে 
ছয়, এই সর্ধন্থদ্ধ উনবিংশতিটি অর্থ সম্পাদিত হইল। 
অতঃপর আরও বলিতেছি শুন। 


আত্মাশবে, দেহ। ইহীর। চতুর্বিধ॥ যথা দেহারাম 
দেহসেবী, দেহোপাধি ও দেহীব্রন্ষ। ইহারা যদিও কর্ধাস্- 
্ঠায়ী যাজ্জিক, তথাপি সাধুসঙ্গগুণে কর্ত্যাগ করিয় 
কৃষেব, আরাধনা করেন। পৌনকপ্রমুখ ধধিরা বৈষব 
চড়ামণি স্থৃতকে বলিয়াছিলেন “হে সুষ্ঠ! আমরা যে যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহ। সামাপ্ত হইবে কি না ভরসা নাই। 
শরীরও হক্তীয় অনল-ধূমে মলিন হইতেছে। অতএব 
তুমি গোবিন্দপদারবিন্দের যশোরপ স্থধা পান করাইয়া 
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর।” যথা-_ 

কর্মণটাশ্মমনান্বাসে ধূমধুম্রাত্বনাং ভবান্‌। 

আপায়য়তি চ গোবিন্দ পাদপন্মাসবং মধু॥ 


শীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সার্ববভৌম ভট্টাচাধ্য। ৮১ 


তপন্ী প্রভৃতি যত দেহধারী আত্মারাম, তাহারাও 
সাধুসঙ্গ গুণে তপ, জপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের উপামনা 
করেন। রাজ। পৃথুমুনি, খষি, সভাদদ এবং প্রজাবৃন্দকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন “যাহার পান্পন্ম আরাধন! 
করিলে ব্রিতাপ সম্ভাপিত তপস্বীদ্িগেরও বহুজন্‌ দঞ্চিত 
পাপ বিদুরিত হয়, ধাহার অনুষ্টমূলে সর্ব পাঁপবিনাশিনী, 
জ্রিপথগামিনী ভাগীরথী গঙ্গ৷ উংপন্ন হইয়াছেন, তোমরা 
সেই ভক্তব্সল ভগবানের আরাধনা কর |” 
যৎপাদসেবাভিরুচিন্ত পন্থিনামশেষ জন্মোচিতং মলং ধিয়ঃ। 
সগ্ঘঃ ক্ষিণোতান্বহনেধতী সতী,ষথ| পদান্ষ্ঠ বিনিঃস্থতা৷ সরিৎ। 
দেছরামী ও সর্ধিকাম আত্মবামগণও কৃষ্ণরুপ। প্রাপ্ত 
হইয়। সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করতঃ শ্্রীরুষ্ণের আবাধনা 
করেন ॥ পরব সিংহাসন প্রাপ্তির কামন| করিয়। ভগবানের 
আরাধনা করিযাছিলেন, কিন্তু যখন দেবমুনীন্্রবাঞ্ছিত 
ভগবানের পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন, তথন সিংহাসন কামন| 
ত্যাগ করতঃ” ভগবানের শ্রীচবণেই আত্মমমর্পণ করিয়। 
ছিলেন। লোক যেমন কাচ অনুসন্ধান করিতে কবিতে বহু- 
মূল্য বত্ব প্রাপ্ত হয়,তদ্দশ প্বও্ তুচ্ছ রাজসিংহাসন প্রাপ্তির 
স্থযোগ অনুসন্ধান করিতে যাইয়। শ্লীহরিচরণরূপ দিব্যরত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন “হে প্রডো! আমি রুতার্থ 
হইয়াছি, অন্য বর প্রার্থনা করি না। যথা -. 
স্থানীভিলাষী তপসী স্থিতোইহং ত্বাং গ্রাপ্তবানদেৰর 
মুনীন্ত্রগ্ুহং | 
শ্বামিনং কৃতাথোহশ্মি 
বরংন যাচে। 
উপরের চাৰিটি অর্থসহ, শ্লোকের এই ত্রয়োবিংশতিটি 
অর্থ সম্পাদিত'হইল। অত:পর সদর্থুক্ত আরও অথ তিনটি 
বলিতেছি শুন। 


কচং বিচিহ্বন্নিব দিব্যরত্বং 


“৮” শবে) সমুচ্চয়ে আরও অর্থ প্রকাশ করে । যথা»_- 
আত্মারামশ্চ, থুনয়শ্চ নিগ্রগ্থা হইয়। ভগবানের ভর্জনা 
করেন। এস্বলে “অপি” নির্ধীরণে। 
কুষ্ঠ বনে বিহার করে । হে বটে! ভিক্ষাং অট (গচ্ছ)। 


গাং আনয়। অর্থাৎ হে বটু! ভিক্ষীয় গমন কর; গো 
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যথা, রামাশ্চ' 


আনয়ন কর। কৃষ্ণ*মননশীল মুনিগণ যে প্রকারে সর্বদা 
কৃষ্ণভজন করেন, আত্মারাম “অপি” ( গৌণার্ধে ) তদ্রপ 
ভজন করেন। “চ"” এব অর্থে, মুনম্ম এব (মুনির স্ায় 
হইয়া) কৃষ্ণকে ভজনা করে, আত্মারাম “অপি” | এস্কলে 
“অপি” গর্ার্থে (নিন্দার্থে) প্রযুক্ত । নিগ্রপ্থা হইয়া 
ইহা উভয়েরই বিশেষণ । এক্ষণে সাধুসর্ঘ বিষয়ক আর 
একটি অর্থ বলিতেছি। নিগ্রন্থ। শব্দে ব্যাধ ও নিধন। 
সাধুসঙ্গগুণে তাহারাও কষ্চভজন করে। কষ্খরামাশ্চ 
এব, কৃষ্ণমননশীল মুনিগথেব ন্যায় বাধও যেরূপে সাধু- 
সঙ্গগরণে কৃষ্ণ ভজন করিয়া জগতপুজ্য মহীভাগৰত হইয়া- 
ছিলেন তাহ। স্বন্দপুরাণে বণিত আছে। নারদের 
সঙ্গগুণে ও রুপায় এই পশুহিংসক ব্যান তাহার পশুহনন 
ও হিংসা বৃত্তি ত্যাগ কবিষ| নদীতীরে বসিয়া ক্চ ভজন 
করিয়। মহা ভাগবত হইয়াছিল। পর্বত মুনিকে সঙ্গে 
ক্রিয়া দেবধষি নারদ যখন এই ব্যাধের নিকট আসিলেন, 
তখন দূর হইতে ব্যাধ তাই|,ক প্রণাম করিতে যাইবার 
পথে পিপীলিকা বধভয্কে মহা ভীত হইয়। চলিতে পাঁরিতে- 
ছিল না। নারদ মুনিব সম্মুখে ঘাইয়। নিজবন্ত্রদ্ধার। তুমি 
পরিষাব কবিদ্কা তবে তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, 
কারণ ভূমিতে যর্দি কোন পিপীলিকা খাকে, আর যি 
কাহার দণডবৎ প্রণামে তাহার প্রাণ নাশ হয়। তখন 
দেবধি নারদ ব্যাধকে বলিলেন,-- 

এতেন হ্ৃতৃতা ব্যাধ তব হিংসাদয়ো গুণাঃ। 

হরিভ্তৌ প্রবৃত্ত যে ন ভেহ্াঃ পরভাপিনঃ ॥ 

এই ব্যাধের অপুন্দ হরিভক্তি দেখিয়া পর্বত মুনি 
নারদ মুনিকে কহিয়াছিলেনঃ _- 

অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে কপয়া যন্য ভত্ক্ষণাৎ 

নীচোগু্ণ পুলক লেঠে লু্ধকো রতিমুচ্যতে ॥ 

এক্ষণে শ্নোকের ষড়বিংশতি প্রকার অর্থ নিম্পন্ন হইল । 
এই শ্লেেকের আরও কতিপয় অর্থ আছে, তাহা স্থুলভাবে 
বিচার করিলে দুইটি, আর স্ুশ্্রভাবে বিচার করিলে 
বত্রিশটি অর্থ হইতে পারে । ইহ মোটামুটি বলি শুন। 

আত্মাশর্ধে দর্ববিধ ভগবান। ইনি ছুইরূপে 


৮২ ্শ্রমন্সহাপ্রভুর নীলীচল-লীলা। 


প্রকাশিত । এক শ্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, অন্য ভগবানা- 
খ্যান ভাগবত । অতএব তাহাতে যাহার। রম্ণ করেন, 
তাহারাও আংতআ্মারাম। এই আত্মারামগণ দ্বিবিধরূপে 
পরিগণিত । এক বিধিভন্ত, অন্ত রাগ ভক্ত । এই ছুই 
শ্রেণীর ভক্তের আবার চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া, 
পারিষদ, সাধন, সিদ্ধি ও সাধক এই চতুর্বিবধ নামে অভি- 
হিত হন। রতিভেদে সাধকও ছুই ভাগে বিডক্ত। 
বিধিমার্গে ও রাগমার্গে, চারি চারিটি করিয়া আত্মারাম। 
বথা, বিধিভক্ত, নিত্যসিদ্ধ, পারিহদ, দাস, সখা, গুরু, 
সাধক ও কাস্তা। উৎপন্নরতি সাধক ভক্ত চারিপ্রকার। 
অজাতরতি সাধক ভক্তও চারিপ্রকার। বিধিমার্সে ভক্ত 
ষোড়শ গ্রকার। রাগমার্গেও ভক্ত ষোড়শ প্রকার। 
স্কতরাং বিধি ও রাগমার্গে সাকুল্যে বিশ গ্রকার ডক্ত 
হইল। অর্থাৎ রস যদিও পাচটি, তথাপি শান্তরস সকল 
রসের আদি, এইজন্য, শাস্তরসের দাধক ভক্তশ্রেণীর অস্তর্গত 
নহেন। স্থৃতরাঃ দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রতিও 
রূসভেদে চারি প্রকার। অতএব ভক্তও চারিপ্রকার ; 
তাহারা যথাক্রমে দাস, সথ|, গুরু ও কাস্তা। তারপর 
নিত্যপিত্ধ সাধনসিদ্ধ, উৎপন্নরতি ও অন্ুৎপন্নরতি। 
ইহার! প্রত্যেক উক্ত চারি রসের ভক্তের সহিত মিলিত 
হইয়া যোড়শ প্রকার আত্মারাম হইয়াছে । তাহা হইলে 
বৈধমার্গে, যোড়শ, আর রাগান্গামার্গে যোড়শ, 
সাকুল্যে এই বত্রিশ জন আত্মীরাম হইল। 

এক্ষণে “মুনি ও গণিগ্রন্থ” পচ" ও অপি" এই 
চারিটির অর্থ যেখানে যেটি লাগে, সেইখানে সেইটি 
লাগাও, তাহা হইলে পূর্বে ছাব্বিশ, এবং এক্ষণকার 
বজ্জিশ, সাঁকুল্যে মিলিয়া প্লোকের আটান্ন প্রকার অর্থ 


হইল। এক্ষণে অর্থের রহমত গ্রকাশ শ্ববূপ, আর একটি 
অর্থ বলিতেছি শুন। “ইতরেতর” ও “চ” দিয়া সমাস 
করত আটাব্নবার আত্মীরাম শব্ধ উচ্চারণ কর। আত্মা- 
রামাশ্চ,আত্মারাঁমাশ্চ,আঠীান্নবাঁর লইয়া শেষে সমস্ত আত্মা- 


রাম লোপ করিয়া এক আত্মারাম শব্ধ বীখ। তথাহ' 


পাণিনি:। “শ্বরূপানেকশেষ এক বিভত্তৌ উক্তার্থ নাম 
গ্রয়োগঃ ইতি।১) এখন দেখ পাণিনির উপরের 


সুজ্জানুসারে আটান্নবারে, আটা আত্মারাম পোপ 


হইয়া এক আত্মারাম শব্ষে আটাঙ্গ প্রকার অর্থ 
প্রকাশ করিল। তথাহি পাণিনি, “অশ্বখবৃক্ষাশ্চ 
বট বৃক্ষা্চ কপিথবৃক্ষাশ্চ আত্বৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥” 


অর্থাৎ অশ্ববৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিখবৃক্ষ এবং আত্মবৃক্ম | 
ইতরেতর সমান করিয়া, মাত্র একটি “বৃক্ষা৮” শব্ষ অব- 
শিষ্ট রহিল। যেমন “অন্মিন্‌ বনে বৃক্ষা ফলস্তি” অর্থাং 
এইবনে বৃক্ষ জন্মে, তেমনি সমস্ত আত্মারামই শরীক 
ভঙ্জন করেন। আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে, “চ” কার। মুনয়স্ত 
তক্তি করে নিগ্র্থা “এব” হইয়া । এস্বলে "অগি” 
নির্ধারণে । এই গ্রোকের উনযষ্ট প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইল । 
সর্বসমুচ্য়ে আর একটি অর্থ হয় তাহাও শুন। আত্মা- 
রামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রপ্থাশ্চ, শ্রীকষষকে ভঙ্গন। করেন। 
“অপি” শব্ধ অবধারণে। শেষ চারিবার চারিটি “অপি* 
একের সহিত “এব” শব্ধ উচ্চারণ কর। তাহাতে, উক্রম 
এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব, কৃর্বস্ত্েব হইল। এই যষটি 
ংখক অর্থ হইল! এই শ্লোকের আরও একটা সপ্রমাণ 
অর্থ শুন। আত্মাশবে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। আব্রক্ষ কীট মুপধ্য্ত 
এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শক্তিমধ্যে গণনীয়। স্বতরাং জীব 
মাত্রেই আত্মারাম। তথাহি বিষুপুরাণে “ক্ষেত্রজ্াচ তথা 
পরা” । তথাচ অমরঃ €ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং 
প্রকৃতিঃ স্ত্ি্াং। আয়া শবে, ক্ষেত্রজ, আত্মা, পুরুষ, 
প্রধান ও প্রকৃতি । যখন তৃমগ্লস্থ সমস্ত প্রাণীর আত্মাতেই 
ভগবান রমণ করেন, তখন বৃহত্তম ত্রদ্ম। হইতে অতি ক্ষত 
কীটাঙ্গ পর্যান্ত সকলেই আত্মারাম হইয়া ভগবানের ভজনা 
করে। এই ঘষ্টি প্রকার অর্থ কেবল শরীর তগবানের 
উপাসনা বিষয়ক হইল। এক্ষণে ভক্তসঙগ্তণে আর 
একটি অর্থ আমার মনে শ্যুত্তি হইয়াছে, তাহাও বলি শুন। 

রীদন্তাগবত গ্রন্থ শ্রীকফতুল্য বিভূ ও নর্বাশ্রয়। এই 
গ্রন্থের প্রতি শ্লোকের প্রতি অঙ্গরে নানারূপ অর্থ ও 
ভাব প্রকাঁশ করে। বিহ্বানগণের পক্ষে ভাগবততই ভাহা- 
দিগের পাত্িত্য পরীক্ষার নিকষ প্রন্তর ম্বরূপ। বুধগণ 
আবহ্মানকাঁল হইতে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা এবং নানারূগ 


শীকষঃটৈতন্য মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য | ৮৩ 


অর্থ করিয়া আপিতেছেন। অথচ শ্বয্ং নারায়ণ বলিয়াছেন 
"আমি ভাগবতের অর্থ জ্ঞাত আছি, শুকদেবও জ্ঞাত 
আছেন, ব্যসদেব কিছু জ্ঞাত থাকিলেও থাকিতে পারেন। 
ফলতঃ ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ, টীকা ব প্রতিভা 
বলে উহার অর্থ নিপ্পন্ন হয় না। যথা _- 

অহং বেত, শুকে। বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। 

ভক্ত্যা ভাগবত গ্রাহ্থং ন বুদ্ধ ন চ টাকয়া॥ 

এক্ষণে এই পরমমঙ্গল ভাগবত গ্রন্থের কথা বলিতেছি 
শুন। গায়ত্রীতে (৭) প্রণবের যে অর্থ চতুঃঙ্সোকীতেও সেই 
অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান এই ঙ্োকচতুষ্ট় 
গ্রথমে ত্রহ্গাকে শিক্ষা দেন । ব্রঙ্গা নারদকে, নারদ বেদ- 
ব্যাসকে শিক্ষা দান করেন মহর্ষি বেদব্যাস শ্লোকাথ 
শুনিয়া ব্রদ্ষস্থত্রের (বেদান্ত) ভাষা ম্বরূপ এই শ্রীমস্তাগবত 
রূপ মহাগ্রন্থ গ্রনযণ করেন। তিনি চতুর্ক্েদ, উপনিষদ, 
দর্শন ও নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ হইতে অথ”+ও ভাব সংগ্রহ 
করত: ব্রষস্থত্রের যে স্থুজে যে ঝস্বস্্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
ভাগবতেও মেই হত্রে সেই খস্ঙ্থে গ্লোকাকাবে নিবদ্ধ 
করিয়া ব্র্গ্থত্রের চাপিটি শ্লোক প্রথমে রচন| কিয়া 
ছিলেন। কিরূপে চত্ুঃক্সোকী প্রচারিত হইয়াছে তাহার 
আন্বপূর্বিবিক বিবরণ বলি শুন। ভগবান কোন সময়ে 
্্মাকে বলিয়াছিলেন “হে ব্রঙ্গন্। শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান, 
্রদ্ষাসত্বার অনুভব, ব্রদ্ধে ভক্তি, এবং ব্রহ্মার উপাসনা, 
তুমি এই চারিটি বিষয় আশ্রয় করিয়া গ্রহণ কর। আমি 
বিস্তারে প্রতিপান্ত বিষয়'বর্ণন করিতেছি। ইহা অতীব 
গোপনীয় ও রহন্তযুক্ত । যথা, 

জ্ঞানং পরম গুহাং মে যঘিজ্ঞান সমস্থিতং। 

সরহস্তং তদলঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়! ॥ 

আমার স্বরূপ, সত্বাদি ৭, স্থষ্টাদি কর্ম এবং আমি 
যে গ্রকারে লীল! করিয়া থাকি, সে সমন্তই আমার অন্ধ- 
গ্রহে তোমার জ্ঞানগম্য হইবে। যথা-- 

যাবানহং যথা ভাবে যদ্রপ 'গুণকর্্মকঃ | 

তখৈৰ তত্ববিজ্ঞান অস্ততে মদনুগ্রহাৎ ॥ 

এই বিশাল ব্রহ্গাওড স্থির পূর্বে আমি যেরূপ ছিলাম। 


এক্ষণেও সেইরূপ আছি, পরেও আমি সেইকধপ থাকিব 
এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান অনন্ত ব্রক্ষাওও আমি। আমিই 
অনাদি অনস্ত এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমপুরুয। যথা- 

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ্পরং | 

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবশিষ্যেত সোহন্াহং ॥ 

যেবস্ত €কান অর্থ ব্যতীত প্রতীয়মান হয়, তাহাই 
আমার মায়া। যেমন চন্দ্র অর্থ ব্যতীত গ্রত্তীত হয় 
(যথা প্রতিবিস্ব ও রশ্মি). অথচ অন্ধকার যেমন একটি 
বস্ত্র হইয়াও অপ্রকাশিত, তেমনি আমার মায়া কখন 
কখন আত্মাতে অপ্রকাশাবস্থায়থাকে । যথা-- 

ঝতের্থইং যৎ প্রতীযেত ন প্রতীয়েত চাত্সনি। 

তদ্দিষ্ঠাদা যনে মায়াং যথা ভাসো! যথাতমঃ॥ 

উপনিষদের শ্োকার্থ এবং ভাগবতের গ্োকার্থ এক। 
মন্ধ বলিয়াছেন পত্রিতৃঃনস্থ সমন্ত পদ্াথই ভগবানের 
সত্বাতে পরিপূর্ণ এবং ত্বচৈতন্যে পরিব্যপ্ত। অতএব 
তগবান জীবদিগকে ভোগ জন্য যাহ! প্রদান £করিয়াছেন, 
তাহাই উপভে।গ কর। কর্তৃব্য। স্বার্থপর হইয়া অপরের 
ধন কামন। করিবে না। 

আত্মাবাস্তমিদং বিশ্বং যুৎ কিঞিজ্দ্রগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন তৃষ্মীথ! মাগৃধঃ কণ্তচিদ্ধনং ॥ 

ভাগবত মাহাঝ্ব্যে ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ, 
অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ব, চতুঃক্লোকীতে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, তাহার ভগবান, সম্বন্ধ এবং তাহাকে পাইবার 
নিমিত্ত ষে সাধন, তাহা, অভিধেয়। আর সাধনের ষে 
ফল, তাহ! প্রেম প্রয়োজন নামে অবিহিত। অতএব 
শ্লোক যে “অহমেব” “অহমেব তিনবার নির্ধারণ 
আছে তদ্দার! পূর্ৈরবধ্যবান ভগবানের জীবিগ্রকেই লক্ষা 
ও নির্ধারণ করে। যাহার! ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অন্বীকার 
করে, তাহাদিগকে ভত্পন। করিবার জন্যই এই “অহমেব” 
শব্ধ তিনবার উচ্চারিত হইয়াছে । যেমন হুর্ধযালোকের 
নিকট অন্ত আলোক কিরণ বিস্তার করিতে পারে না, 
তেমনি ভগবানের প্রকাশ হৃদয়ে অনুভব করিতে ন! 
পারিলে, তাহার স্বরূপও বুঝা যায় না; কিন্তু যখন 


৮৪ শীীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীলা। 


ভগবানের অনুগ্রহে মায়া দূরীভূত হয়, জীব তখনই ত্তাহার 
সত্বার অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়। 
খিনি অন্থয় ব্যতিরেকী কারণ যোগে কার্্যসমূহে 

বর্তমান থাকায «ই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় 
হইতেছে, যিনি সর্ধজ্ঞ ও স্বতঃজ্ঞানসিদ্ব, যিনি আদি 
কৰি ব্রক্মার হৃদয়ে দেবগণেরও মোহকরী বেদত্রয় গ্রকাশ 
করিয়াছেন, আর ষেষন তেজ, জল মুত্তিকার বিনিময়ে 
ব্রব্যান্তরের ভ্রম জন্মে, তেমনি* সত্ব, রঙ্গঃ ও তমগুণাক্রাস্তা 
মায়া মিথ্যা হইয়াও ধাহার সত্বায় সত্যরূপে প্রতিভাত 
হয়, সেই সকল সত্যস্ববূপু, সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে আমি 
ধ্যান করি। যথাী-- 

জন্মাগ্ঘন্য যতোন্বয়াদি তরশ্চার্থেষভিজঃ স্বরাট। 

তেনে ব্রহ্ম হদ। য আদি কবয়ে মৃহাস্তিযৎসথরয়ঃ 
তেজোবারিমুদীৎ যথা বিনিময়ো যন্ত্রতিসর্গোহমূষা 

ধায় শ্বেন সদা নিরস্ঞ কহকং সত্যং পবং ধীমহি ॥ 

এই ভাগলতে মানবগণথের পবধর্শ নিকপিত হইয়াছে । 

ধর্ম কিরূপ? ফশাভিসন্ধি রহিত; অর্থাৎ নিক্ষাম, 
নিষ্কপট ও মাত্সর্ধাহীন সাধু ব্যক্তিদিগের অন্ষ্ঠের পরম 
পন্ম। আর ইহ|ল দ্বার! জীবের ত্রিতাঁপ, অর্থাৎ আধ্য।- 
ত্বিক, আধিভোৌতিক ও আধিটদৈবিক এই তাঁপত্রয় বিনষ্ট 
হইয়া মঙ্গল দান করে। এই পরমমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ কাহার 
কৃত? স্বয়ং নারায়ণ ইহা প্রন়ণ করিয়াছেন। অতএব 
এমন অপৌরুষেয় গ্রন্থ থাকিতে অন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়ো- 
জন কি? এই ভাগবত শ্রবণাকাজ্মী পুণ্যাত্মা মানবগণের 
ভাগবত শ্রবণ সমযে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের হৃদয়ে 
স্বিরভাবে অধিষ্ঠান করেন। অতএব সর্বাস্তঃকরণে নিষ্া- 
ভাবে একাগ্র চিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা 
কর্তব্য। কিন্ত তুক্তিমুক্িকামী জীবের ইহাতে অধিকার 
নাই । যথা,-- 

ধর্ম প্রোজঝিত কৈতবোহত্র গরমে! নির্মৎদরাণাং সতাং) 
বেছ্যং বাস্তবমত্্ বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মলনং। 
শ্রমপ্তাগবতে মহামুনি কৃতে কিন্ব! পরৈরীশ্বরঃ | 
সচ্চোহগ্ভবরুপ্য তেইন্্র কৃতিকতিঃ শ্রুতুভিন্তৎক্ষণাৎ ॥ 


হে রলসিকগণ! হে ভাবুকগণ ! নিগমকল্প পাদপের 
ফলম্বরূপ শ্রীমন্তাগৰবতের পরানন্দপ্রদ রম আমোক্ষ পর্য্যন্ত 
প্রতিনিয়ত পান কর। এই অপূর্ব ফল শুকদেবের বদন 
হইতে নির্গত হইয়া অখগ্ডভাবে পৃথিবীতে নিপতিত 
হইয়াছে । যথা -- 

নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমূৃতদ্রবসংযুতং। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো। রসিক! ভূবি ভাবুকাঃ । 
যাহা শ্রবণ করিয়া সৌনকাদ্দি খধিগণ শতকে বলিয়া: 
ছিলেন, “হে সত! পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির মধুর চরিত্র শ্রব্ণ 
করিয়। আমর! পরিতৃপ্ত হইতে 'পারি নাই। কারণ ভগ- 
বানের চরিত রসজ্ঞদিগের পক্ষে মধুর হইতেও সুমধুর । যথা-- 
বয়ন্ত ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে। 
যচ্ছম্থতাং রসজ্ঞানং স্বাছু স্বাছু পদে পদে ॥ 

ই ভাগবতের যে অর্থ,_ ব্র্স্থত্রেরও সেই অর্থ। ইহা 
মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক অভিপান এবং গায়ত্রীব ভাষ্য 
স্ববপ। ইহ। দ্বার! বেদার্থ আরও বর্ধিত হইযাছে। যথা-- 

অর্থোধ্য়ং ব্র্দস্ত্রাণাং ভাবভার্থ বিশিয়ং। 

গায়ত্রী ভাষ্য রপোইসৌ বেদর্থ পরিবৃংহিতঃ ॥ 
শ্রমদ্ভাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ সহম্র শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে 
সমগ্র বেদ ও পুরাণের সারভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ফলতঃ অখিল বেদাস্তের সার সংগ্রহই ভাগবত নামে 
অভিহিত । ধাহারা ভাগবতের রসামূত একবার পান 
করিয়াছেন, তাহাদিগের আর অন্য রসাস্বাদনে প্রবৃত্তি 
হয় না। যথা, 

গ্রস্থোষ্টাদশ সাহজঃ শ্রীমন্তাগবতা ভিধঃ, 

সর্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতং। 

সর্ব্ব বেদান্তসারং হি শ্রীমন্ভাগবতমিষ্যতে, 

তদ্রস! মুততৃপুস্ত নান্ত্রস্তাত্রতিঃ ₹চিৎ ॥ 

এই শ্রুমস্ভাগবতরূপ ভান্কর, কির্ূগে ভারতাকাশে 
উদ্দিত হইয়াছিলেন তাহা! বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন 
সময়ে যক্ঞপ্রবৃত্ত খধিগণ সুতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “হে 
সত! ধর্মের রক্ষাকর্তা যোগেশ্বর হরি, পিত্যাধামে প্রস্থান 


স্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । ৮৫ 


রিলে, ধর্ম কাহাঁর শরণাঁপন্ন হইলেন, তাহা আমাদিগকে 
লুন” ॥ যথা _ 

ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষ্ে ব্রন্মণ্যে ধন্মবন্ধনি। 

স্বাং কাষ্টামধুনোপেতে ধর্ম কং শরণং গন্তঃ ॥ 

স্থত বলিলেন “ভগবান শ্রীকঞ্ণ ধর্শজ্ঞানাদিসহ স্বধামে 
গালোকে) প্রস্থান করিলে, যখন কলিতে মানবগণেব 
নেত্র অজ্ঞানাদ্বকীরে আচ্ছন্ন হইল, তখন ভাম্বরবপ 
ই মহাপুরাণ শ্রীমস্ভাগবত উদয় হইলেন। যথাঁ_ 

কষে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ । 

কলৌনষ্টদৃশামেযঃ পুবাণার্কোহধুনোদিতঃ | 

পূর্বে এই “আত্মারাম” গ্লোকেব ঘাট প্রকার অর্থ 
নিয়াছ, ' এক্ষণে ভাঁগবতার্থরূপ আর] একটি অর্থ 
নাইলাম। সর্বসাকুল্যে এই শ্লোকেব একষটি প্রকার 
খঁনিষ্পন্ন হইল। 
বর্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য বিদ্যাভিমানী। তিনি কবিষাছিলেন 
হনি যে এই আম্মাবাম শ্লোকের নয় গ্রকার অর্থ 
বিলেন, মগের ইহাব অরিক আন বাখা। কপিবার 
ভি নাই । 


তখনে বিশ্মিত সার্দভৌম মভাশয়। 

আরে! অর্থ মনুষ্যেব শক্তিতে কি হয়॥ চৈ; ভা: 

কিন্তু প্রভু যখন এই গ্নোকের একযটি প্রকার অর্থ 
াখ্যা করিলেন, অথচ তাহার কৃত ব্যাখ্যার একটিও 
পর্শ করিলেন না, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনে 
ম্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে 
[গিলেন ইনি ত নিশ্চয়ই মনু নহেন। ইনিই 
[ক্ষাৎ শ্্রীরুষ্ণ ভগবান। ছলন। করিয়া নবীন মন্গ্যাসী 
রি ধারণ করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। 
দ্যামদে প্রমত্ত হইয়া না জনিয়! ইহার নিকট আমি কি 
বষম অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে ইহার শ্রীচরণাশ্রয় 
ভন্ন আমার আর গতি নাই।» 

ইস্টো৷ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞ্ি না জানিয়া। 

মহা অপরাধ কৈনু গর্ববত হইয়া । ঠচঃ চ: 

এই ভাবিয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনে 'বষম আত্ম 


(১) মার্ধভৌম ভট্টাচার্য কৃত হপেক শতক গ্রহ 


গলানি* উপস্থিত হইল। তিনি আত্মগ্লানি-ৰিষে জর্জরিত 
হইয়া দারুণ মনঃকঞে অধোমুখে প্রভৃর শ্রীচরণের প্রতি 
সতৃষ্ণ ও মজলনয়নে চাহিয়। রহিলেন। অন্তর্ধ্যামী ভক্ত- 
বৎসল শ্রগৌরভগবান, তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া 
তাহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করিলেন। চতুর চুড়ামণি 
শ্রগৌরভগবান প্রথমে তাহাকে তাহার ষড়ে্বর্যপূর্ণ 
চতুভূণজ মুক্তি দেখাইলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাহজ্ঞান 
শৃন্ত হইয়া প্রতৃর চরণতলে নিগতিত হইলেন। নবীন 
সন্ন্যাসীর স্থানে তিনি দেখিতেছেন,_-শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী 
পর মৈশ্বর্যময় শ্রীবিষুমুত্তি। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
মৃচ্ছিত হইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, দ্বিভূজ মুরলীধর 
পরম সুন্দর শ্যামস্থন্দর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণমৃত্তি। 

দেখাইল তারে হ্গাগে চতুতূর্জ বূপ। 

পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ চৈঃ চঃ 

শ্গৌর ভগবানের ইচ্ছায় কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার আনন্দ- 
মুস্ছ? ভঙ্গ হইল। তিনি তখন প্রেমীনন্দে বিভোর হইয়া 
প্রীগৌরভগবানের সম্মুখে করঘোড়ে দী্ভাইয়া সাশ্রুনয়নে 
নিজজক্ৃত শত ঙে্জোক পাঠ কবিয়। প্রভুর গত বন্দনা 
করিলেন । গ্রতৃব কুপায় তাহার গ্রকৃত তত্ব সকলি তৎক্ষণাৎ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের হৃদয়ে ক্ষুষ্ঠি হইল। একদও 
কালের মধো খুতনি প্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃর ত্তত্বপূর্ণ ও মহিমাস্চক 
শত, গ্লেকপূর্ণ স্তব পাঠ করিয়া তাহার বন্দনা 
করিলেন (১)। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি দেবও এইকধণ শ্লোক 
রচনা করিস। স্তব করিতে পারেন কিনা সন্দেহ । 

শত গ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে। 

বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে ॥ ৫6: চঃ 

প্রভ্ুব কৃপায় তাহার জিহ্বাগ্রে শুদ্ধা সরন্বতীর 
অবির্ভাব হইল | তাহার মনে সর্ব তত্বের পরিপূর্ণ ক্তি 
হইল। 

প্রভুর কৃপা তার স্ফুরিল সৰ তত্ব। 


নাম প্রেম দান আদি বর্ণের মহত্ব ॥ &চ: চঃ 
শ্রীগৌরভগবান সার্বভৌম ভট্টাচার্যকৃত এই শবে 


পরম পরিতুষ্ট হাইয়। তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ 


রো শশিশদাশাীশশািশিশি 


৮৪ শরীশ্নিমম্মহা প্রভূর নীলাচল-লীল! । 


ভগবানের অনুগ্রহে মারা দূরীভূত হয়, জীব তখনই তাহার 
সত্বার অন্নভব করিয়া কৃতার্থ হয়। 
যিনি অন্থয় ব্যতিরেকী কারণ যোগে কার্ধযসমূহে 

বর্তমীন থাকায় এই অনস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় 
হইতেছে, ধিনি সর্ধজ্ঞ ও ম্বতংজ্ঞানসিদ্ধ, যিনি আদি 
কৰি ব্রহ্মার স্বদয়ে দেবগণেরও মোহকরী বেদত্রয় প্রকাশ 
কবিয়াছেন, আর যেষন তেজ, জল মৃত্তিকার বিনিময়ে 
দব্যান্তরের ভ্রম জন্মে, তেমনি* সত্ব, রঙ্গং ও তমগণাক্রাস্তা 
মায়া নিথ্যা হইয়াও ধাহার সত্বায় সত্যরূপে প্রতিভাত 
হয়, সেই সকল সত্যস্থরূপু সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে আমি 
ধ্যান করি। যথা 

জন্মাগ্যন্ত যতোন্বয়াদি তরশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট, 

তেনে ব্রহ্মা হদ। য আদি কবয়ে মুহ্ত্তিযৎসথরয়ঃ। 
ভেজোবারিমুদাৎ যথা বিনিময়ে! যত্রত্রিসর্গোমুষা 

ধাম] স্বেন সদা নিরন্ত কহকং সত্যং পবং ধীমহি ॥ 

এই ভাগন৪ মানবগথের পবধর্ম নিকপিত হইয়াছে। 

ধন্প কিরূপ? ঘলাভিসঞ্ধি রহিত) অথাৎ শিক্ষার, 
নিষ্কপট ও মাত্মর্ধ্যহীন সাধু ব্যক্তিদিগের অনষ্টেয় পরম 
ধ্ব। আর ইহাব দ্বারা জীবের ত্রিতাঁপ, অর্থাৎ আঁধ্যা- 
ত্বিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় বিনষ্ট 
হইয়া মল দান করে। এই পরমমঙ্গল শ্রীগরন্থ কাহার 
কৃত? স্বয়ং নারায়ণ ইহা প্রনয়ণ করিয়াছেন। অতএব 
এমন অপৌরুষেক় গ্রন্থ থাকিতে অন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়ে।: 
জন কি? এই ভাগবত শ্রবণাকাজ্মী পুণ্যাত্মা মানবগণের 
ভাগবত শবণ সমযে ঈশ্বব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের হৃদয়ে 
স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করেন। অতএব মর্ধাস্তঃকরণে নিষ্ঠা- 
ভাবে একাগ্র চিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন কর! 
কর্তবা। কিন্তু তুক্তিমুক্িকাঁমী জীবের ইহাতে অধিকার 
নাই | যথা,-- 

ধর্ম প্রো ঝিত কৈতবোহস্্র পরমো নির্মৎ্পরাণ|ং সতাহ) 
বেছ্যং বাশ্তবমন্ত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্ন.লনং । 
্রীমপ্তাগবতে মহামুনি কুতে কিনব পরৈরীশ্বরঃ | 
সষ্যোহষ্বরুণা তেহত্র কৃতিভিঃ শ্রুশ্রভিস্তৎক্ষণাৎ। 


হে রসিকগণ! হে ভাবুকগণ! নিগমকল্প পাদপের 
ফলস্বরূপ শ্রীমন্তাগবতের পরানন্দপ্রদ রস আমোক্ষ পর্য্যস্ত 
প্রতিনিয়ত পাঁন কর। এই অপূর্ব ফল শুকদেবের বদন 
হইতে নির্গত হইয়া অথগুভাঁবে পৃথিবীতে নিপতিত 
হইয়াছে। যথা __ 
নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমূতদ্রবসংযুতং। 
পিবত ভাগবতং রসমালঘ়ুং মুহুরহে। রসিক! তৃবি ভাবুকাঃ। 
যাহা শ্রবণ করিয়া সৌনকাঁদি খধিগণ স্থতকে বলিয়া; 
ছিলেন, “হে সুত! পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির মধুর চরিত্র শ্রবণ 
করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইতে 'পারি নাই। কারণ ভগ- 
বানের চরিত রসজ্ঞদিগের পক্ষে মধুর হইতেও সুমধূর। যথা-- 
বয়ন্ত ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে। 
যচ্ছন্থতাং রসজ্ঞানং স্বাছু স্বাছু পদে পদে ॥ 
এই ভাগবতের যে অর্থ, ব্রক্গস্থত্রেরও সেই অর্থ। ইহা 
মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক অভিদান এবং গায়ত্রীব ভাষ্য 
স্বদণ। ইহ। দ্বার! বেদার্থ আরও বর্ধিত হইযাছে। যথাঁঁ_ 
অর্থোহয়ং ব্রঙ্গস্থত্রাণাং ভাবভার্থ বিনির্ণযঃ | 
গাধত্রী ভাষ্য রূপোইসৌ বেধার্থ পরিবৃংহিতঃ॥ 
্রমস্তাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ সহমর শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে 
সমগ্র বেদ ও পুরাণের সারভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ফলতঃ অখিল বেদাস্তের সার সংগ্রহই ভাগবত নামে 
অভিহিত। ধাহারা ভাগবতের রপামৃত একবার পান 
করিয়াছেন, তাহাদিগের আর অন্য রসাম্বাদনে প্রবৃত্তি 
হয় না। যথা, 
্রস্থোষ্টাদশ সাহত্রঃ শ্রীমন্তাগবতাভিধঃ, 
সর্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতং |, 
সর্ব বেদান্তসারং হি শ্রীমন্তাগবত মিষ্যতে, 
তত্রসা মৃততৃপ্তস্য নান্ধব্রস্তাদ্রুতি কচিৎ॥ 
এই শ্রীমস্তাগবতরূপ ভাম্কর, কিরূপে ভারতাকাশে 
উদ্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন 
সময়ে যজ্ঞগ্রবৃতত খধিগণ স্থতকে জিজ্ঞাম! করিয়াছিলেন “হে 
হত! ধর্মের রক্ষাকর্তা যোগেশ্বর হরি, নিত্যধামে প্রস্থান 


জীকৃষ্ণচৈতন্যা মহাপ্রভু এবং সা্ববভৌম ভটটাচার্য্য। ৮৫ 


করিলে, ধশ্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন, তাহ! আমাদিগকে 
বলুন” ॥ ষথা-_ 

ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষে ব্রদ্ষণ্যে ধর্খবর্দনি | 

স্বাং কাষ্টামধুনোপেতে ধর্ম কং শরণং গভঃ ॥ 

স্থত বলিলেন “ভগবান শ্ররুষ্ণ ধম্মজ্ঞানাদিসন্ স্বধামে 
(গোলোকে) প্রস্থান করিলে, যখন কলিতে মানবগণেব 
জ্ঞাননেত্র অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন ভাঙ্গবপ 
এই মহাপুরাণ শ্রীমন্ভাগবত উদয় হইলেন । যথা__ 

কষে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ । 

কলৌনষ্্দুশামেষঃ পুবাণার্কোইধুনো দিত | 

পূর্বে এই “আত্মারাম” গ্লোকেব ঘাটু প্রকার অর্থ 
শুনিয়াছ, ' এক্সণে ভাগবতার্থরপ আর] একটি অর্থ 
শুনাইলাম। সর্বসাকুল্যে এই শ্রোকেব একযটি প্রকার 
অর্থ নিপন্ন হইল। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য বিদ্য/ভিমানী। তিনি তবিযাছিলেন 
তিনি যে এই আন্মবাম শ্লেকেব নয় গ্রকাৰ অর্থ 
কবিলেন, ম্ম্যের ইহার অনিক আল বথা| কপিবার 
শক্তি নাই । 

তখনে বিস্মিত সার্দভৌম মহাশয় । 

আরে! অর্থ মন্ুষ্যের শক্তিতে কি হয় ॥ চৈঃ ভাঃ 

কিন্তু প্রভু যখন এই শ্লোকেব একমট্রি প্রকার অর্থ 
ব্যাখ্যা করিলেন, অথচ তীহার কৃত ব্যাখ্যাব একটিও 
স্পর্শ করিলেন না, তখন সার্বভৌম ভট্াচার্ষে'র মনে 
বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন “ইনি ত নিশ্চই মনুষ্য নহেন। ইনিই 
সাক্ষাৎ শরীক ভগবান। ছলন| করিয়া নবীন মন্ন্যাসী 
মুর্তি ধারণ করিয়া! আমাঁকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। 
বিদ্যামদে প্রমত্ত হইয়া না জনিয়া ইহার নিকট আমি কি 
বিষম অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে ইহাব শ্রীচরণাশ্রয় 
ভিন্ন আমার আর গতি নাই 

ইঞ্টে! ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞ্ি না জানিয়া। 

মহা অপরাধ কৈনু গর্ববত হইয়া । চৈঃ চঃ 

এই ভাবিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনে বম আত্ম 


গ্লানি" উপস্থিত হইল। তিনি আত্মগ্লানি-ৰিষে জঞ্জরিত 
হইয়া দারুণ মনঃকঞ্টে অধোমুখে প্রতৃর শ্রীচরণের প্রতি 
সতৃষ্ণ ও নজলনয়নে চাহিয়া রহিলেন। অন্তর্ধযামী ভক্ত- 
বসল শ্রগৌরভগবান, তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া 
তাহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করিলেন । চতুর চূড়ামণি 
শ্ীগৌরভগবান প্রথমে তাহাকে তাহার ষড়েশ্ব্যাপূর্ণ 
চতুতূ্জ মৃদ্ঠি দেখাইলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাহজ্ঞান 
শূন্য হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। নবীন 
সন্নযাসীর স্থানে তিনি দেখিতেছেন,_-শঙ্খচক্রগদাপন্মধাঁরী 
পর মৈশ্ব্ধ্যময় শ্রীবিষুমুত্তি। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
মৃচ্ছিত হইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, দ্বিভূজ মুরলীধর 
পরম সুন্দর শ্ামস্থন্দর মদনমোহন শ্রীরুষ্মূণ্তি। 

দেখাইল তারে জাগে চতুভূর্জ রূপ । 

পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ চৈঃ চঃ 

শ্রণৌর ভগবানের ইচ্ছায় কিয়ৎক্*ণ পরে তাহার আনন্দ- 
মুক্থ ভঙ্গ হইল। তিনি তখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়!| 
শ্রীগৌরভগবানের সম্মুখে করযোড়ে দীক্ভাইয়া সাশ্রুনয়নে 
নিজকৃত শত শ্লোক পাঠ কবিয়া প্রভুর স্তত বন্দনা 
করিলেন । গ্রভুব কুপায় তাহার গ্রকৃত তত্ব সকলি তৎক্ষণাৎ 
সার্বভৌম ভঙ্টাচার্যেব হৃদয়ে ক্ষৃষ্তি হইল। একদও 
কালের মধো খুনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতৃর ত্ত্বপূর্ণ ও মহিমাস্থচক 
শত শ্নোকপূর্ণ স্তব পাঠ করিয়। তাহার বন্দনা 
করিলেন (১)। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি দেবও এইব্ধগ শ্লোক 
ব্চন। করিম স্বব করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। 

শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে। 

বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে ॥ চৈ: চঃ 

প্রক্ব কৃপায় তাহার জিহ্বাগ্রে শুদ্ধা সরস্বতীর 
অবির্ভাব হইল । তাহাব মনে সর্ব তত্বের পরিপূর্ণ "রতি 
হইল। 

প্রহুর কপায় তার স্ফুরিল সব তত্ব। 


নাষ প্রেম দান আদি বর্ণের মহত্ব ॥ ৫৮: চঃ 
শ্রীগৌরভগবান সার্বভৌম ভট্টাচার্ধযকৃত এই স্তবে 


পরম পরিতুষ্ট হইয়। তাহাকে প্রেমীলিঙ্গন দাঁনে কৃতার্থ 


(১) দার্বাতৌম ভট্টাচার্য্য কৃত ুশ্লে।ক শতক গ্রন্থ । 





৮৬ 


করিলেন,-প্রমাবেশে তিনি অচৈতন্ত হইয়! পড়িলেন। 
তীহারসর্বঅঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় দৃষ্টি হইল। তাহার 
নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রধারা পতিত হইতেছে,-সর্ধ অঙ্গে 
_পুলকাবলী দুষ্ট হইতেছে._কখন তিনি থরহরি কাপিতেছেন, 
তাহার সর্বশরীরে স্বেদ নির্গত হইতেছে,কখন ঠিনি 

কান্দিয়া আকুল হইতেছেন,-_-কখন হাসিতেছেন,_-কখন 
মধুর নৃত্য করিতে করিতে গীত গাইতেছেন,_-আর গতর 
চরণতলে পতিত হঈয়া ভূমিবিলুপ্তিত হইন্তেছেন। তাহার 
সর্ধমর্দ ঘেন প্রেষভরে টলমল করিতেছে (১)। সেখানে 
সকলই উপস্থিত, প্রহর ভক্তগণ এবং ভট্টাচার্যের ছাত্রগণ 
উভয় দলই সেখানে আছেন। গোপীনাথ আচার্যা এবং 
প্রত্থর অন্তান্য ভক্তগণ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এইরূপ প্রেম- 
বিহ্বলভাবে নৃতা দেখিয়া হাঁসিতেছেন। ভট্টাচার্যের 
ছাত্রগণ তাহাদিগের অধাঁপক-গুরুর অকস্মাৎ এইরূপ 
আশ্চর্ধ্য পবিবর্তন দেখিয়! বিস্ময় সাগরে ষগ্র হইয়াছেন। 
ইহার চিতবে কি আছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারতে 
ছেন ন।। গ্রতৃর ভক্তগণ তাহার নিতা দাস। তাহারা 
সকলি বুঝিয়াছেন, তাই হালিতেছেন। “ভট্টাচার্যের 
নৃত্য দেখি হাসে প্রভূর গণ*। এই সভায় শ্রুপাদ সনাতন 
গোন্বামী শ্রোতারপে উপস্থিত ছিলেন । তিনি প্রেমান্দে 
অধীর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রহ্ব শ্রীচবণ পারণ করিয়া কি 
বলিলেন শুনুন, 

নর্থ শুনি সনাতন বিশ্মিত হইয়।। 

স্্রতি করে ম্হাগ্রতর চরণে ধরিয়া ॥ 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন । 

তোমার নিশ্বাসে বেদ হয় প্রবর্তন ॥ 

তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান ঘর্থ। 

তোম। বিনা মর্থ জানিতে নাহিত স্মর্থ।। চৈঃ 8: 
_.. গোপীনাথ আচাধ্যের মনে আজ বড় আনন্দ। 
তিনি করযোড়ে প্রভুর নিকটে গিয়া নিবেদন 
করিলেন "প্রভু হে! তুমি সর্বগচণনিধি, তুমি 
অগতির গতি, জ্ঞানগব্বাঁ সার্বভৌম ট্রাচার্যের আজ 
তুমি একি গতি করিলে? (২) তোমার চরণে কোটি 
কোটি প্রণিপাত 1৮ এই বলিয়া তিনি প্রতুর চরণকমল- 


সপে পপ পাশপাশি টিপি 








(১) শুনি মুখে প্রত তারে কৈল আলিঙ্গন । 
ভট্ট।চার্ধা প্রেমাবেশে হল অচেতন ॥ 
অশ্রু, স্তস্ত, পুলক, ছেদ, কম্প থরহরি। 
নাচে গাঁয় কান্দে পড়ে প্রভুপদ,ধরি।॥ চৈঃ চঃ 
(২) গেৌ।পীনাথ আচাধা কহে মহ!প্রভূর প্রতি । বর 
সেই ভট্টাচার্যের তুমি কৈলে এই গতি।। চৈঃ চঃ 


শ্রীতীমন্মহাপ্রভূর নীলাটল-লীল!। 


তলে নিপতিত হইয়া গ্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন। 
প্রভূ তাহার হস্ত ধরিয়! উঠাইয়! গাঢ় প্রেমালিঙন দানে 
কৃতার্থ করিয়। কহিলেন, 
“তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে। 

জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥” চৈ: চঃ 

প্রত আমার চিরদিনই টন্যের অবতার । তিনি 
ভক্তবৎ সল, ভক্তের সম্মান বাড়াইতে তিনি শতমুখ 
হইতেন। দয়াময় প্রতর কথায় গোপীনাথ আচার্য্য 
কিন্তু লঙ্জিত হইলেন। তক্তগণ আত্মপ্রশংস! শুনিঙে 
কুষ্ঠিত হন। প্রত তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্ধযকে স্ুস্থির 
করিলেন, তাহার পন্মহস্ত ভট্টাচার্যের অঙ্গে দিয়! তাহাকে 
মধুর বচনে কহিলেন “ভট্টাচার্য মহাশয় ! রাত্রি অধিক 
হইয়াছে । আমি এক্ষণে বাসায় যাই, আমীকে বিদায় 
দিন।” সার্কভৌম ভট্রাচার্ধ্য প্রভুর চরণকমলে নিপতিত 
হইয়। কেবল কান্দিতে লাগিলেন । অতি ঝষ্টে তাহার 
বাক্যন্ুর্তি হইল। তিনি করযোড়ে সর্বসমক্ষে প্রতুর 
শ্রীচরণ ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন 
করিলেন, 

জগত নিস্তপ্রিলে তুমি সেহ অল্প কার্ধা। 

আম! উদ্ধারিলে তুমি এশক্তি আশ্চর্য্য ॥ 

তর্কশান্ত্রে জড় আমি ধৈছে লৌহ পিগু। 

আম ভ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ চৈ: চঃ 

এই সমগ্ে প্রভু সার্বভৌম ভট্রাচার্ধ্যকে তাহার আর 
একটা এ্রশ্বধ্য ভাব দেখাইলেন। প্রত তাহারঅপূর্ব ষড়তৃজ 
রূপ তাহাকে দর্শন করাইলেন। সার্বভৌম ভষ্রাচার্ষেযর 
প্রতি শ্রীগৌরভগবানের অপার রুপা। তিনি পূর্বে 
গ্রতুর চতুতূ্জ এশ্বর্ধ্য মূর্তি দেখিয়াছেন, এবং ঘবিতুজ 
মুরলীধর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ মুর্তিও দেখিয়াছেন; এখন 
দেখিলেন ত্তাহার সম্মুখে নবীন সম্মাাসিটি আর নাই। 
তাহার স্থানে একটি অপূর্ব দিব্যমূর্তি দিবাজ্যেতি 
বিকীর্ণ করিয়! ত্রিভঙ্গ হইয়া ধাড়াইয়া আছেন। তাহার 
ষড়তূজ মুর্তি। উর্ধে ছুইবাহু নবছূর্ধাদল শ্ঠামবর্ণ। 
তাহাতে তিনি ধন্ুব্বাণ ধারণ করিয়াছেন। মধ্য ছুই 
বাহু নীলকাস্তমণির স্তায় উজ্জ্বল বর্ণ, তাহ! ছ্বার1 মোহন 
মুরলী ধারণ করিয়া আছেন। নিম্নের ছুই বাহু কষিত 
স্বর্ণ বর্ণ, তাহ। দ্বারা দণ্ড কমগ্ডলু ধারণ করিয়াছেন। 





আকৃষটচতন্য মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । ৮ 


মূর্তির কমকঠে বনমালা, মন্তকে শিিচুড়া, প্রীমুখে 
মধুর হাম্ত। মুরলী রন্ধ, পকবিস্বাধর চুম্বিত। এই অপূর্ব 


কোটি সুরধ্যসম তেজময় যড়তৃজ মৃত্তি দর্শন করিয়া! সার্ধ- 
ভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে বিহ্বঙ্গ হইয়। মুচ্ছিত হইয়া 
তাহার পদতলে পড়িলেন (১)। 
অপূর্ব ষড়ভূজ মৃত্তি কোটি কুর্ধযময়। 
দেখি মৃচ্ছ! গেল সার্বভৌম মহাশয় ॥ উঃ ভাঃ 
দয়াময় প্রভূ পুনরায় তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত স্পর্শ করিয়। 
চেতনা সম্পাদন করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এক্ষণে 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন, তাহার ভগ্মিপতি গোপীনাখ আচার্ষয 
তাহাকে এই নবীন সন্গ্যাসীর সম্বন্ধে যাহা বলিম্লাছিলেন 
তাহ! সম্পূর্ণ সত্য। প্রভু এই সময়ে তাহাকে নিজ্ঞনে 
লইয়া যাইয়! দুই একটি ধশ্বর্য ভাবের কথা কহিলেন। 
শ্রীগৌর ভগবান এশ্বর্য ভাবে আবিষ্ট হইস্া কহিলেন,__ 
“সার্বভৌম ! কি তোর বিচার । 
সন্নযাসে কি আমার নাহিক অধিকার ॥ 
সন্ক্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়। 
তোর লাগি এথা মুঞ্ি হইলু' উদয় ॥ 
বহু জন্মে মোর প্রেমে ত্যজিলে জীবন। 
অত এব তোরে মুঞ্িঃ দিলু দরশন | 
সন্কীর্তনারস্তে এই মোর অবতার । 
অননন্ত ভ্রক্সীণ্ডে মুশ্রিও লই নাহি আল 
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ গ্রেম-দধান। 
অতএব তোমারে মুঞ্জি হইলু প্রকাশ | 
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিনু সব। 
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোব শ্ুব” ॥ টচঃ ভাঃ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ 
নিজ-রৃত শ্রীশচী হৃতাষ্টক স্তব পাঠ করিলেন । যথা,_- 
0) হেনই সময়ে প্রভু ঘড়তৃজ শরীর। 
দেঁখিয়! ত সার্বভৌম আনন্দে অস্থির || 
উর্ী ছুই করে ধরে ধূনু আর শর। 
মধ্য হই হাথে ধরে মুরলী অধর || 


নগ্র ছুই করে ধরে দণ কমণ্ডলু । 
দেখি দার্ধ্বভৌম হৈল] প্রেম বিহ্বল ॥ চৈঃ মঃ 








উজ্জল বরণ গৌরবরদেহং বিলমতি নিরবধি ভাববিদেহং। 
ব্রিতৃবনপালন কৃপয়৷ লেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ৎ। 
গদগদ অস্তর ভাব বিকারং, ছুঙ্জন-তঙ্জন-গর্জন বিশালং ॥ 
ভবভয় ভঞ্জন কারণকরুণং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
অরুণান্বরধর স্থচারু কপোলংইন্দুবিনিন্দিত নখচয় রুচিরং | .« 
জল্লিত নিজগুণ নাম বিনোদ্দং তং প্রণমামি চ জখচীতনয়ং॥ 
বিগলিত নয়নকম্ল-জলধারং, ভূষশ নবরূস ভাববিকারং | 
গৃতি অতি মন্থর নৃত্যবিলাসং,তং প্রথমামি চ শ্রশচীতনয়ং 
১ঞ্চল চারু চরণ গতিরুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং। 
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনমং ॥ 
ধৃতকটিডোর কমণ্ডলু দণ্ড, দিব্য কলেবর মুপ্তিত মুণ্ডং | 
দুর্জন-কল্মষ খণ্ডন-দং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
তুষণ ভূরজ অলকা1বলিতং, ক ম্পত বিশ্বাধর বর রুচিরং | 
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং)তং প্রণমা মি চ শ্রীশচীতনয়ং॥ 
নিন্দিত অরুণ কম্লদলনয়নং,আজা্লঘ্িত শ্রীভূজযুগলং। 
বলেবর কৈশোর নর্তকবেশং,তৎ গণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
সার্ভৌম্‌ ভদ্টাচাধ্যের এই শুবটি প্রভুর সন্ন্যাস 
মুত্তির। তিনি নদীয়ানাগর শ্রীশ্রীনবন্ধীপচন্দ্রের রত্বালঙ্কার 
ভূষিত ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অপূর্ব কেশদামপরিশোভিত স্বন্দর 
বদনচদ্্র দর্শন লাভের সৌভাগ্য পান নাই, তাই এই 
স্তবটিতে তিনি প্রভুর নদীয়ানাগরভাব বর্ণনে অসমর্থ হই- 
লেন। গ্রবিষ্ুপ্রিগাবল্লভ নবনটবর নদীয়াবিহবারী শ্রাগৌরাঙ্গ 
স্ন্দরের মাধুর্যপূর্ণ প্রেমসয় শ্রমুত্তি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের 
মনে নিত্যই ক্ষুত্তি হইত। প্রতৃর এই শব শুনিয়া তাহারা 
সার্ভৌম ভন্টাচার্যের সৌভাগ্য দর্শনে পরমাহলাদিত হই- 
লেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যদি সার্বভৌম ভন্রাচার্ধয 


প্রভুর নবদ্বীপলীলা দর্শন করিয়া নদীয়ানাগরভাবের ভাবুক 
হইবার স্থযোগ এবং সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে 
তিনি অতি ম্থুনদর “শবিষুঃপ্রিয়াবল্লভাষ্টক* লিখিতেন। 
করুণাময় প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচাধের শবে সন্তুষ্ট হইয়া 
কিভাবে কৃপা করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিলেন, তাহ! 
শচন,__ র 

করুণা-সমুক্র প্রভু শ্রীগৌরস্ন্দর | 

পাদপস্ম দিল তার হৃদয় উপর ॥ চৈঃ ভাঃ 


৮৮ রী গীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীল!। 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন গ্রভৃর চরণতলে নিপতিত 
হইয়৷ উচ্চৈঃম্বরে বালকের মত কান্দিয়া আকুল হলেন, 
তখন শ্াগৌরভগবান তাহার অজভববাঞ্ছিত শ্রীচরণ ছুখানি 
ধীরেধীরে সার্বভৌমের হ্বদয়দেশে রাখিলেন। সার্বভৌম 
উট্টাচার্ধ্য পরানন্দলাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রভুর রাতুল 
পাদপন্ন দুখানি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর 
হইয়া আর্তনাদ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার 
মুখে একমাধ বুলি “আজি আমি আমার চিত-চোরকে 
পাইলাম"? । এই কথ! পুনঃ পুনঃ বলেন আর কান্দেন। (১) 
প্রভুর শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়! 
কান্দিয়া কান্দিয়া তিনি তাহার খদয়সর্বন্বধন চিত-চোরের 
চরণ কমলে আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন,_ 

“প্রভুরে ! শ্রীকষ্চচৈতন্য প্রাণনাথ | 

মুঞ্ি অধমেরে প্রভু! কর দৃষ্টিপাত ॥ 

তোমারে যে মুঞ্চি পাপী শিখাইলু ধর্ম । 

না জানিঞা তোমার অনিন্থ্য শুদ্ধ কন্ম। 

ছেন কেবা আছে প্রত! তোমার মায়ায়। 

মহাধোগেশ্বর আদি মোহ নাহি পায় ॥ 

সে তুমি যে আমারে মোহিবা কোন্‌ শক্তি । 

এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমতক্তি ॥ 

জয় জয় শ্রীকষচৈতন্ত সর্বপ্রাণ। 

জয় জয় বেদ বিপ্র সাধু ধর্মত্রাণ। 

জয় জয় টৈকুঠাদি লোকের ঈশ্বর। 

জয় জয় শুদ্ধ সত্বরূপ ন্তাসীবর ॥ চৈঃ ভাঃ 


শ্রঘ্গৌরভগবানের এক্ষণে সম্পূর্ণ এরশ্বধ্যভাব। 
তিনি ভগবানভাবে সার্বভৌম উদ্টরাচার্যের বক্ষে তাহার 
পাদপদ্ম ধারণ, করিয়াছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার 
পিতার সমবয়ন্ক,_-পরম পুজ্য। তিনি তাহার হৃদয়ে শ্রীচরণ 


(১) পাই গ্রীচরণ সীর্ববভৌম মহাশয় | 
হইল। কেবল পরানন্দ প্রেমময় ॥ 
দৃঢ় করি পাদপদ্ ধরে প্রেমফান্দে। 
/” আজি দে পাইন চিত চোর বলি কান্দে ॥ চৈ; ভাঃ 





ধারণ করিয়াছেন। আর বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণ তাহার চরণ ধারণ 
করিয়া আর্তিপূর্ণ আত্মনিবেদন করিতেছেন, স্তবস্ততি 
করিতেছেন,--ইহা শ্ীগৌরভগবাঁনের মহামহিমাময় এ্বধ্য 
লীলা। নবদ্ধীপলীলায় তিনি ভগবানভাবে আত্ম গ্রকাশ- 
করিয়াছিলেন,_-এখানেও তাহাই করিলেন। সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্য্য গ্রতূর চরণতলে পড়িয়া আছেন। তাহার 
আত্মনিবেদনে এখনও শেষ হয় নাই। তিনি সচল 
শ্ীনীলাচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন, প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া 
তিনি তাহার অভীষঈদেবের চরণকমলে একে একে মনের 
নকল কথাই নিবেদন করিলেন । তিনি কান্দিতে কারন্দিতে 
পুনরায় কহিলেন) 

পাঁতত তারিতে'সে তোমার অবতার । 

মুঞ্চি পতিতেরে প্রভু! করহ উদ্ধার | 

বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বর্ধনে । 

বিষ্া ধনে কুলে, তোম! জানিব কেমনে । 

এবে এই কুপ। কর সর্বজীবনাঁথ। 

অহনিখ চিত্ত যেন রহয়ে তোমাত ॥ 

অচিন্ত্য অগম্য প্রত! তোমার বিহার। 

তুমি ন৷ জানাইলে জানিতে শক্তি কার ॥ 

আপনিই দীরুত্রক্ম রূপে নীলাচলে। 

বপিয়৷ আছহ ভোঞজনের কুতুহলে ॥ 

আপন প্রসাদ কর আপনে ভোজন । 

আপনে আপন। দেখি করহ ক্রন্দন ॥ 

আপনে আপন! দেখি হও মহ মত্ত! 

এতেক কে বুঝে প্রভু! তোমার মহত্ব ॥ 

আপনে দে আপনারে জান তুমি মাত্র। 

আর জানে যে জন তোমার কৃপাপান্ত্র॥ 

মুঞ্ি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে। 

যাতে মোহ মানে অঙ্গভব দেবগণে ॥ চৈ: ভাঃ 


, দর্পহারী প্রভুর কৃপায় বিদ্যাভিমানী তর্কনিষ্ঠ শুফহৃদয় সার্ব- 


ভৌম ভট্টাচার্যের তখন নকল পাণ্ডিত্যাভিমান দুর হইয়াছে, 
ধনের অহঙ্কার, কুলের গর্বব সকলি চুর্ণবিচুর্ণ হইয়াছে । তিনি 
জগদিখ্যাত পণ্ডিত, সর্ধলোক পুজা, সঙ্গ্যাসীদিগের 


শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য মছাগ্রতু এবং সার্ববভৌম ভট্টাচার্য্য । ৮৯ 


শিক্ষার্ডক, সমগ্র তারতবষে তাহার তুলা সন্মানার্থ পত্ডিত 
আর দ্বিতীয় নাই। তিনি প্রতৃব চরণ ধারণ করিয়া 
বলিতেছেন “মঞ্চ পতিতেরে প্রত করহ উদ্ধার” । তিনি 
এক্ষণে দীনাতি্দীন পথের ভিথারীর মত প্রতৃর চরণে তি, 
তিক্ষার জন্ত লালাদ্দিত। তাহার বিদ্যাভিমান, ধনাভি- 
মান, কুলগৌরব সকলি ভগবতপ্রেম-বন্তার অত্তল জলে 
ভালিয়! গিয়াছে। তিনি এক্ষণে ভক্কিভিক্কু ও প্রেম- 
ভিখারী । শ্রীগৌরভগবান তাহাকে কৃপা করিয়া চরণে 
স্থান দিয়াছেন, তিনি তাহার অয় পদ লাভ 
করিয়াছেন । 

গ্রভূর ষড়তুজ মূর্ত দর্শনে লার্বতৌমের মনে অপ্র্বব 
আনন হইগাছে। এ্রগৌরভগধান কপ! করিয়া তাহাকে 
একদিনেই তাহার মকল এশ্বর্যাই দেখাইলেন। প্রথমে 
চতুতৃঞ্জ, পরে ঘ্বিভূজ মূরলীধর। তৎপরে ষড়তৃজ মুণ্তি দর্শন 
দানে প্রত তাহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। সার্বভৌম 
ভট্রাচার্চোর স্যবস্থত ও আর্তিপূর্ণ কাকুবাদে তুষ্ট হইয়া 
পরিশেষে প্রত্তু তাহাকে মধুর হাসিয়া কহিলেন, 

*শ্তন সার্কভৌম ! তুমি আমার পার্ধদ। 

এতেক দেখিলা তুমি এতেক সম্পদ ॥ 

তোমার নিমিত্তে মোর হেথা আগমন । 

অনেক করিয়াছ তুমি মোর আরাধন ॥ 

ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিল। | 

ইহাতে আমারে বড় সম্তোষ করিলা ॥ 

ষতেক কহিলা তুমি, সব সত্য কথা। 

তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥ 

শর প্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন। 

যে জন করয়ে ইহা শ্রবণ প$ন ॥ 

আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চন্ব। 

সার্বভৌম-শতক বলি লেকে যেন কয়। 

যে কিছু দেখিলে তৃমি প্রকাশ আমার। 

শঙ্গোপ করিবা পাছে জানে কেহো আর ॥ 

যতেক দিবস মুঞ্চি থাকো পৃথিবীতে । 

তাষত নিষেধ ছু কাহারে কহিতে। 

১২ 


আমার দ্বিতীয় দেহ নিতাননচন্ত্র। 

তঞ্জকরি সেবিহ তাহাস পনক্বন্ৰ ॥ 

গরম নিগৃঢ় তিহে। কেহো নাহি জানে। 

আমি যারে জানাই সেই সে জানে তানে ॥ চৈ: ভাঃ 


এই যে প্রত সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকে তাহার এত 
এক্বয লীলারক্গ দেখাইলেন, ইহা! আর কেহ দেখিলেন না। 
সার্ববভৌমের সভায় তাহার নিজ শিষ্যগণ ছিলেন। অপরা- 
পর পণ্ডিতগণ ছিলেন, প্রতূর ভক্তবৃন্দও ছিলেন। 
তাহার| কেহ কিছুই দেখিলেন না। কেবল একমান্ত্র 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতৃর এই অপূর্ব লীলারঙগ দেখিলেন। 
নদীয়ার অবতার শ্ীগৌরাঙ্গ প্রড়ু কলির গ্রচ্ছন্ন অবতার। 
যখনই তিনি কিছু ধশ্বর্ধালীলার্গ দেখা ইয়াছেন, তৎপর- 
ক্ষণেই আত্মগোপন করিযঘ্বান্েন এবং তীহাকে প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 


শ্রগৌরভগবান সার্বভৌম ভট্টাচা্যকে এই কথ। বলিয়া 
তাহার এন্বরধযভাব পম্বরণ করিলেন। তিনি তাহার 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নিজ্জ বাসার 
প্রত্যাগমন করিলেন। 


সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য সে রাধি আর নিদ্র! গেলেন ন]। 
একাকী তাহার শয়ন-প্রকোষ্টে বসিয়া! শ্রগৌরভগবানের 
এই সক্র অড্ভৃত লীলারঙ্গ পুত্থান্থপুত্ধর্ূপে খিচার কঞ্সিতে 
লাগিলেন। তিনি ভক্তপথের পাঁথক নহেন। প্রত 
কূপায় একদিনেই তিনি ভক্কিমার্গের পথিক হইলেন। 
শ্রগৌরভগবানের এশ্বধ/পূর্ণ বড়তুজরূপ দর্শনে তাহার 
বিচার ও তর্কবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইল, ভরক্তপথের 
কণ্টকগুলি তাহার হদযক্ষেত্র হইতে একেবারে উন্ম,লিত 
হইল। তিনি বিচার তর ছাড়িয়! দিয়া, অঝোর নয়নে 
ঝুরিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি নয়নজলে 
তাহার হৃদয়মনারে শীগৌরাঙ্গমূর্তির অভিষেক করিলেন। 
নয়ন-জলে তাহার তর্কনিষ্ট কঠিন হৃদয় জব হইয়া ভক্তি- 
মাধনোপযোগী হইল। রাত্রি শেষে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
নিজ্বাকর্ষণ হইল। কান্দিয়া কালিয়া তাহার শধ্যার উপা- 


৯০ জী ঈমন্মহাগ্রভূর নীলাচল-লীলা 


খান নয়নজলে লিক্ত হইয়াছিল। নেই অঙ্জসিকক উপা- 
ধানে মত্তক রাঁখিক্পা তিনি নিসা গেলেন। 

প্রভুর বাপায়সে ধিন মথানন্দে ভক্তবৃন্দ নৃত্যকার্তন 
করিলেন। গোগীনাথ আচার্য এই আনন্দোৎলবের 
গ্রধন উদ্যোগকর্ত।। ঠাহার মনে আঙ্গ বড় আনন। 
সার্বভৌম তষ্টাচার্ধ্য জাজ গ্রভুর কৃপায় ভক্তিপথের পথিক 
হইম্বাছেন। গ্রতৃকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া চিনিয়াছেন, 
তাহার চঞ্ণতলে নিপতিভ হইয়া স্তবস্ততি করিয়াছেন) 
এ সংবাদ নীলাচলের সর্বনন প্রচারিত হইল | শ্রীকৃষ- 
চৈতন্ত নামধারী এক নবীন সন্গ্যালী অন্ধিতীয় পণ্ডিত; 
সার্বভৌম ভট্টাগর্ধ্যকে অদ্ভূত পার্ডিত্য-গ্রতিভার পরাজিত 
করিয়া তাহার গদয় জধিকার করিয়াছেন, তিনি লেই 
অপূর্য বূপরাশিসম্পর্ন নবীন সন্্যাপীকে সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর বলিরা মালিঘা লগ্য়াছেন, তীহার চরণ- 
কমলে আত্মশমর্পণ করিয়াছেন, ঠাহার সম্মুখে গ্রেমা- 
নন্দে নৃত্য করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া! অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, এসব কথা 
নীলাচলবানী সকলেই শুনিলেন। গ্রভূর একাস্ত তক্ত 
গোপীনাথ আচার্য আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মৃহূর্ধ 
কাল মধো এ নংব।দ নীলাচলে গৃহে গৃহে প্রচার করিলেন। 
সার্ধভৌম-উদ্ধার-বার্। তিনিই লীলাচলে ঢ[ক বাজাই- 
লেন। এসকল কথ| লোকমুখে দেশবিদেশেও প্রচা- 
রিভ হইল। গ্রতু রারিতে ভক্বুন্দসহ নৃত্যকীর্তন 
ক্রিয়। নিত্র! গেলেন। অতি প্রত্যুযে উঠিয়া ভক্তগণ পঙ্গে 
শঈজগন্নাথদেবের শযোখান লীলা দর্শন করিতে জীীমন্দিরে 
গমন করিলেন। সঙ্গে গোপীনাথ আচার্ধ্য আছেন, তিনি 
প্রকে সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন শীপ্র্গন্জাথ দর্শন করান। 
প্রত গরুড়শ্তস্তর নিকটে দীড়াইয়া শ্রীক্ীলীলাচলচন্দ্রের 
শরীমৃত্তি দর্শন করিতেছেন । তখনও কিঞিখ রাম্ত্রি আছে। 
অন্ধকারদূ্ হয়নাই। গোপীনাথ আচার্ধ্য প্রত্তুর নিকটে 
যাইয়া কহিলেন “প্রত! এ দেখুন রজনী শেষে শ্রীমন্দিরের 


সদূঢ় কবাটাবলীর উদঘাটন হেতু মন্দিরাভ্যান্তর হইতে 
অপূর্ব স্থগন্ধি নির্গত হইতেছে । ইহাতে ব্ধ..হেইতেছে,.০.. 


স্পা শাশীশীশ শট 


শীঞ্ীনীলাচলচন্ত্রদেবের নিজ্রাডঙ্গজনিত আলম্তে উচ্চরবে 
জন ও অপূর্ব সৌরভযুক্ক উদগার ধ্বনি হইতেছে। 
আরও দেখুন, কি আশ্চর্য! দীপা্ডাবে ঘনতর অন্ধ- 
কারাঁবৃত এই গভীর গন্ভীরিকার মধ্যে শয্যোখিত লক্ষমী- 
গতির উচ্জল নয়ন দুইটি কালিন্দীর সলিলে গ্রবল পবন- 
বেগে বিঘুর্িত ও উন্মত্ত ভ্রমরযুগলে পরিশোভিত গক্ম- 
যুগলের ন্তায় শোভা পাইতেছে” (১)। প্র নিবিষ্টচিত্তে 
গোপীনাথ আচার্যের কথাগুলি শুনিয়া প্রেগাননে উন্মত্ধ 
হইয়া নিনিমেষ নয়নে আ্রীজগঞ্লাথদেবের শ্রমুখারযিদ 
দর্শন করিতে লাগিলেন, তাহার নয়নঘ্বয় যেন শ্ীনীলাচল- 
চন্ত্রের বদনচন্ত্রে লিপ্ত হইয়! রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হই- 
তেছে। প্রেমাঞ-জলধারে প্রহর গ্রসর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া 
যাইতেছে । তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীীজগন্ধাথ 
দর্শন করিতেছেন। গোপীনাথ আচার্য্য পুনরায় গ্রত্তৃকে 
কহিলেন, পগ্রত! এ দেখুন, শ্রীশ্রীনীলাচলচন্জ শ্রীবদন 
প্রক্ষালন করিলেন, তাহার পর তাহার সেবকগণ 
তাহাকে ন্থগন্ধি তৈল মর্দন করিয়া স্ববাসিত সলিলে ক্গান 
করাইয়া দিলেন, এ দেখুন তিনি প্রঅঙ্গে রত্বালক্কার পরি- 
ধান করিতেছেন। এ দেখুন তাহার বালভোগের 
উদ্যোগ হইতেছে । এ দেখুন শ্রীনীলাচলচজ্রের বাল- 
ভোগ-লীলা সম্পন্ন হইল। ইহার পর এ দেখুন তাহার 
হরিবল্লভ ভোগ হইল। এক্ষণে তাহার মঙ্গল ধূপ আরতি 


শপ ০ আপ্প্ষ সনদ পপি লা 





৮. শা্াশাাশিশীসসিশি 








গোপীনাথাগাধ্য তথ! কৃত্বা! ভগবনিত ইত; ইতি প্রধেশং নাট- 
নিত! জগন্মোহনমাদাগ্ত দেব গন্ঠ ॥ 
তৎকালীন কবাট বট নিবিতোদঘাটে বিনিজঞামতা & 
গস্তাগার গরিঠ নৌরতভরেনামোদ মাত্বমন্‌ । 
নি্াতজভূ ত!লসে| মুখমিব ব্যাদায় পেষে নিশে! 
জস্তারস্তমিবাত নোতি সর্ব প্রসাদ এব পরতো 


অপিচ। দেব জাশ্চর্যামাশর্য্যং | 

দীপাভাব ঘনান্ধকাঁর গহনে গম্ভীর গণ্ভীরিক! 

কুক্ষৌতল্পত উ্িতন্ত জয়তে। লশ্্মীপতেলে চদে। 

কালিন্দী মলিলোদরে বিজয়িনী বাঁতেন ধুর্ণায়িতে 

প্রোম্াৰ অমরাবলীঢ জঠরে সংপুত্বরীফে ইব | চৈ: ৮? মাক 


ইীকৃষ্ণচৈতম্য মহাগ্রড়ু এবং সার্ববভৌম শুরাচার্যা। 


হইবে (১)। প্রত পরানন্দময় হইয়াছেন, তিনি জড়বং 


দাড়াইয়া ভোগ আরতি দর্শন করিতেছেন । তাহার কমল 


নয়নদ্বয় নিমেষশৃন্ত। 
ঠাকুরের ভোগ আরতি সমাপু হইলে দুইজন শ্রীজগয়াথ 
দেবের সেবক প্রতৃর নিকটে আপিয়া এক জন তাহাকে 
মাল্চন্দনে বিতৃধষিত করিলেন, অপর নেবক প্রত্ৃকে 
কিছু প্রপাদাক্ন দিলেন। গ্রন্থ মণ্তক অবনত করিয়। প্রথয়ে 
মাগ্যচন্দন গ্রহণ করিলেন, পরে তাহার বহির্বাল গ্রসা- 
রণ করিয়া তাহাতে প্রাদাঞ্ বাদ্ধিয়া লইলেন (২)। 
তাহার পর প্রন শ্রীজগঞ্পাথদেবক্কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 
অকল্মাৎ সিংহগতিতে শ্রীমন্দিব হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। 
তিনি আর তখন ভন্তবৃন্দের অপেক্ষা করিলেন না, 
ইহাতে তাহারা বিশ্মিত হইয়া পলায়মান্‌ প্রেমোন্মত্ত 
প্রত্ুর পশ্চাঁথ পশ্চাৎ ছুটিলেন। বিস্তু তাহার লাগ 
পাইলেন না। ভক্তবৃন্দ দেখিলেন, গ্রত্ব বাসার পথ 
ছাঁড়িয়! সার্ধভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর পথের দিকে তীর- 
বেগে ছুটিতেছেন। ভক্তবৃন্দও সেই গথে চলিলেন। 
গোপীনাথ আচার্ধ, সকলে বলিলেন “€হে ! প্রস্থ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন, ইহাতে 
বোধ হইতেছে, এতদিন ভট্টাচার্যের সৌভাগ্য তরু ফল- 
বান হইয়াছে”(৩) এই বলিয়া তিনি মুকুনদের সহিত 
পরামর্শ করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্ধের গৃহে গিয়া উপস্থিত 








স্পাশীশীশী্ীশািটিটি তনি শপ 


(১) গোপীশাখাচারধা।__-পঙ্ঠ পশা। 
অনুবদন প্রক্ষালনসতাঙ প্রান তৃষণাছাসথ । 
অঙ্গুবাল তোগলীল! হরিবল্প তোগ এবতৎগশ্চাৎ || 
দৃশ্ততামধুন! প্রাতধূ পাখাঃ পুগ| বিশেষ? ॥ 
ভগবান।__আনন্দস্তিমিত এব সপুলকা শ্রং পশ্ঠত্যেব | চৈ: চঃ নাটক 
(২)। প্রবিশ্বু পার্ধদৌ। কৃষ্ণচৈতন্ত সমীপমুপসর্প 2 | 
গগবান।-_উপশৃতা মূদ্ধানমবনমতি ॥ একো] মালা প্রযন্ছুতি। 
ভগবান ।-__বহির্বাসোৎঞলং প্রসারয়তি। অপরঃ প্রদাদানগং প্রধচ্ছতি। 
ভগবান ।--অঞ্চলে কৃত্বা শীজগন্াখং প্রণ ম্যেব সিংহবস্বরিত্তগতি নিজ্ঞাত্:। 
চৈ: চঃ নাটক । 
(১) গোপীনাথাচার্ধ।-_সার্ববতৌমালয়ং প্রতি দেব প্রস্থিতবান 
তৎফলিতং তট্টাচ।ধাত্ত মুককৃতি ক্রমেন। 5? চঃ নাটক । 


৯১ 


হইলেন। এদিকে গ্রন্কু মত্তসিংহগতিতে পার্বতৌম- 
'ভবনের বহিরাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিশীয় কক্ষের দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলেন। নীলাচলে সা্ভৌম ভট্টাচার্য বড় 
লোক) তীহার নিজবাস প্রকাণ্ড তিন মহলা দ্বিতল অট্টা- 
লিকা। তিনি তৃতীয় মহলে, নিজ শয়নগৃহে নিক্িত 
আছেন। সমন্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শেষ রাজিতে 
স্াহাব একটু গাড় নিদ্রা আসিয়াছে । দ্বিতীয় কক্ষের 
্বারদেশে একটি ব্রাঙ্ষণবালক শয়ন করিয়া আছে। প্রত 
দ্বারদেশে দাড়াইয়! “ভট্টাচার্য ভট্টাচার্য বলিয়া উচ্চৈঃ- 
বরে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে ত্রাঙ্গণকুমারের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি প্রহ্ুকে চিনিতে পারিয়া 
তাড়াতাড়ি গিয়! সার্বভৌম ভট্রাচার্ধাাকে ডাকিলেন। 
তাহার নিজ্রাডঙ্গ হইলে তাহাকে বলিলেন “সেই নবীন 
সঞ্যাপী ঠাকুর আসিয়াছেন।৮ তিনি দ্বারদেশে দীাড়।- 
ইয়। আছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শয্যা হইতে উঠিয়াই 
“কষ কৃ বলিঘা হাই তুলিলেন। প্রস্থ ইহ। স্বকর্ণে 
শুনিলেন। ইহাতে তাহাব মনে বড় আনন্দ হইল । 

কুষণ কৃষ্ণ প্ষুট কহি ভট্টাচার্য) জাগিলা। 

কৃষ্ণ নাম শুনি গ্রতুর আনন্দ বাড়িল|॥ চৈ: চং 

পূর্বে তিনি এপ করিতেন না। প্রতুর কপ! প্রাপ্ত 
হইয়া! কৃষ্ণ নামে তাহার রতি হইয়াছে। তাহার সৌভাগ্য 
দেখিয়া £তৃর মনে বড় আনন্দ হইল। সীর্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য 
প্রতুর শুভাগমন বার্তা শুনিয়াই সশব্যন্তে গৃহের বাহিরে 
আসিয়াই তাহার চরণ বলনা করিলেন। প্রত তাহাকে 
প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
তাহাকে বপিতে আসন দিলেন, প্রভু তাহাতে বসিলেন। 
সার্বভৌম তাহার চরণতলে বদিলেন। গ্রাতত:কাল 
হইয়াছে, কিন্তু তখনও হুর্যোদয় হয় নাই। প্রন্থু আসনে 
বলিয়। নিজ বহির্বাস হইতে শ্রীজগন্পাথদেবের প্রসাদাক় 
খুলিয়া সহাশ্ক বদনে সার্বভৌমকে কহিলেন ''ভষ্টাচাধ্য ! 
জগন্লাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ কর, আমি অতি যত্ব করিয়া 
তোমার জন্ত অঞ্চলে বান্ধিয়া এই অক্ন-প্রসাদ আনিয়াছি, 
গ্রহণ কর।» সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য অতিশয় নিষ্ঠাবান 


৯২ জীক্রীমন্মহা গ্রতুর নীলাচল-লীল|। 


্রাঙ্গণ, তিনি শখা। হইডে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন পর্যয্ত 
করেন নাই। স্নান, সন্ধা আহক ত দুরের কথা। চতুর 
চুঙামণি শ্রগৌবভগবান উপযুক্ত সময় বুঝিমা তাহার 
, গ্রসাদে ভক্তি পরীক্ষা করিতে, এই প্রসাদ লইয়া অতি 
প্রত্যুষে ভট্টাচার্যের নিকট আসিয়াছ্ছেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের মনে প্রতৃর কৃপায় এখন আর সেরূপ ভাব 
নাই। তাহার অন্তর শোধন হইয়াছে, তাহার হৃদয় 
কোমল হইয়াছে। প্রসাদে তাহার সম্পূর্ণ শরদ্ধ! ও বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে। তিনি মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করিয়া ভক্ভি- 
পূর্বক প্রভুর শ্রীহস্ত হইতে প্রাসাদান্স লইয়া তৎক্ষণাৎ 
ভক্ষণ করিলেন (১)। তিনি পণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্বা, অভ্যাস 
দোষে প্রভৃর সম্মুখে নিয়লিখিত ফে্লোক দুইটি আবৃত্তি 
করিবেন (২)। ভক্তব্মল প্রন ঈষৎ হাঁপিলেন। সে 
হাসির মন্দ সার্বভৌম বুঝিলেন না। সাক্ষাৎ ভগবান 
যখন কপ! করিয়া স্বহস্তে তাহারই প্রসাদ দিতেছেন, তখন 
আর শাস্ত্রবিধি উঠাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল ন1। 
পণ্ডিতরগণ সকল কার্য্যেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তবে 
কার্ধ্য করেন। দার্ববভৌম ভট্টাচার্য অভ্যাসর্দোষে তাহাই 
করিলেন। গ্রন্থ ইহাতে সন্ত! হইলেন, তাহার মনে 
বড় আনন্দ হইল। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধযকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন । 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য যে কুলধর্ব ছাড়িয়া, মানাপমান ও 
লঙ্জ| ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, অতি প্রত্যুষে দন্ত ধাবন পর্যাস্ত 


»পপশাশাশীপশিস্পীত শশিটিল শান শিপ তি তি শাটাশীীশীশটোিপ্যজপীিশিসপাপি, 


(১) বলিতে আলন দিয়। ছুহেত বলিল।। 
প্রমাদান্ খুলি গ্রভু ভার হাতে দিল ॥ 
প্রনাদ প'ঞ1 ভট্টাচাধ্যের আনন্দ হইল। 
স্্রান সন্ধা। দন্ত ধাবন বছ্যপি ন1 কৈল | 
চৈভম্য প্রনাদ মনের সব জাডা গেল। 
এই গ্লেক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল।।। চৈঃ চঃ 
(১) শুক্কং পর্ন ঠানিতং বাপ নীতং ব| দুরদেশতঃ। 
প্রাগ্মাত্রেন তোক্তব।ং নাত্র কালবিচারণ। ॥ পপ্মপুরাণ। 
তজৈব--ন দেশ লির়মন্তত্র ন কাল নিয়মন্তথ|। 
প্রাপ্তমনরং ক্রতং শিহের্তোকব্যং হরিবন্রধীৎ || এ 


ন] করিয়া অগ্লানবানে প্রসাদান় ভক্ষণ করিলেন, ইহাতেই, 


শ্রত্বুর জানল। প্রেমানন্দে প্রতৃভৃত্যে দুই জনে সেই 


গৃহাভ/জ্বরে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দ-নৃতারস্ত করি- 
লেন। উভয়ে উভয়ের অন্ম্পর্শে গুলকিতাঙ্গ হইলেন। 
অক, কম্প স্বেদ গ্রভৃতি অষ্ট সীত্বিক ভাববিকারে ছুই 
ভ্রনেই প্রেমানন্দে অভিভূত হইলেন (১। ভক্ত-তগবানের 
এই অপূর্বর মিলনে স্ব্বভৌম গৃহে সেদিন যে গ্রেমানন্দের 
শ্রোত প্রবাহিত হইল, ত্বাহাতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও 
তাহার গোঠী স্বদ্ধ লোক প্রেমভাবে প্রমত্ত হইয়া হাবুদ্ুব 
খাইতে লাগিলেন। ভূত্যবর্গ ইহা দেখিচ] অবাক হইল। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিত যে এমন কার্ধ্য 
করিবেন, তাহ তাহার] স্বপ্নেও জানিতেন না। তাহারা 
আজ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের মনে বিষম একটা 
খটুক। লাগিল। দুইজন ভূত) বাহিরে আপিয়। বলাবলি 
করিতে লাগিল “এই নবীন সন্ন্যাসী কোন এন্্রজালিক মন্ত 
জানে, তাহাতেই ভট্টাচার্যকে গ্রহগ্রস্থের মত করিয়াছে" 
(২)। মুকুন্দ ও গোপীনাথ আচার্য ভূতত)দিগের মুখে লকল 
কথাই শুনিলেন) শুনিয়। নকলি বুঝিলেন। পরে সেখানে 
দামোদর এবং জগদানন্দ পুত গিয়। উপস্থিত হইলেন। 
পথিমধো দাষোদর পত্তিত৪ সার্দাভৌম ভট্টাচার্যের 
ভৃত্যের মুখে এসকল কথা শুনিয়াছেন। তিনি আসিয়াই 
গোপীনাথ আচার্য্ের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, _ 


৬ পিশিশপিশীীপিিী সী শিপ 


(১) দেখি আনল্গিত হেল মহা প্রভুর মন। 
প্রেমাবিঃ হএঞ। প্রভু কৈল আলিঙ্গন || 
দুই জনে ধরি চু'ছে করেন নর্তবন। 
প্রভু তৃত্যে হুহার স্পর্শে ছুহ।র ফুলে মন ॥ চৈ: ৮: 
(২) একংত্বভ্া। আলে এসে মব্ল্যাসী কংপি মোছণগণ, তং 
জানাদি জদে! ভট।চালিএ ইমিন| গংগ গথে বি অকিদে। চৈ: চঃ নাঃ 


গ্নোকার্থ। জাহ!! মদমত্ত বন্টহন্তী বারী (গজবন্ধিনী) বািয়েকেই 
বন্ধ হইল, কিন্ব! বন্ুজনের হাদয়দাছক জনল জল সেক ব্যডিয়েকেই 
নির্বাণ হুইল। কারণ পিতা গ্রগণ্য এই সার্বভৌম হটাচার্যের হজ্জ 
হইতেও অভি কঠিন হাদয়কে ভাগাবশতঃ ভগবান জমৃতের সভা নর 
ফরিগাছেন। 


শী কৃষ্ণচৈতদ্য মহাগুভূর এবং সীর্বভৌম তট্টাচার্ধ)। ৯৩ 


বিনা বারীং বন্ধো বনমদকরীজ্জো ভগবত! 

বিনা সেকং স্বেষাং শমিতইব হত্তাপ দহনঃ | 

যদৃচ্ছা যোগেন ব্যরচি যদিদং পণ্ডিত পঙ্তেঃ 

কঠোরং বজাদপ্যমুতমিব চেতোঃইস্ত সবসং | (১) 

ঠচঃ চঃ নাটক 

মকল ভক্তগণ তখন সার্কভৌমগৃহে একক্রিত হইয়া- 
ছেন। সকলেই শুনিলেন ঞ'ভু যে শ্রীমন্দিব হইতে প্রসা- 
দান বহির্ববাসের অঞ্চলে বাধিয়া আনিয়াছিলেন উহা 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জন্ত। তিনি অতি প্রত্যুষে 
প্রভুর হস্তে সেই প্রসাদ পাইয়াছেন | প্রপাদে বাহার 
বিশ্বাস হইয়াছে দেখিয়া প্রভূ প্রোনন্দে সার্বভৌম ভট্টা- 
চার্যেকে গাঢ় গ্রেমালিঙ্ঈন দাঁনে কৃতার্থ কবিয়া তাহার 
সহিত অপূর্ব নৃত্যকীর্তন কবিতেছেন। সার্বভৌম ভ্রা- 


চার্যও প্রভুর সহিত আনন্দনৃত্য করিতেছেন ইহা" 


শ্তুনিয়৷ তাহাদিগের মনে ঝড় আনন্দ হইল। সার্বাভীমের 
নৃত্য দেখিতে মনে বড় সাধ হইল। তাহারা এখন পর্যাস্ত 
বহির্ধাটিতে প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । প্র 
সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের শষন কক্ষে তাহার সহিত আনন্দো- 
সবে মন্ক আছেন। 
তিনি কহিলেন,-- 


প্রেমাবেশে নু করিতে কগিতে 


আজি মুঞ্জি অনায়াসে জিনিস ক্রিভুবন। 
আজি মু্জি করিস্থ বৈকুঠে আবোহণ ॥ 
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্নম অভিলাষ । 
সার্ধভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। চৈ; চঃ 


পরে সার্বভৌম ভট্রাচার্ধার প্রতি ককণাময় গ্রন্থ করুণ- 
নয়নে চাহিয়া কহিলেন, 


আঙ্জি তুমি নিষ্ষপটে ঠৈহল। কৃষ্ণা শ্রর 
কৃষ্ণ নিপটে তোমা হইলা সদয় ॥ 
আজি সে খগ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন । 
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ 
আঙ্জি কষ্ণগ্রপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন। 
বেদ ধর লজ্ঘি কৈলে গ্রসাদ ভঙ্গণ ॥ চৈ: ৪: 


লি সে সপ শশা শী 7 শা শী িশাশিস 


(১) শ্লোকার্থ পূর্বপৃষ্ঠায় র্টবা। 


এই বলিয় প্রত নিয়লিখিত ভাগবতের গ্লোকটি 
অবৃত্তি করিলেন। 

যেয।ং স এষ ভগবান দয়য়েদনস্তঃ | 

সর্ববাতনাশ্রিত পদে যদি নির্যলীকং ॥ 

তে দুস্তরানতিতরন্তি চ দেবমায়াং । 

নৈষাং মমাহমিতিধী: শ্বশগাল ভক্ষ্যে ॥ (১) 

শ্রমদভাগত ২।৭।৪১ 

প্রভূ ও ভূত্যে গ্লেমনৃত্য খন পর্যন্ত চলিতেছিল। 
ক্রমে ত্রাহাবা উভয়েই প্রেমাবেশে মধুর নৃত্য করিতে 
কবিতে গুভেব বাহিরে আঙদিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
জীবনে এই প্রথম নৃত্য । প্রভুর ভক্তগণ তাহার নৃত্য- 
ভঙ্গী দেখি হাসিতে লাগিলেন। ভক্কগণ দেখিলেন 
প্রসাদ ভোজনগুণে উট্রাচার্যোর আজ অপূর্ব প্রেমভাব 
হইয়াছে। তিনি উন্মন্ত হইয়া “হরে কৃষ্ণ” “হরে কৃ? 
বলিতেছেন, আর উর্দবংহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন । মধ্যে 
মধো প্রভুর চবণতলে নিপতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি 
ধিতেছেন। সাহার মনের সকর্লা জড়তা আজ দুর হই- 
যাছে। প্রভূব কপা হইলে সকলি সম্ভব হয়। 

নদীয়ার ভক্তবৃণ্দ সার্কবাভৌমের নৃত্য দেখিয়া হাসিতে- 
ছেন। গোপীনাথ আচার্য" তাহার বৈষ্বত দেখিয়া 
“হরি হরি” ধ্বনি করিয়া হাতে তালি দিয়। বু করিতে 
আরম্ত করিলেন । . 

গোপীনাথাচার্ধ্য তাহার বৈধবতা দেখিয়া। 

হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া॥ চৈ: চঃ 
তাঁহার সহিত সার্ধ,ভীমের শ্তালক-ভগ্লিপতি সম্বদ্ধ। তিনি 
তাহা নিকটে আসিয়া কানে কানে কহিলেন “ভট্টাচার্য্য ! 
তুমি একি করিশ্ছে? তুমি জগতমান্ত পণ্ডিত, তোমার 





াসিসপীস্প্ীপা পি শ্পসীসসপপস্ ..-প 
এ পপ পা 


(১) গ্লোদ্ার্থ। পরদ্ধ সেই ভগবান ধাহাদিগের প্রতি দল 
করেন, তাহার! ধদ কপটত। পরিত্যাগপূর্ধবক সর্ববাস্তঃবন্:প তাহার 
গাঁদপদ্মের আশ্রিত হন, গবেই তাহার ছুরস্ত মায়! উত্তীর্ণ হইতে পারেন 
এবং ঠীাহার মায়।বিভবও জানিতে পারেন, আর কু্ধুর শূগাদির তক্ষ্য 
এই দেহেতেও তীহান্ের “আমি আমার" একপ বুদ্ধি থাকে না। 





৯৪ জীতীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীলা 1 


কি এরূপ নৃত্যকীর্তঘন শোভা পায়? লোকে তোমাকে 
কি বলিবে? তোমার মান গৌরব, লজ্জা সরম সকলি 
যে গেল দেখিতেছি*। এ কথাগুলি গোপীনাথ আচার্ষোর 
আস্তরিক কথা নহে, তাহা কপাময় পাঠকবুন্দ অবশ্যই 
বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি কৌতুক করিয়া পণ্ডিত 
শিরোমণি শ্টালকের ভক্তি পরীক্ষা করিতেছেন । সার্বব- 
ভৌম ভট্টাচার্য্য তখনও প্রেমোন্বত্ত। তিনি ভঙ্গী করিয়। 
নৃত্য করিতে করিতে উত্তর করিলেন “ওহে আচার্য | 
মুখর লোকে যেখানে সেখানে আমার নিন্দা করে করুক, 
আমার মানগৌরব যায় যাউক, আমি আর সে সকল 
কথায় কর্পাত করিৰ না, অপরের কথার বিচার করিব 
না। আমি গ্রতৃর নিকট যে হরিরস-মদিরা পাইয়াছি, 
তাহাতেই মত্ত হইয়া নাচিব গাইব এবং ভূমিতলে গড়া- 
গড়ি দিয়! কৃতার্থ হইব” (১)1। গোপীনাথ আচার্য র 
পরীক্ষায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য সম্পূর্ণবূপে উত্বীর্ণ হইলেন 
দেখিয়া চতুরচুড়ামনি ঞতু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির 
মন্্ন গোপীনাথ আচার্য ঝু্ঠলেন। ভকবুন আনলে হরি- 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন । সার্বভৌম ভট্টচার্ধ্য ন্দীয়ার 
ভক্তবৃন্দকে দেখিয়৷ প্রেমানন্বে অধিকতর উৎসাহের 
সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন নকলে মিলিয়া 
তাহাকে শাস্ত করিলেন। প্রত এতক্ষণ সার্বভৌমের 
সঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন। তাহার প্রকল্প বদনে আজি 
আর হাসি ধরে ন1। প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে 
তিনি ভক্তগণ সঙ্গে নিজ বাসায় আসিলেন। 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৃহে আর স্থির থাকিতে পারি- 
লেন না। তিনি প্রাত:কড্য করিয়া প্রত্যহ এই সময়ে 
শীইজগ্াথদেব দর্শনে গমন করেন। আজ তিনি একটি 
ভৃত্য সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া মন্দিরের পথে না গিয়া 





(১) পরিবদতু জনে! হথ! তথায়ং 
নন যুখরোষ্যং ন বিচার: । 
হরিরস-মঙ্গিয। হদাতিমস্ত। 
ভূঁৰি বিলুঠাম নটাম নির্বরণ।মঃ| চৈওত্তচরিত। 


বরাবর গ্রতৃর নিকট চলিয়া আসিলেন । যখ। উ্রচৈত। 
চরিতামুতে,_- 

“জগন্নাথ ন! দেখিয়া আইলা গ্রভু স্থানে? । 

সঙ্গের ভূত উচ্চৈঃশ্বরে তাহাকে বলিতেছে, “জগন্জাং 
দেবের শ্রীষন্দিরের এ পথ নয়; (১)। কে তাহার কথা? 
কর্ণপাত করে? সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য প্রেমোন্ত্ব হইয় 
তাহার মনচোরের 'নকট চলিয়াছেন, কৃষ্ণ প্রেমোম্মাদিনী 
ব্রজ্গোপীকার ন্তার তিনি তাহার গ্রাণকুষ্যান্থেষণে যে? 
অভিনারে চলিয়াছেন। কে ত্বাহার গতি রো। 
করিবে? তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন নীলাচলের দাঁকু ত্র 
অচল জগকাথ,_-নদীয়ার অবতার শ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহাগ্রত 
সচল জগক্লাথ। তাই তিনি আঞ্চ অচল জগন্নাথকে ছাড়িয় 
সচল জগন্নাথকে দেখিতে চলিয়াছেন। পথে তিনি মলে 


» মনে ভাবিতেছেন গগোপীনাথ আচার্য্য যাহা কহিয়াছেন, 


তাহা ধ্রুব সত্য । এই নবীন সন্গ্যাসীটি হে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অদ্ভুত শত্তি 
মানষে সম্ভবে না” ২)। এইবপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি 
প্রস্থুর গৃহদ্বারে গোপীনাথ আচাযকে দেখিতে পাইলেন। 
তাহাকে সভক্কি নমস্কার করিয়] অতিশয় উত্কগ্ঠার সহিত 
জিজ্ঞাস! করিলেন প্রভূ কি করিতেছেন? এখন কি 
তীহার দর্শণ পাইব” ? গোপীনাথ আচার হাসিয়া কহি- 
লেন “প্রস্থ বগিয়া আছেন, তুমি এল” এই বলিয়া তাহার 
হন্ত ধারধ করিয়া প্রত্ুর নিকটে লইয়া গেলেন। সার্ব- 
ভৌম ভদ্টাচাষ প্রভুকে সাষাঙ্গে গ্রপ্রিপা কনিয়া কর- 
যোড়ে কহিলেন, 

নানালীঙল! রসবলতয়] কুর্বতো লোকলীলাং। 

সাক্ষাংকারেইপিচ ভগবতো ধন তত্তত্ববোধঃ। 


ঞেডজডিনি - শশা টিটি তি 


(১) ভৃতা। স্বামিন্‌ নারং পন্থা: জীজগরাখলয়োপসপণ।়। 

চৈ: চঃ নাটক। 
(১) দার্বাভৌন। স্বগতং অহ! অবিতথযেবাহ গৌগীনাথ তারধ্যঃ অপ্ম।- 
কমপি চেতো! হদীদৃশ মজ্জণি তদয়মীতর এবেডি সোৎকণ্ঠং পরিক্র্য 
অহে। ইদমন্রন্মাভৃগ্থদুঃ পুরং তদ্যাবং এরবিশামীতি প্রবেশং নাটগ্রতি। 
টৈ:৮। মাটক। 





শীকষ্চৈতগ্য মা প্রভূর এবং সার্ববভৌম ভট্াচার্্য । ৯৫ 


জ্ঞাতুং শক্লোত্যহহ ন পুমান্‌ দর্শনাৎ স্পর্শরত্বং 

যাবৎ ম্পর্শীজ্ঞলয়তি তরাং লোহমান্ত্ং ন হেম। 
অপিচ। 

স্বজন হাদম় সঙ্প! নাথ গল্মাধিনাথো 

ভুবি চরদি যতীন্্রচ্ছন্পুন! পল্পনাভঃ । 

কখমিহ পশু কল্পাস্থা মনল্লান্ুভাবং 

প্রকট মন্বভবামোহস্ত বামোবিধি নঠ ॥ (১) ঠ: চঃ নাঃ 


সার্ধডৌমের সার্বভৌমত্ব একেবারে প্রভু হরণ করিয়। 
লইয়াছেন। তাহাকে যেন দীনাতিপীন ভিখাবির স্তায় 
বোধ হইতেছে। তাহার বিগ্ভাভিমান, কুলগর্বব মকলি 
শিয়াছে। তিনি গ্রভৃকে অকপটে প্রাণের কথাটি 
বলিলেন। তিনি বলিলেন “প্রত হে! তুণি বড় দয়াময়! 
তোমার দয়ার অবধি নাই। আমি বড় অধম, তাই 
তোমাকে ভর্ক-বিচারে জয় করিব মনে করিয়াছিলাম। 
আমার মত হতভাগ্য জীব জগতে দ্বিতীয় নাই। আমার 
মন বড়ই তর্কনিষ্ঠ) কারণ আমি পণ্ডিত, বিদ্যাচচ্চায় 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। আমি তর্ক বিচা৭ 
করিয় তোমাকে জানিতে চাহিলাম, তুমি উক্তবৎসল, 
তাই আমার মন বুঝিয়। তর্কযুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিয়। 
আমার নিকট স্বরূপে প্রকট হইলে। প্রত! তোমাকে 
আর আমিকি বলিব। আমি বড়ই ছুর্তাগা। আমার 
দুর্দশ| দেখিয়! নিজ গুণে তুমি আমাকে কৃপ| করিয়াছ। 
তোমার দয়াময় নামের আমি পূর্ণ পরিচয় পাইয়া তোমার 
চরপণকমলে আশ্রয় লইয়াছি, আমাকে তোমার অভগ্ন, 
পদাশ্রয় দিয়া রক্ষা কর? । 


৬০০৮ ৮ পাপা পাপীশীপ 2 নি 


(১) শ্লোকার্ধ ভগবান বিৰিধ লীলা বশে লৌকিকী লীলারক্ব 
করিয়। ধাকেন, হৃতরাং ষ্ঠাহাকে দর্শন করিলেও কেহই তাহার তৰ্‌ 


জানিতে পারেন না। যেমন ম্পর্শমশি যে পর্যন্ত লৌহকে শ্রবর্ণ ন| 
করে, মেই জবধি তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে গারে না। হে 


পদ্মা | ছে রমাপতে ! তুমি তৌষার প্রি্জনের হৃদয় টুরি করিয়া 
কপট সঙ্সযানীবেশে তৃঙলে পরিভ্রমন করিডেছ। ছে নাধ! আমি 
পশ্ুতূল্য। তোমার জঅমামাস্ত প্রপ্াব কিরপে বুবিব? বিধাড! আমার 
্রত্ধি বিযুখ। 


প্রভু সার্কতৌম ভট্টাচাধ্যের কথ! শুনিয়া হুই কর্ণে হস্ত 
প্রদান করিয়! কহিলেন "ভট্টাচার্য ! তৃমি একি বিপব্যয় 
কথ| বলিতেছ ? (১) । আমি তোমার মেহের পা, গুহ 
বৎ, আমাকে কোথায় উপদেশ দিবে, ন! তুমি আম।কে 
আত্মস্্তি শুনাইয়! আমার সর্বনাশ করিতেছ” ! সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচাধ্যকে আর কথা কহিতে না দিয়া, চতুর- 
শিরোমণি প্রভূ হরিকথা প্রসঙ্গে তাহাকে “হরেনম 
হরেনাম, হরেন্ণামৈব কেবলং । কলৌ নান্ত্েব নাস্তোেব, 
নান্ত্েব গতিরন্তথ।” এই শ্লোকের ব্যাথা! করিরা শুনাই- 
লেন (২)। সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রস্থর শ্রীমুখের ব্যাখা। 
শুনিয়া চমত্কৃত হইরা গোপীনাথ আচার্যের গ্ররতি সজল- 
লোচনে চাহিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য তখন হালিতে 
হাসিতে কহিলেন, 
“আমি পূর্বে যে কহিল । 

শুন ভট্টাচার্য তোমার সেইত হইল ॥ ৫5: চঃ 
সার্ভৌম ভন্টাচার্ধ্য কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে নমস্কার 
করিয়া অতিশয় বিনয়নম বচনে তথন কহিলেন, 





' তোমার সম্বগ্ধে প্রতৃ কূপা কৈল মোরে। 
তুমি মহ| ভাগবত আমি তর্ক অন্ধে। 
প্রন্থ কপা ঠকলে মোরে তোমার সম্বন্ধে? ॥ ঠৈঃ 5: 


অর্থাৎ “'আচার্ধ্য! তুমিই মূলাধার! তুমি প্রতৃর 
পরম ভক্ত। তোমার সঙ্গগুণেই আমি প্রতুর এই কৃপা লাত 


করিলাম। আমি তর্কশান্্ অহ্থশীলন করিয়া তবজান- 
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(১) ভগবান্‌। কশৌ' পিধাঁয় ভটাচার্ধ্য তবদ্বাংসলা পাত্রষেবাশ্রি 
তৎ কিমিদমুভাতে | চৈ: চঃ নাটক। 

(২) টীক1| হরেনম হরেনস হরেন নদ এব কলৌ কেবলং গন্ধি:, 
অস্তথ! হরিনামাশ্য়ং বিনা কলৌ গতিনপ্তোবনাস্তোবনাত্তোব । পুর্ব 
হরেন মেতি ত্রিরুক্রে! লত্য ভ্রেতা গ্থাপর ধুগীয় ধর্মানাং ধ্যান বজ্ 
গরিচর্ধয। রূপানাং ফল প্রাপ্তি। হরিনামামৃত এবতবেদিতি লুচিন্তং। 
পরজ্রনাস্ত্যেবেতি ত্রিরুক্ত। হুরিনাষাত্রর়ং বিন! ধ্যানাদিকং লর্বং বিফল 
মিতি নৃচি্তম্‌। অর্থ।--কলিকাঁলে কেবল হরিনাম গতি। হ্রিসামা- 
শ্রয়ে সতা ত্রেতা দ্বাপর ঘুগের ধর্ম ধযানযজা পরিচর্ধ্যার ফল প্রাপ্ত হয় 
এবং হরি নামও বাতীত ধ্যান হস পরিচর্ধা। বিফল হর | 


৯৬ শীীমন্মহাপ্রভুর নীল।চল-লীল। । 


হীন হইয়াছিলাম। আমার হৃদয় লৌহপিগুবৎ কঠিন 
ছিল। তোমার সঙ্গপতে আম সকলি পাইলাম। আর 
আমার কোন আশাই নাই। তোমাকে আমি নমুস্কার 
করি” । প্রভু উভয়ের কথ। বার্তা শুনিতেছিলেন। তিনি 
সার্বভৌম উদ্রাচার্যোর দৈন্থ দেখিয়। পরম তুষ্ট হইয়। আপন 
হইতে উঠিগ্না আপিয়। তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে 
কুতার্থ করিলেন। মধুর বচনে প্রত তাহাকে কহিলেন 
* ভট্টাচার্য্য | হাও, এএন শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবকে দন 
করিরা এম* | 


বিনয় শুনি তুই প্রতু কৈল আলিঙ্গন। 
কহিল করহ্‌ যাঁঞা ঈশ্বর দর্শন ॥ 66: চঃ 


প্রভুর সহিত কতক্ষণ কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করিয়। তাহাকে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক এবং গেপীনাথ আচার্ধ্যকে 
নমস্কার করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত জগদানন। 
ও দামোদরের নহিত জগন্নাথ দর্শন কথিয়া নিজ গৃহে 
আসিলেন। গৃহে আলিয়া প্রভুর জন্ত উত্তম উত্তম প্রসাদ 
ছইটি বিপ্রের হস্তে দিয়া তাহাদিগের সঙ্গে তাহার বাসায় 
পাঠাইয়া দিলেন এবং তালপঞ্রে ছুইটি শ্লোক লিখিয়! 
জগদাননদ পণ্ডিতের হন্তে দিয়া কহিলেন। “পণ্ডিত । ইহ] 
প্রতৃকে দিও” (১)। জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিত প্রসাদ 
ও সার্বভৌমের পদ্ধ লইয়! প্রতুর বাপায় আমিলেন। তাল 
পঞ্জ খানি মুকুন্দ দত্তের ভাতে পড়িলে, তিনি শ্লোক ছুইটি 
ধাহির দেওয়ালের ভিত্তে লিখিয়া রাখিলেন। তাহার 
পর জগদানন্দ পণ্ডিত প্রত্ুর হ্তে সেই পত্র দিলেন। প্রত 
পন্জ পাঠ করিয়! তংক্ষপাৎ তাই! ছুড়িয়া ফেলিলেন (২)। 


পপ শে পাপী শী পি পসপপ্ পপপীাপপাসপা পালি পপ পপ ৯ 





(১) প্জগদানল দামোদর ছুইসঙ্গে লঞ1। 

ঘরে জাইল। ভট্টাচ।দা জগন্নাথ দেখি! || 

উত্তম উত্তম প্রসাদ বছত্ধ জানিল!। 

নিজ বিপ্র হাতে ছুই জনার সঙ্গে দিল] | 

নিজ কৃত ছুই প্লোক নিখিল তাল পাতে। 

প্রতৃকে দিও বলি দিলা জগদানন্দ হাতে || চৈ 5: 
(২) প্রতুহ্থানে আইল! দৌছে প্রসাদ পত্রী লঞ্!। 

মৃহুন্দ দত্ত পত্রী নিল তাঁর ছাড়ে পাঞ1।। 


ভাগ্যে মুকুন্দ দত্ত বুদ্ধিমানে ! কাধ্য করিয়াছিলেন। তাই 
প্রভুর ভক্তগণ দেওয়ালের ।ভতে লিখিত এই শ্লোকদব 
কঠস্থ করিবার স্থযোগ ও সৌ ভাগ্য পাইয়াছিলেন। নচেৎ 
এই অপূর্ব শ্লোক রত্বদ্ধয় গৌরভক্তবৃন্দের চক্ষের গোঁচরী- 
ভূত হইত না। সেই শ্সোকরত্ব ছুইটি এই, 
বৈরাগাবিগ্ঞা নিজ ভক্তিঘোগ শিম মেক? পুরুষ: পুরাণ: । 
শ্ররুষ্ণচৈতন্থ শরীরধারী রুপা সবৃধির্ধ স্তমহং প্রপন্যে॥ 
কালান্ন্ং ভক্িযোগং নিজং যঃ প্রাছর্ক * কষ্চচৈতন্তনামা। 
আবিভুতিস্তশ্ত পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ততৃঙ্গঃ।(১) 
শুনল কবিরাজ গোম্বামী লিখিয়াছেন,__ 
এই ছুই শ্লোক ভক্ক-ক$-মনি হার । 
সার্বভৌমের কান্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যকাঁর । 
এখন হইতে সার্বঙে।ম ভট্টাচার্য্য প্রতৃব একান্ত ভক্ত 
হইলেন। আশ্রমহাপ্রতু ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন 
না। শ্রুল কবিরাঞ্জ গোস্বামী লিখিয়াছেন,__ 
সার্বভৌম হইলা প্রভুর শক্ত এক তান। 
মহাপ্রহথ বিনা সেব্য নাহি জানে আন্‌॥ 
শ্রীক্কবওচৈতন্য শশঙ্রীস্ত গুলম্বাম। 
এই ক্যানন, এই জপ, লম্্ এই নাম ॥ 
হহাকেই বলে ইঞ্টে গাঢ় একনিষ্ঠ ত1। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ষে/র গৌরাঙ্গৈকনিত। দেখিয়া নীলাচলবাসী 
সর্বলোক বিস্মিত হইলেন। মহারাজ প্রতাপরুত্রের কর্ণে 
একথা গেল। নীলাচলে প্রতুর একাধিপত্য বিস্তার হইল। 
ছুই প্লোক বাহির চিতে লিখিয়! রাখিল। 
তবে জগদানন্দ পত্রী গ্রভৃকে লঞা দিল ॥। 
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিড়র়া ফেলিল। 
ভিতে দেখি তত্ত সব গ্লেক কঠে কৈল।। চৈ£ চ£ 
(১) বৈরাগ্য বিচ্য। ও নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষা! দিবার জন জীকৃফ- 
চৈতন্ত রূপধারী একটি সনাতন পুরুষ, যিনি সর্বদাই কৃপা সমৃক্রয়ণে 
বিরাজমান, তাহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই। কালে নিজ ভক্তিযোগকে 
বিনঃ প্র দেখিয়। যে কৃষ্ণচৈতন্রনাম। পরম পুরুষ পুনরায় প্রচার করিবার 
অন্ত আবিভূত্ত হইয়াছেন, তাহার পাদপন্ে মদীর চিত্তভৃঙন গাঁড়রণে 
লীন ছউক। 


শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সার্বরভৌম ভট্রাচাধ্য। 


“জয় শ্রীকফটচৈতন্ত মহাপ্রভুর জয়” রবে দিগন্ত কম্পিত 

হইল। অচল জগন্নাথ সচল জগন্নাথের নিকট নিষ্পরন্ 

হইলেন। করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতু এইরূপে ভারত- 

বর্ষের তাৎকালিক সর্ধপ্রণান পত্ডিতশিরোমণি শ্রীবাস্থদেব 

সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে কেশে ধরিয়া উদ্ধার করিলেন,__ 
কবিরাজগোম্বামী লিখিয়াছেন,-_ 

এই মহাপ্রভুর লীলা সার্বভৌম-মিলন । 

ইহ1 যেই শ্রদ্ধা করি ক্রয়ে শ্রবণ ॥ 

জ্ঞান-কর্-পাশ হইতে হয় বিমোচন | 

অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ ॥ 
আর একটি অপূর্ব লীলাকথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ 
করিব। ইহার পর এক দিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতুর 
নিকট আলিয়া তাহাকে দণ্ড প্রণাম ও বন্দন। করিয়। 
শ্রীমস্তাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন ষথা,_- 
তত্তেনকম্পাং স্থসমক্ষ্যমাণে। ভূপ্ান এবাত্সকৃতং বিপাকং । 
হব্ধাথপুভিবিদধন্নমন্তে জীবেত যে! মুক্তিপদে সদায়ভাকৃ॥ (১) 

এই গ্লোকটি পাঠকালে সার্বভৌম ভট্রাচার্ধা 'মুক্তি- 
পদের” স্থানে “ভক্তিপদে” শব ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
চতুর চুড়ামণি গ্রত্তু এই ভ্রম সংশোধন উদ্দেশে তাহাকে 
কহিলেন, 

কি পদে ইহা পাঠ হয়। 

ভক্তি পদে কেন পড়, কি তোমার আশয় ॥” চৈঃ চঃ 
গ্রভূর এই প্রশ্নের উত্তর সার্বভৌম ভট্টাচার্য যাহা বলি- 
লেন তাহা পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রবণ 
করুণ। যথা,--. 

ভষ্রাচার্ধ্য কহে ভক্তি সম নহে মুক্তি ফল। 

ডগবস্ক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥ 

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য করি মানে । 

যেই নিন্দা যুদ্ধাধিক করে তার" সনে ॥ 

(১) গ্লোকার্থ। যিনি তোমার অনুকম্পা লাস্ভের আশার স্বকর্দের 
মঙ্দকল তোগ করিতে মন বাক্য ও শরীর দ্বার। তোমাতে তণ্তি বিধ'ন 
করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ক আর্থাৎ [তিনি 
মুক্তিপদ লান্ত করেন । 


১৩ 


৭১৭ 


সেই ছুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি । 

তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥ 

যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার। 

সালোক্য, সামীপ্য, সাঁরপ্য. সাষ্টিসাযুজা আর ॥ 

সালোক্যাদি চারি যি হয় সেবা-দ্বার। 

তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 

সাযুক্ধ্য শুনিতে ভজের হয় ঘ্বণ! ভয়। 

নরক বাঞ্চয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ 

ব্রঙ্গে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার । 

ব্রহ্মনাযুজা হৈতে ঈশ্বরলাযুজা ধিক্কার ॥ (১) 

এই বলিয়া তিনি শ্রীমস্তাগবতের এই স্সেকটি আবৃত্তি 
করিলেন, যুথা,__ 

সালোক্য-সার্টিসামীপ্য-সারপ্যৈকত-মপ্যুত | 

দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা ম্সেবনং জনৎ ॥ 

সর্বজ্ঞ প্রহথ সার্বভৌম ভট্টাচার্ধযোর এই সকল ভক্কি- 
বিষয়ক কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি 
ঈষৎ হাণিয়া উত্তর করিলেন “ওহে উ্টাচার্ধ্য ! মুক্ধি 
পদের অন্ত্ূপ মনন আছে। ধাহার চরণে মুক্তি আছে 
তিনি মুক্তিপদ অর্থাৎ দশম পদাথ শ্রুকুষ্জ। অথবা নবম যে 
মুক্তি তাহা ধাহাকে আশ্রয় করিয়। থাকে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ” (২) 
অতএব শ্লোকের পাঠ পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নাই। 

প্রত্বর শ্রীমুখে মুক্তিপদের এরূপ হৃন্দর ব্যাথ্য। শুনিয়া ও 
ভক্তপ্রবর সার্বভৌম ভট্রাচার্ষের ভক্তিনিষ্টা মন স্থস্থির 
হইল ন|। তিনি পুনবায় করযোড়ে প্রভুর চরণ কমলে 
নিবেদন করিলেন, _ 





শা শি শাশ্াীশীপীশ ৮ পি 


(১) সাধুজ্া ছুই প্রকার। ক্রক্গসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুয্য। 
মায়াবাদী বেদান্তিকের মতে জীবের চরম ফল ব্রহ্গসাধুজ্য৭ পাতগ্রল 
মতে কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বরদাযুজা। এই ছুই সাধুজ্যের মধো ঈশ্বর 
নাধুজ্য অধিকতর নিঙগনীর় এবং ম্বণার্থ। 

(২) প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হম । 

মুক্তিপদ অর্থে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়।। 
মুক্তি পদে যার দেই মুক্তিপদ হয়। 
নবম পদার্থ মুক্কির কিবা সমাশ্রয় || চৈ; ৮ঃ 





৯৮ _ স্ত্রী্মন্মহাগ্রভূর নীলাচল-লীলা। 


“যদ্যপি তোমার অর্থ এই শষে কহে। 

তথাপি আঙ্লিধ্য দোষে (১) কহন না যায়ে ॥ 

যদ্যপিহ এুক্তি শবের হয় পঞ্চ বৃত্তি। 

রূটি বৃত্তে কহে ততু সাযুজো প্রতীতি। 

মুক্তি শব্ধ কহিতে মনে হয় স্বণা আ্রাস। 

ভক্তি শব কাহতে মনে হয়েত উল্লাস ॥ চৈঃ চঃ 

চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান তাহার ভক্তকে পরীক্ষা 
করিতেছিলেন। ভক্তপ্রবর সীর্বভৌম ভট্টরাচার্ধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া প্রতু হাসিয়া তাহাকে স্বদৃঢ় প্রেমা- 
লিক্গনে বন্ধ করিলেন (২)। উপস্থিত সকলে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের আশ্চর্য্য পরিবর্তন ও অপূর্ব বৈষ্ণবতা দেখিয়া 
গ্রত্বকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়! বিশ্বাস করিলেন। 

ভট্টাচার্ধেযর বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন । 

প্রতুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রন্গন ॥ চৈঃ চঃ 

ইহার পর রাজগুরু কাশীমিশ্র গ্রভৃতি বড় বড় নীলাচল- 

ধাসী পর্তিত আসিয়া গ্রতুর চরণাশ্রয় করিতে লাগিলেন । 
এইরপে সর্ষেশ্বর প্রভু আমার নীলাচলে গিয়া অত্যন্ল 
ফালের মধেই স্বগ্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া সর্বব- 
লোকের মন হরণ করিতে লাগিলেন । 


টি 


তৃতীয় অধ্যায়। 


নীলাচলে প্রভুর সহিত 
ভক্তরুন্দের মিলন। 


, এইমত অল্পে অল্পে যত ভক্তগণ। 
নীলাচলে আসি সভে হইল! মিলন । 
শ্রচৈতন্ত ভাগবত। 


(১) আক্মিষ্য দোষ বাহার ছুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ইহাতে 


মুখ অর্থের কিছু ছানি, এই দোষ সহজ নছে। 
(২) গুনিয়। হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে! 
ভট্টাচার্যে কৈল প্রডুর দৃঢ় আলিঙ্গনে || চৈ: ৮: 


প্রতৃ নীলাচলে আলিয়া ভাবিয়াছিলেন তিনি গোপনে 
থাকিবেন। তিনি ফাল্গুন মানে নীলাচলে আসিয়াছেন। 
চৈত্র মাসে তিনি সার্বভৌম উদ্ধার কাধ্য সমাধা করিলেন । 
ন্বন্বীপের বাহুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্ধযকে নীলাচলবাসী 
সকলেই জানেন। তিনি দণ্ডী সন্গ্যাসীদিগের বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের শিক্ষা গুরু, মহারাজ গজপতি প্রতীপরুত্রের মভা- 
পণ্ডিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাপরিচরধ্যার সমুদয় 
ভার রাজ প্রতাপরুত্র তীহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। 
ইহাতে তাহার সম্মান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি 
যখন নদীয়ার ব্রাক্ষণকুমারটিকে সাক্ষাৎ [ঈশ্বর বলিয়া 
ত্বীকার করিলেন। স্থধু শ্বীকার করা নয়, 'তাহাকে 
সচল জগয্লাথ বলিয়া ম্তবস্তরতি পুজা প্রভৃতি করিতে 
লাগিলেন, তখন অন্তান্ত লোকে যে তাহার প্রদশিত পথা- 
মুঘরণ করিবে তাহাতে আর বিচিজআকি? সার্বভৌম 
উদ্ধারের পর গ্রতূ নৃত্যকীর্তনরসে মগ্ন হইলেন। ভক্ত- 
গণ সঙ্গে তিনি নীলাচলে নিত্য কীর্নবিহার করিতে 
লাগিলেন। প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তিনি দিবানিশি 
ইরিসঙ্ীর্ভনরসে মত্ত থাকেন। কোথা ধিয়া রাজি দিন 
চলিয়া! যায় তাহা! তিনি জানেন না (১)। প্রত যখন 
নীলাচলের পথে কীর্তন-রণরঙ্গে মত্ত খাকেন, তখন তাহার 
অপরূপ রূপকাস্ত দেখিয়া নীলাচলবাসী নরনারীবৃদ্দ 
আনন্দে হরিধবনি করিয়া তাহার জয় গান করেন। সক" 
লেই তাহাকে “সচল জগক্লাথ” বলেন। এমন লোক নাই 
যে তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও অদ্ভুত প্রেম-নৃত্তযকীর্্তন 
দেখিয়া মুগ্ধ না হন। সংসার আশ্রম তুলিয়া তাহারা 
সর্বক্ষণ প্রভুর সঙ্গে থাকেন এবং তাহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ 
করিয়া প্রাণ শীতল করেন। 

এই সচল জগন্ধাথ সভে বোলে। 

হেন নাহি যে গ্রতুরে দেখিয়া না ভোলে ॥ চৈঃ ভাঃ 


(১) হেল মতে করি সার্বতৌমের উদ্ধার | 


নীলাচলে করে প্রভূ কীর্তন বিহার 
নিরবধি নৃত্ধাগীত জানন্দ জাবেশে। 
রাজি দিন না জানেন প্রত প্রেমরদে | চৈ ভা; 


নীলাটলে গরুর সহিত ভক্তবৃন্দের মিলন। ৯ 


যে পথ দিয়! গ্রতু চলিয়া যান) সেই্দিকে নিরস্তর হরি- 
ধ্বনি ভ্রুত হয়। যেস্থলে প্রত পদবিক্ষেপ করেন, সর্বলোকে 
সেই পরম পৰি স্থানের খুলি উঠাইয়া। লয়। প্রতৃর 
জ্নীচরণরজের সেখানে লুট হয় (১)। যিনি এক কথামাত্ত 
প্রতৃর চরণধূলি পাইলেন, তাঁহার আব আনন্দের অবধি 
রহিল না। প্রভু কিরূপ উন্মত্তভাবে নীলাচলের পথে 


চলেন তাহা ্ীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুবের নিয়লিখিত বর্ণনাতে 


কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। 

কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য অন্ুপাম। 

দেখিতে সভার চিত্ত হয়ে অবিরাম ॥ 

নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্ীনয়নে । 

“হরে কষ” নাম মাঅ শুনি আরীবদনে | 

চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর। 

মত্ব সিংহ জিনি গতি পরম স্বন্দর ॥ 

পথে চলিতেও ঈশ্বরেষ বাহ্‌ নাই। 

তক্তিরসে বিহরেন চৈতন্ত গোসাঞি ॥ 

এইরূপ প্রেমানন্দে প্রত নীলাচলে আছেন) ভ্তবুন্দ 
তীহাকে লইয়! পরমানন্দে নৃত্যকীর্তন-রসে দিবানিশি 
ম্। গ্নিত্যানন্দপ্রতু শ্রীগৌরভগবানের দক্ষিণ হস্ত) 
একদও শ্রীনিতাইচাদ নবীন সন্যাসীর সঙ্গ ছাড়েন না। 
নীলাচলের লোক শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃকে শ্ররুষ্ণচৈতন্ত মহা- 
গ্রভূুর বড় ভাই বলিয়! জানেন। তিনি অবধৃতবেশে বাল্য- 
ভাবে সর্বলোকের সঙ্গে মধুর লীলারঙ্গ করেন। গৌরপ্রেমে 
তিনি দিবানিশি মত্ত খাকেন। একস্থানে স্থির থাকিতে 
পারেন না। তিনি পরম চঞ্চলের মত সদাসর্বদা সকলের 
সঙ্গেই হান্তকৌতৃক ও ক্রীড়ারঙজ করেন। তিনি যখন 
জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, তখন তীহাকে ধরিয়া রাখা 
দায় হয়। তিনি লক্ষ দিয়া শ্রীবিগ্রহ ধরিতে যান। একদিন 
তিনি স্বর্ণ সিংহাসনে উঠিয়। বলরামকে আলিঙ্গন করিতে 





(১) হে পথে যায়েন চলি ঞগৌরদুন্দর | 
সেই দিকে হয়িধবনদি শুনি নিরত্তর | 
যেখানে গড়েন প্রভুর চরণ ঘুগল। 
মেস্থানের ধুলি লুট করেন সকল ॥ চৈ: তাঃ 


উদ্চত হইলে, শ্রীজগন্নাথদেবের পড়িহারীগণ তাহার হস্ত 
ধারণ করিলেন। অমনি শ্রীনিতাইটাদ মত্ব সিংহবিক্রমে 
তাহাদিগকে ধরিয়া পাচ সাত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 
তাহারা ভয়ে আর তাহার নিকটে আসিতে সাহস করিলেন 
না। শ্রনিতাইঠাদ বলরামের গলদেশ হইতে চন্দনমাল। 
লইয়া আপনার গলদেশে পরিধান করিয়া গজেজ্গমনে 
শ্রীমন্দির হইতে হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিলেন। 
পড়িহারিগণ তাহার এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

এ অবধূতের কত মানুযী শক্তি নয়। 

বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয়॥ 

মত্ব হস্তী ধরি মু পারে রাখিবারে। 

মুঞ্ি ধরিলেহ কি মন্ুয্ব যাইতে পাবে ॥ 

হেন সুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলু'। 

তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িলু' ॥ চৈঃ ভাঃ 

সেই হইতে প্রীনিত্যানন্দপ্রতুকে দেখিলেই পড়িহারী- 
গণ বিনয়নম বচনে তাহার সহিত কথা বলেন, জার 
সদানন্দ বালম্বভাব নিতাইটাদ পরম অনুরাগ ভরে তাহা" 
দিগকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করেন | 

তিনমাস কাল মাত্র প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন, নদীয়ার 
পাচ সাত জন মাত্র একান্ত ভক্ত তীহার সঙ্গে নীলাচলে 
আনিয়াছেন। এক্ষণে একে একে অন্তান্ত ডক্তগণ দেশ 
বিদেশ হইতে গ্রতু দর্শনে নীলাচলে আমিতে আরস্ত 
করিলেন। উৎকলের ভক্তগণও শ্রীক্ষেত্তে গ্রতুর সহিত 
মিলিত হইলেন। কে কে আমিলেন তাহাদের নাম 
শীবৃন্দাবনদাল ঠাকুরের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া 
যায় (১)। সকলেই নীলাচলে আসিয়া প্রত্ুর চরণ কমল 


(১) মিলিল! প্রদ্যু্ন মিশ্র প্রেমের শরীর । 
পরমানদ, রামানন্দ ছুই মহাবীর ॥ 
দামোদর পঙ্ডিত জ্রীশঙ্কর পণ্ডিত। 
কখধোদিনে আঙিয়! হইল। উপনীত || 
ঞীগ্রদ্য়ব্রঙ্গচারী নৃসিংহের দাস। 
ধাহার শরীরে ভীনৃসিংহ পরকাশ। 


১৩৩ 


দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইপ্লেন। তাহাদিগের সর্বহুঃখ দূর 
হইল। 
ৃ কিছু দিন পরে শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোসাঞ্ঞ গ্রভূ- 

দর্শনে নীলাচলে আসিলেন। তিনি নান! তীর্থ পর্ধ্যটন 
করিয়া শ্রীপুকষোত্বমক্ষেত্রে আসিয়াছেন। পরমানন্ 
পুরী গোদাঞ্চি কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরী- 
গোলাঞ্ির প্রিয় শিষ্য । গুরুবুদ্ধো প্রভূ তাহাকে দেখিয়া! 
সসম্রমে উঠয়া পরম সন্তোষের সহিত প্রেম আবাহন 
করিলেন । তাহাকে পাইয়া! প্রেমানন্দে প্রভু আজানুলম্বিত- 
বাহুযুগল তুলিয়া! উচ্চৈঃম্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে 
মধুর নয়নরঞুন নৃতা করিতে লাগিলেন। আত প্রতুর 
আনন্দের আর অবধি নাই। তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য 
কবিতেছেন *আব বলিতেছেন 

দেখিলাম নয়নে পরমানন্দ পুরী । 

আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম॥ 

সফল আমার আজি হৈল পর্ববকর্ম্ম। 

-_--আজি মোর সফল সন্যাল। 

আজি মাধবেন্ত্র মোরে করিল প্রকাশ ॥* €চ: ভাঃ 

এই বলিয়া প্রভু পরমানন্দ পুবী গোসাঞ্জিকে একে; 
বারে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। তাহার নয়নজলে পুরী 
গোসাঞ্ির সর্বাঙ্গ সিক্ত হইল (২)। পরমানন্দ পুরী 
প্রকর চন্দ্রবদনের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। 
তিনি আত্মহারা হইয়া প্রভুর অপরূপ রূপরাশি দেখিতে 
ছেন। প্রত যে কি বলিলেন তাহা শুনিতে পাইলেন 
না। তিনি একেবারে পরমানন্দময় হইয়াছেন। প্রভুর 
শ্রীঅঙ্গপ্পর্শে ভিনি গ্রেমময় তন্থ হইয়া জড়বৎ নিষ্পন্দ 
হইয়। রহিয়াছেন। মনে মনে বুঝিয়াছেন এই নবীন 


চির শপ 
শিট প্পীশীপিপীিিশা শশী শি শিপীস্পিসপীিশা শিশীপশীসপীসসি 


কীর্তনবিহারী নরসিংহ স্তামীবূপে। 

জানিয়! রহিল। আদি প্রভুর সমীপে ॥ 

ভগবান আচার্য আইল! মহাশয় । 

শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় || চৈঃ ভাঃ 
(২) এত বলি প্রিযনতক্ত লই প্রভূ কোলে । 

সিঞ্িলেন অঙ্গ ত।র পদ্মনেত্র জলে ॥। চৈ: ছাঃ 


শীস্রীমন্মহা গ্রাভূর নীলাচল-লীল। 


সম্ন্যাসীটিই তাহাব অভীষ্ট দেব। সকল তীর্থপর্ধ্যটন 
করিয় শ্রীনীলাচপে আসিয়া তাহার সর্বসিদ্ধি লাভ হইল। 
তিনি নীলাচলে প্রতৃর চরণসেবায় নিযুক্ত হইলেন। 
প্রভু তাহাকে নিজ পার্যদ করিয়া রাখিলেন (১)। 


তাহার পর কাশীধ।ম হইতে হ্বরূপ দামোদর গোসাঞি 
আদিলেন। এখানে এই মহাপুরুষের পরিচয় কিছু দিব। 
কেহ বলেন প্রতু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন 
করিলে শ্বরূপদামোদর গোসাঞ্জি তাহার সহিত নীলাচলে 
মিলিত হন। কেহ বলেন তিনি পূর্েই আসিয়াছিলেন। 
নীলাগ্রন্থে এ বিষয়ের বিচাব নিশ্রয়োজন । 


প্রভূ ষখন নদীয়া আত্ম প্রকাশ করিয়! কীর্থনানন্দে 
উন্মত্ব,__ প্রেমমন্দাকিনীর শোতে ঘখন সর্ব নদীয়া টলমল, 
পুরুষোত্তম ভট্রাচার্ধ্য নামক একটা স্থন্দর নবীন পড়ুয়া 
নবন্ধীপে বিষ্ভাধ্যয়ন কবিতেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের 
অপূর্ব পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এবং অপরূপ রূপচ্ছট। দেখিয়। 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীগোরাঙ্গচরণে 
আকষ্ট হইয়া! তিনি নবদ্ধীপে থাকিয়। £তুর কপাবলে সর্ব 
বিশ্বায় পারদর্শী হইলেন। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দর তিনি 
অতিশয় গ্রিয়পান্্ ছিলেন। তিনি রূপবান এবং গুণবান 
পুরুষ ছিলেন। তাহার মত মধুক নবদীপে কেহ ছিল 
না (২)। তাহার মধুকঠের কৃষ্ণসঙগীত শুনিতে সকলেই 
আগ্রহ করিতেন। প্রভুর সঙ্গে তিনি লজ্জায় কথ কহিতে 
পারিতেন না। গোপনে তাহাকে কেবল মাত্র নয়ন 
ভরিয়া দর্শন করিতেন। প্রভুকে তিলার্দ না দেখিলে 
তিনি অস্থির হইতেন। তিনি তাহার সঙ্গে সঙ 
ফিরিতেন। 


(১) পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়। 

রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্দ করিয়। ॥ 

নিজ প্রভু চিনিয় পরমানন্দ পুরী । 

রহিল! আনলে পাদপন্ম সেব| করি ॥ চৈ; ভাঃ 
(২) সঙ্গীতে গন্ধর্ধ সম শাস্ত্রে বৃহষ্পতি। 

দামোদর সম আর নাহি মহামতি || চৈ 6: 


নীলাচলে গ্রডুর সহিত ভক্তবৃন্দের মিলন। 


প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিয়া নদীয়াবাসীর বুকে শেল 
মারিলেন,_সেই শেল পুরুষোত্বমের বুকেও দৃচতর বিদ্ধ 
হইল। প্রতুর অদর্শনে নবীন যুবক পুরুযোত্বম একেবাবে 
বিধ্ হইয়া পড়িলেন। তাহার আহার নিপা বন্ধ হইল 
অধ্যায়ন বন্ধ হইল, এত সাধের নবদ্বীপবাস তাহার আব 
ভাল লাগিল না, এত আদরের গ্রন্থরাজিতে তাহাঁব আব 
মন ভুলিল না,_তিনি গৌরশূন্ নদীয়ায় আর এক দণ্ডও 
তিষ্টিতে পারিলেন না। প্রন্ুর উপর তাহার বড় রাগ 
হইল, কাবণ তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া, সকলেব মায়। 
কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অভিমান হইল, 
কারণ তিনি না বলিয়! চলিয়া! গিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, 
তাহা পুরুষোত্বম জানেন না। পুকযোত্তমের সংসার. 
বাঁসনা দূর হইল,__-নবদ্বীপেব বাস উঠিল। তিনিও ননম্বীপ 
ত্যাগ করিয়৷ গোপনে কাশীধামে গমন করিয। মস্তক মুগ্তন 
করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (১)। তিনি বৈষ্ণব-সন্নাসী 
হঠয়। শ্রীকুষ্ণভঙ্জনে প্রবৃত্ব হইলেন। তাহার এই সঙ্গ্যাসা 
শমের নাম হইল “স্বরূপ দামোদর ব্রহ্মচারী |” 

কাশীধামে বপিয়া ত্ববূপ দামোদর শুনিলেন তাহার 
অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীনবদ্ীপচন্দ্র নীলাচলে প্রকট হইয়াছেন । 
শুনিবামান্রর অতিশয় বাঁকুলভাবে প্রভু দর্শনে তিনি 
শীলাচল্লাভিমুখে ছুটিলেন। দিবারাত্রি জ্ঞান নাই, এই 
নবীন মন্ন্যাসী পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ চলিতেছেন। মত্তসিংহ 
গতিতে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নীলাচলে আসিয। 
উপস্থিত হইলেন। তাহার নয়নদ্বয়ের গেমাক্রগাবায় 
বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, বদনে অবিরাম কুষ্ণনাম,--পথে 
বাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই প্রেমগদগদ কণ্ে মধুর 
শ্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন *শ্রীরুষ্চচৈতন্ত মহাপ্রতু কোথায় 
থাকেন?” শ্রীনীলাচলধামে সন্নযাসীর অভাব নাই। 
কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাপীকে দেখিয়! লোকে তাহার গ্রুতি 
আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গে লয়! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত গ্রভূর বাসায় চলিল। 
গ্রতু আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, স্বরূপ দামোদর প্রেম 


সপ 
স্পস্ 





(১) প্রভুর মন্ন্যাস দেখি নত হইয়!। 
সন্লান গ্র্ কেল বারানসী গিয়! || চৈং ৮£ 


১৩১ 


গদগদ কে তীহার নিজকৃত নিয়লিখিত শ্লোক পাঠ। 
করিয়া মহা! অপরাধীর স্তায় গুতূর চরণে সাঠাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন।-- 
হেলোদ্ধ,লিতথেদয় বিশদয! পোন্সীললামোদয়া 
শামাচ্ছান্্বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয় | 
শশ্বস্তক্তি বিনোদয়। সমদয়। মাধুরষামর্যযা দয়া 
জীচৈতন দয়ানিধে ! তবদয়াতুয়াদ্‌ মন্দোদয়া | (১) 
গর তাহার শ্রীকরকমল €সারণ করিয়া গাঁড় প্রেমা- 
লিঙ্গন দানে তাহাকে কুতকৃতাথ করিলেন। উভয়েই 
প্রেমানন্দার্ণবে ডুবিলেন। ভক্তবৃন্দ এই অপূর্ণ দৃষ্ঠ 
দেখিয়া প্রেমাননদে বিভোর হইলেন। ওভু কতক্ষণে 
আত্মসংবরণ করিয়া কতিলেন-- 
“তুমি যে আসিব। আমি স্বপ্নেহ দেখিল। 
ভাল টহণ অন্ধর্ষেন দুই নেত্র পাইল ॥ চৈঃ চঃ 
শ্বরূপ দাযমাদব এইকথা শুনিয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া 
আকুল হইলেন। প্রভুর কুপাবাক্য শুনিয়া তিনি তাহার 
রাঙ্গাচরণ ছুঃখানি বক্ষে ধারণ কবিয়া কান্দিতে কান্দিতে 
গদগদকঠ্ে উত্তর করিলেন_- 
“প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ। 
তোম] ছাড়ি অন্ত্ম গেন্থু করিম প্রমাদ ॥৮ 
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ। 
তোমা ছাড়ি পাশী মুঞ্ডি গেন্ু অন্ত দেশ ॥ 
মুঞ্ি তোমা ছাড়ি, তুমি মোরে না ছাড়িলা ॥ 
কূপারজ্ছু গলে বান্ধি চরণে আনিল! ॥ ঠচঃ চঃ 





প্রত্ব ও ভৃত্যে এইরূপে সন্মেহ প্রেমালাপ হইলে 
শীগৌরভগবান তাহার নীলাচলস্থ ভক্তবৃন্দের সহিত স্বরূপ 


(১) গ্লোকার্থ। হে প্রচৈতন্ত দয়ানিধে। তোমার দরাতে অতি 
সহজেই লোকের সর্বদুঃখ দুর হয়, চিত্ব নির্মল হয়, এবং হাদয়ে 
প্রেমাননদের বিকাশ হয়। তোমার দয়ায় শাস্ত্রাদির বিবাদ বিসম্বাদ 
প্রশমিত হয়, এবং উহ! চিত্তে গাঢ়রস মঞ্চার করির়! প্রগ।ঢ় মত্তপ্ধার 
নৃষ্টি করে। ইহ! হইতেই নিরস্তর ভক্তি স্ুখলাভ এবং সর্বত্র সমদর্শন 
লাভ হয়) ইহ। সকল মাধূর্যের সার। প্রভু! তুমি কৃপা করিয়। এ 
ধমের প্রতি কৃপ। প্রকাশ কর। 


১৪২ 


দামোদরের মিলন করিয়া দিলেন। ্রীনিত্যানদ্দগ্রতৃকে 
স্বরূপ দামোঁদন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অভিবাদন ও বন্দনা 
করিলে দয়াল নিতাইচাদ তাহাকে গ্রেমালিঙ্গন গানে 
ক্তার্থ করিলেন। একে একে নকল ভক্তগণের সহিত 
তাহার মিলন হইল। কৃপাময় প্রভূ তাহাকে অন্তরঙ্গ 
পার্ধদ করিয়া লইলেন। পুজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী 
শ্রচৈতন্ত চরিভামূতে ম্বরূপ দামোদরের এইরূপ পরিচয় 
দিয়াছেন।-- 

রুষ্ণরসতত্ব বেত দেহ প্রেমরূপ। 

সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ 

নীলাচলে আসিয়া শ্বরপদামোদয গোলাঞ্জি প্রতৃ-সেবায় 

নিযুক্ত হইলেন। এখানে তাহার সহিত পবম ভাগবত 
ডগবাঁন আচার্ধের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। ভগবান 
আচার্ধ্যও এইসময়ে নীলাচলে আপিয়াছিলেন। এই 
মহাপুরুষেরও এখানে একটু পরিচয় দিব। শ্রীচৈতস্ত- 
চরিতমূতে লিখিত আছে__ 

পুরুযোত্তমে গ্রভু পাশে ভগবান আচার্য । 

পরম বৈষ্ণব তিহো। সুপ্ত আখ্য। 

তাঁর পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান। 

বিষয় বিমুখ আচার্ধ্য বৈরাগ্য গ্রধান ॥ 

শতানন্দখান বড় লোক,-বিষয়ী;) তাহার ছই 

গুত্র ভগবান ও গোপাল। শতানন্দ থান বাদসাহের 
চাকরী করিতেন, সেইজন্ত খান উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন। তিনি কুলীন ব্রান্ষণ, উচ্চবংশসস্ভৃত। তাহার 
প্রথম পুত্র ভগবান বিলাপিত| ও এশ্বরধ্া-বিলাসের ক্রোড়ে 
লালিতপালিত হইয়াও অতি অল্প বয়সে ট্বরাগ্যের 
পরাকার্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তিনি শাস্তচ্চা করিয়। 
আচীর্য্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঠ্াহার উতৎকট 
বিষয়*বৈরাগা দেখিয়। স্বরূপ দামোদরগোসাঞ্জি তাহার 
সহিত সধ্যতাস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন । শুধু তাহাই নহে, 
তিনি একান্ত গৌরভক্ত। তিনি গৌরাঙ্গচরণ ভিন্ন অন্ত 
কিছুই জানিতেন না। কবিরাজ গোস্বামী তাহার গুণ 
বর্ধন! করিয়া লিখিয়াছেন-_ 


জী লীমশাহাগ্রীডুর নীলাটল-লীলা ৷ 


“একাস্ত ভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতত্ চয়ণ* 

প্রতৃকে ভগবান আচার্য মধ্যে মধ্যে তাহার কুটারে 
লইয়! গিয়া! মনের সাধে ভিক্ষা! করাইতেন। সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্ষেযর মত তিনি গ্রতৃকে উত্তম করিয়। ভোজন 
করাইয়া বড় হ্থুখ পাইতেন। গ্রতৃও, তাহার কুটীরে 
বিঃসঙ্কোচে ভিক্ষা করিতেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গোপাল কাশীধাম হইতে বেদাস্তপাঠ সম্পূর্ণ করিয়। 
নীলাচলে অগ্রজের নিকট আসিলে, তিনি তাহার ঠিয় 
সখ] গ্বূপদামোদর গোসাঞ্িকে একদিন বলিলেন, 
“ভাই, গোপালের মুখে বেদাস্তভাষা শুনিবে 7 এই 
কথায় স্বরূপগোসাঞ্জির বড় রাগ হইল। তিনি তাহার 
বন্ধুবরকে কহিলেন, “বন্ধু! তুমি কি পাগল হইয়াছ? 
তোমাৰ জ্ঞানবুদ্ধি কি একেবারে লোপ পাইয়াছে? 
মায়াবাদ শঙ্করভাষা শুনিতে তোমার প্রবৃত্তি হল কেন? 
উহা! টবের কর্ণে প্রবেশ করিলে, বৈষবত! দুর হয, 
মায়াবাদীগণ ক্রকৃষ্ণের বিগ্রহ মানে না, অতএব উহা 
বৈষ্ণবের শ্রোতব্য নহে” ভগবান আচার্ধয আর কথা 
কহিতে পারিলেন না । তিনি স্ব্ধপগোস্বামীর প্রিয়তম 
সথা ছিলেন। 

প্রতুর ভক্তবৃন্দ সকলে নানাদেশ হইতে একে একে 
তাহার সহিত নীলাচলে মিলিত হইলে শ্রীগৌরাঙগগ্রভু 
তাহাদিগের সহিত কীর্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। সংকীর্তন- 
যজেশ্বর প্র্রীনবন্ধীপচন্জ্র তাহার অস্তরঙ্জ নিত্যদাসগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া যখন নীলাচলের পথে কীর্তন-রণরঙ্গে 
বাহির হইতেন, তখন নীলাচলবাসীদিগের আর আনন্দের 
অবধি থাকিত না। গৃহকর্ম ও দেহধর্ম সব ভূলিয়। তাহারা 
মৃহাসস্কীর্ঘনে ঘোগ দিতেন। কীর্তন-রণবীর প্রত যখন 
প্রঝল হুস্কার গর্জন করিয়া তাহার আজানুলম্বিত স্থবলিত 
বাহ্যুগল উদ্ধে উত্তোলন করিয়া হরিহরি ধ্বনি করিতেন, 
তখন সমগ্র নীলাচলধাম ষেন প্রকম্পিত হইত । শ্রীমন্দিরে 
প্্নীলাচলচন্্র শ্বর্ণমিংহামনে বসিয়া আপন! আপনিই 
ছুলিতেন। সর্বলোকে গ্রত্ুর জয়গান করিত; অতি 
অক্সদিনের মধো সমগ্র নীলাচলের লোক গৌরতজ হ্যা 


নীলাচলে প্রভুর সহিত তক্ত'বৃন্দের মিলন | 


উঠিল। গ্রতৃর বাপায় আর লোক ধরে না। রাত্রিদিন 
নানাদেশ হইতে অগণিত লোক প্রতৃদর্শনে আসে । গ্রতু 
কিন্ত নিজ্ঘনে থাকিতে ভালবাসেন। লেকে তাহা 
বুঝিবে কেন? এইভাবে আরও কিছু'দন গেল। প্রত 
স্বেচ্ছায় সমুদ্রকৃলে বাসা করিলেন । 


তবে কথে! দিনে গৌরচন্দ্র লক্মীপতি | 
সমুদ্রকূলেতে আসি করিল! বসতি ॥ ঠঃ ভাঃ 


এই সমুত্রকূলে একটা রম্যস্থানে ভক্তগণ সঙ্গে প্রত 
দিবানিশি বীর্ঘনরজে মত্ত থাকেন। ঠাকুর ঞ্লবৃন্দাবনদাস 
লিখিয়াছেন-- 


সিন্ধৃতীরে স্থান অতি রমা মনোহর | 

দেখিয়! সম্তোষ বড় শ্ীগৌরস্থন্দর ॥ 

চক্জ্রাবতী রাজি বহে দক্ষিণ পবন। 

টৈসেন সমুদ্রকৃলে শ্রীশচীনন্দন ॥ 

সর্ব অঙ্গ প্রীমস্তক শোভিত চম্দনে। 

নিরবধি হরেকুধ বোলে প্রবদনে। 

মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর। 

চতুর্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর। 

সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোতে অতি। 

হাসি দৃষ্টি করে গ্রভূ তরঙ্গের গ্রতি॥ 

গজ যমুনার যত ভাগ্যের উদয়। 

এবে তাহ! পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ॥ 

হেন মতে সিদ্ধুতীরে বৈকু ঈশ্বর। 

বসতি করেন লই সর্ব অদ্চর। 

সর্ধ রাত্রি সিদ্ধৃতীরে পরম বিরলে । 

কীর্তন করেন প্রত মহাকুতৃহলে ॥ 

গদাধর পঙ্িত সর্বদা গ্রতূর মিকটে খাকেন। 

একাপগুকালও তিনি গৌরবিরহ লহা করিতে পারেন 
না (১)। 





(১) নিরবধি গদাধয় থাকেন সংহতি। 
প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ দাহি কতি || চৈ; ভাঃ 


১৪৩ 


কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যাটনে । 
গদাধর প্রতৃরে সেবেন সর্ধক্ষণে ॥ টৈঃ ভা: 


গদাধরপত্তিত গ্রতুকে ভাগবত পাঠ করিয়! গুনান। 
গদাধরের মুখে ভাগবত শুনিয়া প্রত প্রেমানন্দে মত 
হন। গদাধরপঞ্জিত প্রতুর বড় গ্রিয়তম। তাহার ৰাক্য 
শ্রবণে গ্রতুর বড় আনন হয়। তিনি যেধানেই যান, 
গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যান। গৌরগদাধরের এই অপূর্ব 
প্রেমডাব দেখিয়া ভক্তগণের মনে বড় আনন্দ হয়। 
গদাধরের সর্বদা সলজ্জভাব, তিনি মুখ তৃলিয়৷ গ্রতূর 
সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন না। প্রত 
ত্বাহার এই সলজ্জভাবটি বড় ভালবাসেন, এবং ইহ! 
লইয়া তাহার সহিত খুটিনাটি করেন। ফলতঃ গৌর- 
গদাধর যখন একে অবস্থান করেন ভক্তগণ মনে করেন 
যেন ছুইটি শ্রীবিগ্রহই একীতৃত অপূর্ব ভাবসমষ্টি, একের 
ভাব অন্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাবনিধি শ্রীগৌর- 
ভগবান ভাবময় গদাধরের সহিত তাবসমুদ্দ্রে ভূবিয়া থাকেন, 
সেরূপ অপূর্ব প্রেমভাব কেহ কখন দেখে নাই। মধুর 
রসের ভঙ্জনানন্দী অধিকারী রসিক ভক্তবৃন্দই গৌরগদাধর 
লীলার বুঝিবার একমাত্র অধিকারী । 

পূর্বে বলিয়াছি শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোলাঞ্চির 
সহিত্ত গ্রস্ুর বিশেষ সক্জ্ীতি। তিনি সমুদ্ত্রতীরে একটা 
কুটারে বাসা লইয়াছেন। গ্রস্ত তাহার বাসায় গিয়া 
রুষ্ককখারঙ্গে বহক্ষণ অতিবাহিত করেন। পুরী 
গোষাঞ্িও একদগু কালও গতর সঙ্গ ছাড়েন না। 


“নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে গ্রতু রঙ্গে ।” 


গুরী গোসাঞ্ি তাহার কুটারে একটা কূপ খনন করি- 
ঘাছেন। তাহাতে জশ ভাল হয়.নাই। সেঞ্জন্ত তিনি 
বড় হুঃখিত। অন্তর্ধ্যামী গরভূু তাহা জানিলেন। তিনি 
তাহার বাসার গিয়। একদিন কথায় কথায় পুরী গোপা- 
কে দ্িজামা করিলেন “তোমার কৃপে কেমন জর 
হইয়াছে বল দেখি? তিনি অতিশয় ছুঃখিতভাবে 
উত্বর করিলেন-- 


“প্রভূ! বড় অভাগিয়া কৃপ। 
জল হৈল যেন ঘোর ক্দমের কূপ 1” চৈ: ভাঃ 





প্রতৃ ইহা শুনিয়! হায় হায় করিতে লাগিলেন। তিনি 
_ পুরী গোসাঞ্িকে ইহার কারণ বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন-_ 


২ শশাজিগন্ভাথ কপণ হইলা। 

পুরীর কূপের জল পরশিল যে। 

সর্বপাপ থাকিতেও তারিবেক সে। 

অতএব জগরাথ দেবের মায়ায়। 

নষ্ট জল হল যেন কেহ নাহি খায় ॥ চৈ: ভাঃ 


এই বলিরা প্রভূ গাত্রোখান করিয়া সেই কূপের নিকটে 
তাহার সেই আজামুলস্থিত তূজযুগল উর্ধে উত্তোলন করিয়া 
কহিলেন _ 


"মৃহা প্রভু জগন্নাথ! মোরে এই বর। 

গঙ্গা গ্রবেশুক্‌ এই কূপের ভিতর ॥ 

ভোগবতী গঙ্গা যেন বহে পাতালেতে। 

তারে আজ্ঞা কর এই কৃপে গ্রবেশিতে ॥ চৈঃ ভাঃ 


ভক্তবৃন্দ উচ্চৈশ্বরে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন, 
পুরী গোসাঞি আনন্দে অধীর হইয়। প্রতুব শ্রীবদনের 
গ্রতি চাহিয়। রহিলেন। তিনি দেখিতেছেন সাক্ষাৎ 
জগন্নাথদেব যেন তাহার কুটীরে আদিয়াছেন। তিনি, 
ভাবিতেছেন, আজি তাহার বড় গুভর্দিন; ভক্তবংসল 
ভগবান স্বয়ং তাহার দুঃখ দুর করিতে আসিয়াছেন! 


কিছুক্ষণ পরে পুরী গোসাঞ্জিকে গ্রেমালিঙ্গন দানে 
কুষ্ার্থ করিয়! শ্রীগৌরভগবান নিজ বাসায় চবিগেন। 
ভক্তবৃন্দ তাহার সঙ্গে চঙিলেন। এসকল কথা সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে হইল। রাত্রিকালে সকলেই শয়ন করিলেন । 
গঙ্গীদেবী প্রতৃর আজ। শিরোধার্ধ্য করিয়া পুরী গোশাঞ্চির 
কৃপ মধ্যে সেই রাত্রিতেই আবিভূ্তা হইলেন। প্রাতে 
উঠিন। সকলে দেখিলেন অতি নির্মল জলে কুপ পরিপূর্ণ 
রহিয়াছে। সকলেই পরমানন্দে হরি হরি ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। পুরী গোনাঞ্ি প্রেমানন্দে বিস্বোর হইয়। 


দীপা প্রতৃর নীলাচল-লীলা। 


বাহজ্ঞান শুন্য হইলেন (১)! সকলেই সেই পবিজ্ঞ কুগ 
প্রদক্ষিণ করিয়া! হরিসংকীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রত 
এই সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ সঙ্গে সেখ!নে পুনরায় আসি- 
লেন। কুপে নির্মল জল দেখিয়া তাহার মনে বড় আনন্দ 
হইল। তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, 

শশুনহ সকল ভক্তগণ। 

এ কূপের জলে কৈলে ন্গান বা ভক্ষণ ॥ 

সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাদ্মান ফল। 

কষে ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল ॥ চ: জাঃ 


প্রভুর শ্রীমুখের এই মধুর বাক্য শুনিয়া গ্রেমানন্দে 
সর্ধ ভক্কগণ উচ্চৈঃশ্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
পুরী গোসাঞ্জির মনবাঞণ পূর্ণ হইল। ভক্তের ভগবান 
প্রহ্নীগৌরাঙ্গন্ন্দর ভ্ত দুঃখ দূর করিলেন। পুরী 
গোসাঞ্ির অনস্তষ্টির জন্ম প্রভূ সেই কূপের জল পান 
করিতেন এবং তাহাতে আান করিতেন | 


পুরী গোসাঞ্ি গ্রীতে সেই দিবা জলে । 

স্নান পান করে প্রভু মহা কৃতুহলে ॥ চৈ: ভাঃ 
তিনি ডক্কগণকে বলিতেন,- 
আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে । 
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞ্জির প্রীতে ॥ 
পুরী গোসাঞ্চির আমি নাহিক অন্যথা । 
পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্বথা ॥ 
সক যে দেখে পুরী গোসাঞ্চিরে মাত্র । 
সেহে। হইবেক শ্রীকৃষ্ণের গ্রেমপান্র” ॥ চৈঃ ভাঃ 


পুরী গোসাঞ্জির কূপের জল নির্ধ্বল করিয়া প্রভূ সাহার 
এন্বধ্য লীলারঙগ দেখাইলেন। নীলাচলে এ সংবাদ সর্ব 
প্রচারিত হইল। এই লীলারঙ্গে শ্রগৌরভগবান তাহার 
ভক্তবাৎসল্ের পূর্ণ পরিচয় দিলেন। ভক্তদুঃখহারী 


(১) সেই ক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ম। করি শিরে। 
পূর্ণ হই প্রবেশিল! কূপের ভিতরে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া সে দেখেন অদ্ভুত । 
পরম নির্দাল জলে পরিপূর্ণ কপ ।। চৈ: তাঃ 








সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রভু ও রাজ। প্রতাপরত্র, দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্ভোগ। 


ভক্তের ভগবান পরম ভক্ত পুরী গেসাঞ্ির মনোছুঃখ দূর 
করিলেন । 


এই পরমানন্দ পুরীগোসাঞ্জ 'মথিলী ব্রাহ্মণ । তিনি 
জীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শি, প্রভৃর গুরু গ্রীপাদ ঈশ্বর 
পুরীর গুরুভাই। ভিনি নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রভূর 
নাম শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যগ্র হ্ইয়। 
ছিলেন। তিনি নবদ্বীপেও গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া 
শুনিলেন নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীনবন্ীপচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া নীলাচলে আছেন, তাই তিনি এখানে আসিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রতুর অগ্রজ শ্রীশ্রীমদ্িশব- 
রূপ প্রতৃর শক্তি ইহাতে নিহিত ছিল। এ সকল কথা 
পরে বলিব । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


মি 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রভু ও 
রাজা প্রতাপরুদ্র। 


শপ পতি শি 


প্রভু দক্ষিণ দেশ মাভ্রাল্ ভদ্যোগ । 


সাপ পাপী নু পরত পপ 


চৈজ্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন । 

“. বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে কল মন॥ 

নীলাচলপে প্রতু শ্রশ্রীজগন্নাথদেৰের দোলযাত্রা 
দেখিলেন। জগকাথদেবের শুভ পুষ্গদোল দেখিবার জন্তই 
তিনি অতিশয় উতকন্ঠিত হইয়! সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াই 
দৌড়িতে দৌড়িতে নীলাচলে আপিয়াছিলেন। তাহার 
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়াছে । সার্ধভৌম-উদ্ধার-কার্ধয শেষ 
হইল। অধিকাংশ ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন হইল। 
নীলাচলে যুগধর্শ সংকীর্ত্তন প্রবর্তন হইল। প্রপুকযোত্বম" 

১৪ 


১৪৫ 


ক্ষেত্র হরিনাম ধ্বনিতে মুখরিত হইল। এই সময়ে (১) 
একদিন করুণাময় শ্রীগৌরাগ প্রভূ ভক্তবৃন্দকে নিজ মন্দিরে 
ডাকিয়া পরম ন্নেহভরে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া 
কাহলেন,_- 

“তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি। 

গ্রাণ ছাড়া যায় তোমা ছাড়িতে না গারি॥ 

তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কলে । 

ইহা! আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ 

এবে সবা স্থানে মুঞ্ি মাগে। এক দানে । 

সবে মেলি আজ্| দেহ যাইব দক্ষিণে | 

সেতুবদ্ধ হৈতে আমি ন! আলি যাবৎ । 

নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥” চৈ: চঃ 


গ্রতুর শ্রীমুখে এই নিদারুণ কথ! শুনিয়া! ভক্তবৃনদের 
বদন শুষ্ক হইয়! গেল। তাহাপিগের মন্তকে যেন বজ্র।ঘাত 
হইল। ্রঁনিত্যানন্দগপ্রতু মনে মর্মান্তিক ব্যাথা পাইজ্কা 
গ্রতুকে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি ছঃখে 
নীলাচল ধাম ছাড়িবে? দক্ষিণ দেশে কেন যাইবে? 
তুমি যে বলিয়াছিলে নীলাচলে বাম করিবে ।” 
প্রত অবধৃত শ্রনিত্যানন্দ প্রভুর মনছঃখ বুঝিলেন। 
কিন্ত তিনি আনন্দলীলারসময় বিগ্রহ । লীলার গ্রকটন 
করিতেই তাহার এই ধরাধামে আবির্ভব। তিনি লীলা- 
ময়,__লীলাময়ের লীগারঙ্গ-রহস্য কে বুঝিবে? প্রত একটু 
গন্তীরভাবে উত্তর করিলেন_-"আমি আমার অগ্রজ 
শ্রীমদ্িশ্বূপের ম্ুদন্ধান করিতে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাইব) 
এতদিন আমি সংসারে আবদ্ধ ছিলাম, তিনি বহুদিন 
নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাহীর অঙ্ন্ধান করিতে পারি 
নাই, এই দুঃখে আমি মর্শে মরিয়া আছি। এক্ষণে আমি 
আমার কর্তব্য কর্ম অবশ্ুই পালন করিব। আমি 


৮০ পিপি শিট শীত শী - তে ী 








(১) তখন বৈশাখ মাস। বখ|-- 
তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে | 
দক্ষিণে করিল! যাত্র। জানি প্রেমরসে || গোঃ কঃ 


১০৩ 


একাকী যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না (১)।৮ প্রতৃর 
কথা শুনিয়া শ্রনিত্যানন্দ প্রভূ হতবুদ্ধি হইলেন। তাহার 
শেষ কথাটি বড়ই আশঙ্কাজনক । প্রভু বলিলেন, তিনি 
একাকী যাইবেশ। শ্রনিত্যানন্দপ্রতু জানেন, প্রভু যাহা 
_বলিবেন,_-তাহ1 তিনি করিবেনই | তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, 
তিনি ইচ্ছাময়। কে তাহাকে বাধা দিতে পারে? তথাপি 
শ্রীনিতাইঠা্দ ঘনে মনে একট! মতলব আটিলেন। তিনি 
দেখিলেন, প্রভৃকে একাকী পাঠাইলে বড় বিপদ। 
আত্মপ্রেমে আত্মহারা, উন্মাদের ন্যায় তিনি পথে চলিবেন 
কে তাহার করঙ্গ কৌগীন বহির্বাস লইয়া! যাইবে? কে 
তাহাকে ভিক্ষা করাইবে? কে তাহার সেবা ন্ুশ্রষ! 
করিবে? এই ভাবিয়া তিনি প্রভুকে সঙ্গেহ বনে 
বিনয় করিয়। কহিলেন “প্রত হে! তুমি একাকী যাইবে, 
বলিতেছ, ইহা ত কোন কাজের কথা নহে। পথে 
তোমাকে কে দেখিবে? ছুই একজন তোমার ভক্ত 
তোমার সঙ্গে যাইবেই যাইবে। তুমি যাহাকে কহিবে 
দেই যাইবে (২)। প্রতু মাথা নাঁড়িয়! সাঙ্কেতিক উত্তর 
করিলেন না”। অবধৃত শ্রীনিতাইঠাদের তখন বড় 
রাগ হইল। কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না। 
মনের রাগ মনের মধ্যে রাখিয়া প্রভুকে বিনয় করিয়া 
কহিলেন “প্রভূ হে! এসকল কাজে জিদ্‌ করিতে নাই। 
তুমি পথে কষ্ট পাইবে, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। 
আমি দক্ষিণ দেশের নকল তীর্থের পথই জানি। তুমি 
রুপা করিয়া আজ্ঞা দাও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব ।”। 


দক্ষিণের তীর্থ পথ আমি সবজানি। 
আমি সঙ্গে যাই প্রত আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ চৈঃ চঃ 





(১) বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব । 
একাকী যাইব কাহে। সঙ্গে না লইধ | চৈ; 6$ 


(২) নিত্যানম্ধ প্রত কহে এঁছে কৈছে হয়। 
একাকী যাইবে তুমি কে ইহ। সহয় ॥ 
একে ছুয়ে সঙ্গে চুক ন| পড় হঠ রঙ্গে । 
ধারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে | চৈঃচ৫ 


শ্ীশ্রীমম্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল! 


চতুর চুড়ামণি প্রভু তখন ছল ধরিলেন। তিনি 
তাহার অগ্রজের সিদ্ধি প্রার্থি সংবাদ সকলি জানেন। 
তিনি দক্ষিণদেশে উদ্ধার করিতে যাইবেন॥ অগ্রজের 
অন্ুসক্ধীন করিবেন সেটি তাহার ছল মাত্র (১)। তিনি 
বলিলেন “আমি একাকী যাইব কাহাকেও সঙ্গে লইব না।” 
শ্রনিত্যানন্দপ্রতু তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহার 
একাকী যাওয়া হইবে না, সঙ্গে ছুই একজনকে লইতেই 
হইবে। অন্য কাহাকেও সঙ্গে না লউন, তিনি যাইবেন, 
কারণ তিনি দক্ষিণ দেশের তীর্থপথ জানেন। চতুর 
শিরোমণি প্রভু অম্নি ছল ধরিলেন। তিনি 'গ্লীনিত্যানন্দ 
গ্রতৃর বদনের' প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া কহিলেন, 
আমি নর্তক তুমি স্থত্রধর। 

তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্তন আমার ॥ 

সন্বান করিয় আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন । 

তুমি আমা লঞ&1 আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥ 

নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড। 

তোমা সবাব গাড় স্লেহে আমাব কার্চ)ভণ্ড ॥ চৈ: চঃ 
প্রত্ুর শ্রীমুখের এই কথাগুলির একটু বিচার করিব। 
সর্ব প্রথমেই প্রত্ু প্রীনিত্যানন্দতত্ব প্রচার করিয়া সর্ববসমক্ষে 
বলিলেন, “আমি নর্তক তুমি স্থত্রধর |” ইহাতে প্রতৃ 
বুঝাইলেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ তাহার ইচ্ছাশক্কি এবং 
ক্রিয়াশক্তি। পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্বটি ভাল করিয়া 
ভক্তগণকে বুঝাইলেন। তিনি সন্ন্যাস করিয়া শ্রবৃন্দাবন 
যাইতেছিলেন, ্্রীনিত্যানন্প্রহ্থ তাঁহাকে তুলাইয়া 
শাস্তিপুরে শ্রীঅ্ৈতভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। কাজেক্ট 
প্রত তাহার হস্তে কের পুতুল । আর নীলাচলের পথে 
আসিতে প্রত্র সর্বন্থ ধন সন্গ্যাশ্রমের দণ্ডটি শ্রানিত্যানন্দ- 
প্রত নির্ব্িবাদে ভঙ্গ করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিয়াছিলেন, “বাশ খান্‌ ভাঙ্গিয়াছি, তাহাতে আরকি 
হইয়াছে! উহা] বহন করিতে তোমার কষ্ট হইত, তাই 
(১) বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেদ সকল । 

দক্ষিণ দেশ উদ্ধার্রতে কয়েন এই ছল ॥ চৈ? 














সার্বভৌম তট্াচাধ্য, প্রভু ও রাজ! গ্রতাপরুত্র,__দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্ভোগ। 


ডাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলাম এ বথ! যে প্রগাঢ় স্নেহের 
কথা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে প্রভুর অবতার 
গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না; তাই তিনি প্রশংসাচ্ছলে 
কহিলেন, “তোমা সবার গাঢ় ন্েহে আমার কার্ধ্য ভগ ।» 
প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছাময়। তিনি ইচ্ছা করিয়া 
নিজ দণ্ড শ্রুনিত্যানন্দপ্রই দ্বার। ভঙ্গ করাইলেন; কেন 
ভঙ্গ করাইলেন তাহা প্রতুর নবদীপলীলায় আভাস 
দিয়াছি। এক্ষণে এই কার্ষে।র জন্য প্রভু তাহার ইচ্ছাশক্তি 
ও ক্রিয়াশক্তি শ্রনিতানন্দপ্রতৃকে দোষ দিতেছেন, দৌষ- 
দৃষ্টি ছলমাত্রতিনি পরম দয়াল ভ্রীনিতাইঠাদের গুণই 
গাইতেছেন। তাহার শ্েহরজ্জুতে প্রভু কিরূপ আবদ্ধ 
আছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি এই সকল কথা 
তুলিপেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রস্ুর গুণকীর্তনই কর! 
হইল। অগচ বলা হইল, প্রভুর কার্ধা ভণ্ড কবিতে তিনি 
এক জন। কাজেই তিনি তাহাকে দক্ষিণদেশ যাত্রার সঙ্গী 
করিতে চাহেন না। প্রত তাহার অগ্রজ শ্রমদ্বিশ্বরূপ 
প্রতুর অগ্সন্ধান করিতে যাইতেছেন,-ইহা বড় নিগুঢ 
কার্ধ্য। পাছে শ্রীনিতাইট।দ প্রতৃকে ভুলাইয়! অন্য কার্যে 
ব্রতী করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাকে সঙ্গে লইতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। ইহার মধ্যে আরও একটি 
নিগৃঢ় কথা আছে । শ্রীমমদ্বিশ্বরূপ ও শ্রনিত্যানন্দ অভেদতত্ব 
তাহা সর্বজ্ঞ প্রভুর অবিদিত নাই। শ্রমদ্িশ্বরূপ প্রত 
শ্রীপাদ ইশ্বর পুরীগোসাঞ্জিকে নিজ শক্তি দান করিয়া 
অস্তহিত হন। পুনা নগরের নিকট পাগ্ুপুর তীর্থে অষ্টাদশ 
বর্ষ বয়সে তিনি অন্র্ধান হন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ঘখন 
অস্্ধান হন, শ্রীশ্রীমদ্ধিশ্ববূপেব শক্তি শ্রীমিত্যানন্দপ্রতৃর 
শরীরে প্রবেশ কবেন (১)। প্রত শ্লীনিতাইঠাদকে সঙ্গে 


| (১) প্রগৌরাঙ্গের অগ্র ঈীল বিশ্বরূপ মতি। 
দার পারগ্রহ নাহি ফৈল ছৈল। যতি ॥ 
জমান ঈয় পুরীতে নিজশক্তি। 

অর্পি তিরোধান কৈল। প্রচারিয়! চলি ॥ 
জ্ীনিত্যানল প্রভূতে শক্তি সঞ্চারিল]। 

তক্তগণ মধ্যে তেজপুর রূপ হেল ।। 

সহম্র নুর্য্যের তেজ ধারণ করিল|। 

শিবানন্দ দেন হেরি নাঁঠিতে লাগিল || ভঃ মাঃ 
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লইলেন না, কারণ তাহার অগ্রজের অনুনক্কান একটি ছল- 
মান্র। তাহার অগ্রজ ত তাহার নিকটে,-তাহার সঙ্গ ছাড়া 
নহেন। আব এক কথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃকে নীলাচলে 
না রাখিলে তাহার গুণ গাইবে কে? ন্ডিনি প্রতিশ্রুত 
আছেন শ্রীনীলাচলধামে বাস করিবেন। ভক্রবুন্দ 
মকলেই এইজন্য গৃহধশ্ম ছাড়িয়া তাহার নিকট নীলাচলে 
আপিয়াছেন; তাহার অদর্শনে তাহার। প্রাণে মরিবেন। 
শ্রীনত্যানন্দতত্ব ভক্তবৃন্দ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন । 
শ্রশ্নীগৌরনিতাই যে অভেদতত্ব, তাহ! প্রতৃই কৃপা কবিয়! 
তাহাদিগকে বহুখাব বুঝাইয়! দিয়াছেন। প্রত দক্ষিণদেশ 
ভ্রমনে যাইবেন, শ্রনিতাইটাদ শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন 7 
ভক্তবৃন্দের গৌরবিরহজাল! নিবারণ করিতে দয়াল 
শ্রীনিতাইটাদ ভিন্ন আর কে আছে। তাই প্রত্ু তাহাকে 
বলিলেন, "আমি তোমাকে সঙ্গে লইব না।” তীহার 
দোষ দিলেন, “তোমাদের ভালবাদাতেই আমার সকল 
কার্ধ্য পণ্ড হইল।” 

শ্ীনিত্যানন্দপ্রহ্থ একথার উত্তর আর কি দিবেন। 
তিনি অধোঁবদনে রহিলেন। তাহাব ছুংখ তিনিই জানেন। 
প্র একাকী দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাইবেন, তাহাকে সঙ্গে 
লইবেন না, পথে তাহাকে কে দেখিবে, প্রেমোন্মত্ত হইয়া 
যখন তিনি ভুমিতলে আছাড় খাইয়৷ পড়িবেন, তখন 
তাহাকে কে ধরিবে? শচীমাতার অনুরোধ তিনি 
কি করিয়া রক্ষা করিবেন, এই ছুঃখে তিনি ম্রমে মরিয় 
রহিলেন। 

প্রভুর তখন এ্রশ্বধ্যভাব। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর কাহারও 
মুখাপেক্ষী নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্ত এই লীলারঙ্গটি 
প্রকট করিলেন। তিনি শ্রানিত্যানন্দপ্রস্থকে লক্ষ করিয়। 
পুনরায় কহিলেন, শশ্রীপাদ তুমি যে বলিলে, আমার সঙ্গে 
লেক দিবে, আমি কাহীকে সঙ্গে লইব? এই ষে 
জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতি, ধাহারা আমার বড় 
নিজজন; উঠাদের মুখের উপর বলিতেছি, উহাদের সঙ্গে 
লইলে আমার কোন কার্ধ্যই সিদ্ধ হইবে না। তোমার 
মত উহার আমার গ্রতি প্নেহ পববশ হইয়। আমার 
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সকল কার্ধ্যই পণ্ড করেন। এই যে জগদানন্দ পণ্ডিত 
ইহার কথা বলি শুন,--. 
“জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় তৃঞ্জ।ইতে। 
যেই কহে ভয়ে সেই চাহিয়ে করিতে ॥ 
কতু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অগ্তথ|। 
ক্রোধে তিন দ্রিন মোরে নাহি কহে কথ। চৈ: চঃ 
ইহাকে আমি সঙ্গে লইয়া কি করিব? ইহার ক্রোধ 
এৰং অভিমান সম্থরণ করাইতে আমার সমস্ত দিন যাইবে । 
আমার নিজ কার্ধ্য পণ্ড হইবে। এ যেমুকুন্দ দত্ত দাড়াইয়! 
রহিয়াছেন উত্বার কথাও বলি শুন,_- 
“মুকুন্দ হয়েন ছু:খী দেখি সন্নপাস ধরম। 
তিন বার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥ 
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কথ মুখে। 
ইহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় ছুঃংখে ॥ ঠচঃ চঃ 
আমি সন্ন্যাসী, আমার ধর্মই ছুঃখ সহন,-আমি 
ভিখারী, আমার ধর্মই ভিক্ষা বৃত্বি। ইহাতে ছঃখ করিলে 
ফি করিয়া চলিবে? মুকুন্দের দুঃখ দেখিলে আমার 
বুক্‌ ফাটিয়া যায়, মে চুপ করিয়া থাকে, কোন কথা বলে না, 
কিন্তু তাহার মলিন ও বিষণ বদন দেখিলেই তাহার মনের 
ভাব আমি বুঝিতে পারি। তাহার বিষগ্র-বদদন দেখিলে 
আমি ধর্ম্ঘ কর্ম সকলি তৃলিয়। যাই। উহাকে সঙ্গে লঈয়] 
আমি বিব্রত হইব মাত্্র। তাহার গর এই যে দেখিতেছ 
দামোদর ব্রন্ষচারী, ইহার কথা বলি শুন-_ 
“আমি ত সন্ন্যাসী দ্রামোদর ব্রন্ষচারী। 
সদ! রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ড ধরি ॥ 
ইহ্হার আগে আমি ন। জানি ব্যবহার । 
ইহার না ভায় শ্বতত্ত্র চরিত্র আমার ॥ 
লোকাপেক্ষ। নাহি ইহার কৃষ্ণকপ] ঠৈতে ॥ 
আমি কতু লোকাপেক্ষ! ন পারি ছাড়িতে ॥ চৈ চঃ 
এই যে দ্ামোদরপপগ্ডিত ইনি আমার প্রতি দণ্ড ধর্রিয়ছি 
আছেন। আমি সম্প্রতি সন্ন্যাসী হইয়াছি,__ছিলাম বিষয়ী 
গৃহত্ত, সকল নিয়ম পাঁলন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যথাসাধ্য 
নিয়ম পালন করি, যদি কখন কোন ক্রটি হয়, ইনি আমার 


শ্রীশ্রীমন্মছা প্রভুর নীলাচল-লীলা । 


উপর খড়গহত্ত হন। ইহার উদ্দেশ্য অতি উত্তম,--তাহা! 
আমি জানি, কিন্তু এত নিয়মের মধ্যে আমি কীধাবাধি 
থাকিজে পারি না। ইহ1 উহার ভাল লাগে না। ইনি 
আমার সন্নাাসধন্ম কিসে রক্ষা হয়, তাহার জন্ত বিশেষ 
উদ্বিগ্ন। ইহার বাঁক্যদণ্ড আমাকে ধর্ম-পথে ঠিক রাখিয়াছে 
তাহা আমি সর্ববপমক্ষে বলিতেছি, কিন্তু এত কঠিন নিয়মে 
আমি থাকিতে পারি না। কৃষ্ণের কৃপায় ইহার লোকা'" 
পেক্ষা একেবারে নাই। আমি কিন্তু তাহা ছাড়িতে 
পারি না। কাজেকাজেই ইহাকে সঙ্গে লইলে আমার 
নিজ-কার্ধ্য হইবে না (১)। 

নদীয়ার ভ্তবুন্দ সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
গ্রতুর শ্রীমুখের এই সকল কৃপাবাণী শুনিয়। সকলেই দুঃখে ও 
লজ্জায় বদন অবনত করিলেন । সকলেরই নয়নে দরদরিত 
নয়নাশ্রধারা বিগলিত হইতেছে । গ্রনিত্যানন্দ, জগদানন্দ- 
পঞ্ডিত, দামোদরপত্ডিত ও মুকুন7? ত মাথায় হাত দিয়। 
একেবারে বসিয়া পড়িয়াছেন। তাহারা ভাবিতেছেন প্রত্বর 
চরণে তাহার! অপরাধী হইয়াছেন, এপ্রাণ আর রাখিবেন 
না।" বিশেষতঃ অভিমানী জগদানন্দের বড়ই রাগ হইল। 
তিনি বদন ফিরাইয়া ভূমিতলে বসিয়া নখাগ্রভাগ হবার! 
মৃত্তিক! খনন করিতেছেন। তাহার নয়নজলে বক্ষ ভাসি! 
যাইতেছে । তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি 
করিব? গ্রতৃত আমার কথা শুনিবেন না। সার্ব্বভৌম- 
ভট্টাচার্য)কে দিয়! একবার অন্গরোধ করিয়! দেখি, ষদদি 
প্রভু আমাকে সঙ্গে লইয়া যাঁন। প্রত্ুকে যত্ব করিয়! 


ভিক্ষ! করাইবে কে? রাত্রিকালে তাহার নিকটে শয়ন 
করিবে কে? জগদানন্দ গ্রতৃর অভিমানী ভক্ত । তিনি 
সত্যভামার অবতার। প্রতুর সহিত তাহার অতি নিগৃঢ 
লীলাকথা। যথাস্থানে বলিব। দামোদর পণ্ডিত চাহেন 
নবীন সন্ন্যাসী প্রতৃর সঙ্ন্যাসধর্ম কিসে রক্ষা! হয়। তিনি 
অতিশয় নিরপেক্ষ লোক। কাজেই প্রতুর ধর্মরক্ষার 
জন্য তিনি তাঁহাকে মধো মধ্যে বাকা দণ্ড দেন। দামো- 
দর পণ্ডিতের বাক্য-দগ্ু-লীলা.কথাও পরে বলিব। 


এই চারিজনে মিলিয়! প্রভৃকে বহু মিনতি করিলেন, 





(১) এই সকল লীল।কথ। বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে ব্যাখ্যা্ত হইবে। 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রভূ ও রাজ। প্রতাপরুদ্র,”- দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্ভোগ। 


কিন্তু শ্বতন্্ ঈশ্বর শ্রীগৌরভগবান কিছুতেই তাহাদিগের 
অনুরোধ রাখিলেন না। তখন খ্রনিত্যানন্দগ্রত ছল 
ছল নয়নে প্রভৃকে কহিলেন _ 





“সে আজ্ঞা তোমার । 

ছুঃখ স্থখ যেই হউক সেই কর্তব্য আমার । 
কিন্তু এক নিবেদন করে আর বার। 
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার । 
কৌপীন বহির্বাদ আর জলপান্্। 

আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র 
তোমার ছুই হস্ত বন্ধ নাম গনণে। 
জলপাত্র বহির্বাস রহিবে কেমনে ॥ 
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন। 
এসব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥ 
কষ্দাস নাম এই সরল ব্রাক্ষণ। 

ই সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ 

জলপাত্র বস্ত্র বহি তোম] সঙ্গে যাবে। 

যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে।” টৈঃ চঃ 


শেষ কথাটি শ্রনিত্যানন্দপ্রভু বড় ছুঃখেই বলিলেন। 
তিনি বলিলেন “কৃষ্দাস সরল ব্রাহ্মণ । তিনি তোমার 
সঙ্গে যাইবেন। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তিনি তাহাতে 
কোন কথাই কহিবেন ন1।” প্রভু তাহার বিরহসন্তপ্ত 
ভক্তবৃন্দের মনস্তষ্টির জন্য কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে অঙ্গীকার 
করিলেন। প্রসূর এই কার্ষেয ভক্তবৃদ্দের মন কথপ্চিৎ 
শান্ত হইল। প্রতুর দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী রুষ্ণদাসের এখানে 
একটু সঙ্কিপ্ত পরিচয় দিব। 


এই কুষ্ণদাসকে লোকে কাল কৃষ্ণদাস বলিয়া ডাকিত; 
কারণ তিনি কর্ণে বেশ একটু কম শুনিতেন। 
তিনি বিশুদ্ধ বিপ্রকৃলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম 
স্থান শ্রীপাট কাটোয়ার নিকটবর্তী আকাইহাট গ্রামে 
যখা বৈষ্ণব বন্দনায় “আকাই হাটের বনে কৃষ্ণদাস 
ঠাকুর।” এই মহাপুরুষ শ্রীনিতাইটাদের শ্রীপদপক্কজ 
ভিন্ন তিনি আর কিছু জানিতেস না। 


৯৬৩৯ 


কাল। কষত্দান বড় বৈষ্ব প্রধান। 
নিত্যানন্দচন্ত্র বিনে নাহি জানে আন ॥ টচঃ চঃ 
তিনি শ্রীনিত্য।নন্দ গ্রতুর মন্ত্রশিষা এবং বিশেষ প্রিয়" 

পাত্র ছিলেন। সেবা! কার্যে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। 
এই জন্ত ঞ্লীনিতাইটাদ তাহাকে দক্ষিণদেশ আরমণে প্রভুর 
সঙ্গী নির্ধাচিত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্সগ্রতু তাহাকে বিশেষ 
রুপা করিতেন ;- শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন,-. 

গ্রসিদ্ধ কাল! কৃষ্ণদাপ ত্রিভুবনে । 

গৌরচন্ত্র লভ্য হয় ধাহার স্মরণে ॥ 
কালাকৃষ্দাস ঠাকুর অতি স্থন্দর পুরুষ ছিলেন। তাহার 
মত সরলপ্রাণ বিপ্র নীলাচলে আর কেহ ছিল না। তাহার 
মনে কোনপ্রকার বিরুদ্ধভাব দই হইত না। থেত্ীহাকে 
যাহা! বলিত সরলবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি 
তাহাই বিশ্বাস কবিতেন। ইহাতে তাহার মধো মধ্যে 


বিপদ হইত। প্রতুর সঙ্গে নীলাচলের পথেও তাহার 
বিপদ হইয়াছিল। সে সকল নানা কথা যথাস্থানে 
বলিব। 


শ্রাগৌরাঙ্গলীলার দ্বাদশগোপালের মধ্যে কাল কুষ্ণদাস 
ঠাকুরের নাম দেখিতে পাই । তিনি পূর্ব্বলীগ্গায় ব্রজের 
লব সখা ছিলেন। যথা! শ্ীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়-- 

“কালা কুষ্ণনাসঃ স যে। লবঙ্গ সভ। ব্রজে |", 

এই মহীপুরুষের বংশাবলী এক্ষণে পাবনা জেলার 
বেড়া সোনাতলি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহার উপযুক্ত 
বংশধর পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীবিজয় গোবিন্দ গোস্বামী ঠাকুর 
তাহার পূর্বপুরুষের কিছু বংশ পরিচয় আমাকে লিখিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। 

শ্রনিত্যানন্৷ প্রত্থুর কথায় কালা কুষ্*দাপকে সঙ্গ লইয়া 
যা্টবার অঙ্গীকার করিয়া! ভক্তবৃন্দ সঙ্গে প্রভূ সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিত জগদানম্দ 
সর্বাগ্ে গিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্্যকে প্রভৃর দক্ষিণযাত্রার 
ধবাদ দিয়া কহিলেন “ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়! আপনি কগা 
করিয়! গ্রতৃকে বলিবেন যাহাতে তিনি আমাকে সঙ্গে 
লয়েন। তিনি বলিঘ়্াছেন একাকী যাইবেন। কাহাকেও 


১১৩ 


সঙ্শী লইবেন না।৮ সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য জগদানন্দের 
একথার উত্তর দিলেন না। তিনি প্রভুর অদর্শনে 
কি করিয়া জীবন ধরিবেন,। তাই ভাবিয়া আকুল 
 হইলেন। এমন সময়ে প্রত স্বক্জন সঙ্গে হরেক নাম 
করিতে করিতে তাহার গৃহে পদাপর করিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য প্রভৃকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বগিতে দিব্য 
আসন দিলেন। প্রত তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে রুতার্থ 
করিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রতৃকে বেন করিয়। বসিলেন। 
প্রত প্রথমে কৃষ্ণকথ| তুলিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্ে।র 
বদন বিষম দেখিয় সর্বজ্ঞ গ্রভু জগদানন্দের গতি একবার 
চাহিলেন। জগদানন্দ অধোবদনে বশিয়। আছেন । অস্ত- 
ধর্যামী শ্রীগৌরভগবান সকলি জানেন। তিনি সার্বভৌম 
ভ্টরাচার্ধ্কে কহিলেন “ভট্টাচার্য ! আমার অগ্রজের 
অন্থগন্ধান করিতে আমি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিব মনস্থ 
করিয়াছি। তোমার অনুমতি লইতে আসিয়াছি। 
তৃমি ভাল মনে আমাকে অন্থমতি দিলে আমি হ্বচ্ছন্দ 
শরীরে পুনর্বার নীলাঁচলে ফিরিয়া আসিব ” (১)। সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্ধে;র মন্তকে যেন বজীঘাত পড়িল। তিনি 
কিংকর্তব্যত্ত| বিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ জড়বৎ নিশ্চেট রহি- 
লেন। পরে প্রভুর কপায় আত্মসস্বরণ করিয়া তাহার 
চরণতলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহি- 
লেন (২)। 

“বহু জন্মের পুণ্য ফলে পাইন তোমার সঙ্গ । 

হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ ॥ 








(১) নান! কৃষ্ণ বার্ত। কহি কছিল ঠাহারে। 
তোমার ঠাই আইলাম আজ্ঞ| মাগিবারে || 
সপ্লযাস করি বিশ্বরণ গিয়াছে দক্ষিণে। 
অবশ্য করিব আমি তার অন্থেবণে ।। 
আভ্র। দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব। 
ভোঁমার আজ্ঞাতে হুখে লেউটি আসিব ॥ চৈ: ৮? 
(২) কথং মমাতৃন্নহি পুত্র শৌকঃ কথং সম। ভৃত্লহি দেহপাতঃ। 


বিলোক্যযুদ্মচচরণা জবুগ্াং সোঢং ন শক্তোহশ্সি তবদ্িযোগং | 
রীচেতন্ত চরিত মহাঁকাব্য। 


শ্রীতীমন্মহাপ্রতুর নীলাচল-লীল|। 


শ্পিলে বাজ পড়ে হি পুত্র 'ত্রি আস্। 
তাহা সহি তোান্র বিচ্ছ্ছেদ সহন না হব 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন । 
দিন কথে৷ রহ দেখি তোমার চরণ ॥ চৈ£ চঃ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্ধে।র একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর ৷ তিনি 
অবলীলাক্রমে গ্রভুকে বলিলেন “যদি আমার চন্দনেশ্বর 
মরিয় যায়, তাহাও সহা করিতে পারি, কিন্তু তোমার 
বিচ্ছেদ আমার পক্ষে অপহা হইবে”। শ্রীগৌরাগগ প্রেম 
জালে আবদ্ধ হইয়া তিনি দুর্জয় পুত্র শোককেতৃণজ্ঞান 
করিলেন। ইহা অপেক্ষা গোরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার উৎরষ্ট 
পরিচয় আর কোথায় পাওয়া যাইবে? ধন্য সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য ! ধন্য তোমার অপূর্ব গৌরানগুরাগ! তোমার 
চরণের রেণুকণা প্রার্থী অধম অকৃতী গ্রস্থকারের প্রতি 
একটিবার কৃপা দৃষ্টিপাত কর। তোমার কৃপা হইলে 
প্রতুর কপালাভ হইবে,__ইহা ধ্ব সত্য । তুমি গৌরভক্ত 
চুড়ামণি'_গৌরাঙ্গ চরণে তোমার একনিষ্ঠ ভক্তি। তাহার 
প্রমাণ নান! গ্রন্থে পদে পদে পাইয়াছি। আমর! মে সক 
অপূর্ব লীলাকথা যথাস্থানে অনুশীলন ও আত্বাদন করিয়া 
আত্মশোধন করিব । 

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের ছুংখকথ। শুনিয়া করুপামস় প্রতুর 
কোমল হৃদয় দ্রব হইল। তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন । 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভক্তদুঃখ-কাতর শ্রীগৌরাজ প্রত 
সন্মেহে সার্বভৌম ভট্াচার্য্ের অঙ্গে তাহার পদ্মহস্ত 
বুলাইয়া ঈষৎ হাপিয়! কহিলেন "ভট্টাচার্য! তুমি বিজ্ঞ, 
বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। এই সামান্ত কারণে তুমি এত 
কাতর হইতেছ কেন? আমি এখন দিনকতক এখানে 
রহিব, সর্বদ! তোমার সঙ্গলাভে স্থধী হইব। কিছুদিনের 
জন্ভত আমি দক্ষিণ দেশে যাইতেছি। সেতুবন্ধ পর্যাস্ত 
যাইব; তোমাদের আশীর্বাদে ও কৃষ্ণের কৃপায় শীস্রই 
ফিরিয়া আপিব। তুমি চিন্তাদূর কর”। এই বলিয়া 
প্রভু তাহাকে আশ্বস্থ করিয়া এবং প্রেমাপিঙ্গন দানে 
কৃভার্থ করিয়া! সেদিন বাসায় ফিরিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য কান্দিতে কানিতে স্বাহার চরণে নিবেদন 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রভু ও রাজা প্রতাপরুদ্র,_ দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্যোগ । 


করিলেন “প্রত! তোমার চরণে একটী আমার নিবেদন 
আছে। যে কয়দিন তুমি এখানে থাকিবে আমার এই 
কুটীরে ভিক্ষা করিবে”? । ভক্তবৎসল প্রভু হাসিয়া কহি 
লেন “আচ্ছা তাহাই হইবে ।" সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতুর 
রুপা-বাক্যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া অস্তঃপুবে 
যাইয়া যাঠির মাতাকে (তাহাষ কন্যার নাম যাঠি) এই 
শুভ সংবাদ দিলেন । নিজ গৃহে ম্বহস্তে নানাবিধ উত্তম 
উত্তম ব্যগ্ুন ও ভোজন পরব প্রস্তুত করিয়া, স্ত্ীপুরুষে 
উভয়ে মিলিয়া পাক করিয়! প্রতৃকে কয়েক দিন যাবৎ 
নিত্য ভিক্ষা! করাইলেন (১) এসকল লীলাকথা বিস্তারিত. 
ভাবে যথাস্থানে বণিত হইবে। 


সার্বভৌম ভট্চার্ধ্য প্রবল প্রতাপান্বিত উড়িষ]- 
প্রদেশের তাৎকালিক স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপ- 
রুদ্রের সভাপপ্তিত। শ্রী্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পরিচর্ষ)] 
বিষয়ে তিনি রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। প্রতাপকুদ্র 
ভক্তিমান রাজা । সাধু-মন্ন্যাসীর উপব তাহার প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত তাহার 
বিশেষ সম্প্রীতি। তিনি তাহাকে গুরুতুল্য সম্মান করেন। 

মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র তখন নীলাচলে ছিলেন 
না। প্রভু যখন শ্রীনীলাচলে শুভবিজয় করেন, সে সময় 
রাজ। গ্রতাপক্দ্র যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত হইয়া দগ্ষিণদেশে 
বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। যথ| শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবতে,-- 


যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। 
তখনে প্রতাপক্ুত্র নাহিক উত্কলে। 
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগবে ॥ 
তিনি রাজমন্ত্রীর পর্ধে এবং লোকমুখে প্রভুর নীলাচলে 
শুড়াগমন সংবাদ পাইয়াছেন। পূর্বে তিনি কখন গ্রুর 











(১) ভা চার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ। 
গুছে পাক করি প্রতুকে করান ভোজন । 
তাহার ব্রাঙ্গণী তাঁর নাম বাঠির মাত1। 
রাষ্ধি তিক্ষ! দেন ভিহে। আশ্চর্য ভার কথা ।। চৈ চঃ 


১১১ 


নামও শুনেন নাই। শ্রীকুষ্চটচৈতন্য নামধারী অপূর্ব নবীন- 
সপ্্যাসীর নাম শনিবামাত্রই রাজার সর্ধাঙ্গ যেন প্রেমরসে 
পিঞ্চিত হইল। তিনি মনে মনে অভূতপূর্ব আনন্দ- 
অন্থভব করিলেন। শীঘ্র যুদ্ধকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে প্রতুস্থদ্ধে পত্র লিখিলেন, রাজ! 
প্রতাপরুত্্র প্রত্তর মহামহিমাময় নাম শুনিয়াই তাহার 
প্রেমে পাগল হইয়া রাজধানী কটক হইতে নীলাচলে 
আদিলেন। নীলাচলে আসিয়াই একদিন গজপতি মহারাজ 
প্রতাপরুষ্র সার্বভৌম ভট্টীচ।্যকে রাজবাটিতে ডাকাইয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুত্র ইতিপূর্বে শ্রীকষচৈতন্ত 
নামধারী নবীন মন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি 
শীঘ্র দক্ষিণদেশ যাত্রা করিবেন । তাহাও শুনিয়াছেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজ 
প্রতাপরত্র সিংহাসন হইতে গাঁত্রোথান করিয়া, তাহাকে 
প্রণাম করিয়া দিব্যাসনে বসিতে দ্রিলেন। সার্ধভৌম- 
ভট/চাথ? রাজাকে অভিবাদন ও যথোচিত আশীর্বাদ 
করিয়া আমনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দুইজনে নিয়লিখিত 
কথোপকথন হইল। 

রাজা। ভট্টরাচাা! আমি শুনিয়াছি একজন 
মহাপ্রভাবশ[লী পরম কারুণিক নবাঁন যতীন্ত্র গৌড়দেশ 
হইতে সম্প্রতি এখানে আগিয়াছেন। আমার বড় ইচ্ছা 
আমি তাহার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই । কি উপায়ে 
আমার মনোবাঞ্থা দিদ্ধ হয়, আপনি তাহা আমাকে বলুন । 

দার্বভৌম। মহারাজ! এই কাঁষ1টি অতীব দুর্ঘট। 
ধারণ এই অপৃর্ধ নবীন স্ধ্যাসী অতি গৃঢ়ভাবে থাকেন। 
স্থতরাং নিফিঞ্চন ব্যক্তিগণই তাহার দর্শন লাভ * করিতে 
পারেন। তিনি শীস্রই দক্ষিণদেশ যাত্রা করিবেন। 

রান্জ।। পুণ্যধাম পুরুযোত্তম গুক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া) 
্রপ্রীজগন্নাথদেবের চরণ ছাড়িয়া তিনি ৫কন দক্ষিণদেশে 


যাইবেন? 
সার্বভৌম । সাধুদিগের এই শ্বভাব যে তীহারা 


নিজহদয়ে গদাধর শ্রীভগবানকে ধারণ করিয়া তীর্থ 


১১২ 


ধাস্রাচ্ছলে তীর্থমকঙ্গকে পবিস্র করিয়া খাকেন। কিন্ত 


ইনিত স্বয়ং ভগবান (১১। 

রাজ প্রতাপরুত্র এই কথ। শুনিয়া! আশ্চর্ধ্যাপ্থিত হইয়। 
কহিলেন “ভট্টাচার্য! আপনি যখন কহিত্তেছেন তিনি 
স্বয়ং ভগবান তবে কেন যত্ব পূর্বক, তাহাকে এখানে 
রাখিলেন না? 

সার্বভৌম। মহারাজ! ব্রদক্ষাদি লোকপালগণ 
ধাহার ্রুভঙ্গ মাত্রে কম্পিত হন, সেই সর্বভূতপালক 
গ্রভগবান নিজ করুণা ভিন্ন অন্তের বশীভূত হন না। 
তথাপি আমি সাধ্যমত, কাকুবাদ, স্বতিবাকা, চরণধারণ 
অবশেষে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া বহু রোদন করিলেও 
তিনি নিগ্সঙ্কল্লচযুত হইলেন না। মহারাজ! স্বাভাবিক 
মহৎ ও সাধুব্যাক্তিদিগের নিগ্রহ ও অগ্ুগ্রহ উভয়েই 
তুল্য (২)। ূ 

মহারাজ প্রতাপরুত্র এই কথা শুনিয়। অতিশর উৎকণিত- 
ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভট্রাচা/! তিনি পুনর্ধার 
এখানে ফিরিয়া আনিবেন ত?” 

ভষ্টাভায্। তিনি এখানেই আপিবেন, কারণ তাহার 
ভক্তগণ সকলেই এখানে রহিলেন। তিনি কাহাকেও 
সঙ্গে লইবেন না। 

রাজা। তিনি একাকী যাইবেন কেন? 
সঙ্গে উপযুক্ত লোকজন দিবেন। 


তাহার 


শপ ৩ শি 





পিসী পিপাসা পা 


(১) তীর্থা কর্বস্তি তীর্ঘানি খবাস্তঃ স্থেন গঙ্গাতূতাঃ ইতি সামান্তানামেৰ 
ঈছুতাঁময়ং নিসর্গ; জয়ন্ত ভগবানের হয়ং ॥ চৈংচ? নাটক । 
(২) নার্বতোম! মহা! 
রঙ্ধাগয়ে! লোকপ।ল! হাজত তরঙ্গিন: | 
বিন! শ্বকরণ। দেবীং পার্স ন সোৎইতি | 
ভথাপি-- 
কন্ত নবিহিতং স্তোত্রং কাকুঃ কতীহ ন কল্পিত 
কম্ধি ন রচিতং গ্রাণতাযাগাদিকং তয়দর্শনং ! 
কতি ন রুগগিতং ঘৃত্বাং পাদ তখ।পি স জগ্িবান্‌। 
প্রকৃতি মহত ং ভুলো খা।তাঈনুপ্রহনিগ্রহৌ। || 
জীচেতনাচক্জদয় নাটক 


শ্রীতীমশহাপ্রভুর নীলাটল-লীলা। 


ভট্টাচা্/। তাহার সঙ্গে একটিমাত্র বিপ্র যাইবেন 
এবং ত্বাহার একটি দাপ যাইবে। আমি কয়েকটি 
শিষ্যকেও গুপ্তভাবে পাঠাইব। তাহার! গোদাবরী পর্ঘণস্ত 
তাহার সঙ্গে যাইবেন। শ্রীকষচটৈতন্ত প্রভূ সেতুবন্ধ পরণত্ত 
যাইবেন। 

রাজা! গোদাবরী পথান্ত ব্রাঙ্ষণদিগকে কেন 
পাঠাইবেন, তাহারা সেতুবন্ধ পর্যাস্ত যাইবেন না কেন? 

ভট্টাচার্য । গ্ভূর অনুমতি নাই। রামানন্দরায়ের 
সহিত প্রত মিলিবেন। আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি 
রামানন্দরায়ের সহিত মিলিতে গ্রতিশ্রত হইয়াছেন। 

রাজা। রামানন্দ রায়ের এরূপ সৌভাগ্য কি প্রকারে 


হইল? 
ভট্টাচার্য । মহারাজ! তিনি একজন পরম টবষ্ণব 
এবং ভগবদ্তক্ত। পূর্বে আমরা তাহাকে চিনিতে না 


পারিয়া কত উপহাস করিয়াছি । কিন্ত £ক্ষণে ভগবানের 
কপায় তাহার মহিম! বুঝিতে পারিয়াছি; তিনি একজন 
পরম কৃষ্ণপ্রেমিক রমিক তক্ত। মহা ভাগবত বৈষ্ণব 
চুড়ামণি (১)। 

রাজা। ভট্টাচার্য্য ! আপনার প্রতি £ই নবীন সঙ্গা- 
সীর অনুগ্রহের কথা আমি শুনিয়াছি। আপনি পরম ভাগ্য. 
বান। আপনার ভাগ্য দেখিয়া আমার হিংসা হ্য়। আমার 
মত বিষয়ীকে কি তিনি কৃপা করিবেন? এই বলিয়া 
মহারাজ গ্রভাপরুত্র কিছু অন্তমনফ্ষ হইলেন। সার্বভৌম 
উত্তর করিলেন “মহারাজ ! ভগবানের অলৌকিক প্রভাব 
আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিজগ্তণে তিনি 
আমাকে রুপাভোরে তাহার চরণকমলে বাক্ধিয়াছেন। 
আপনারও এই সৌভাগ্য অচিরে উদয় হইবেঞ। 

মহারাজ প্রতাপকুদ্র সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের এই 


স্াপশীশি 


(১) ভট্চাধ্য। মহারাজ লস খলু সহজ বৈষবে! তবতি। পূর্ব 
মগ্মাক্মুগহাসপাতজরমাসীৎ সংগ্রতি ভগবদনুগৃছে জাতে তগ্মহিষজত। 
নে] জাত।। চৈঃ চঃ নাটক। 
রাজ | জ্রতোহততি ময়তগি যাদৃশ শ্বস্তাগুত্রহে। জান্তঃ। 
তট্টাচার্ধ্য। তগবৎ প্রভাৰোহি হবতঃপ্রকালী।। চৈ: চ$ নাটক 








সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রভু ও রাজা প্রতাপরদ্র, দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্ভোগ। 


আশীর্ববাদ-বাক্যে পরম পরিতুই হইয়া সে দিনের মত 
তাহাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে সার্বভৌম ভট্চার্যয 
মহারাজ গ্রতাপরুত্রের নয়নে অশ্রবিন্দু দেখিলেন। তিনি 
মনে মনে বলিলেন,_“মহারাজ! ইহাতেই দয়াময় প্রতৃ 
আপনাকে উদ্ধার করিবেন। করুণাবতার শ্রীচৈতন্ত মহা- 
গ্রভু দয়ার মাগর। তাহার পবিন্ব নাম করিয়া নির্জনে 
বলিয়া কান্দিবেন, তাহা হইলেই তিনি রুপা করিবেন। 
কলির ভজনই রোদন । শ্রীভগবানের নামে হৃদয় দ্রব 
হইয়া ধাহার নয়ন হইতে প্রেমা শ্রুধার। বিগলিত হয়, তিনিই 
ভাগ্যবান। এই নয়নের জলেই অস্তর প্ররুৃতভাবে 
শোধিত হয়, হৃদয় নিশ্মল হয়, তবে উহা! শ্রীভগবানের 
বাসস্থানের উপযুক্ত হয়” । দীর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য মনে মনে 
একথ! বলিলেন । তিনি শুদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন,- তাহার অন্তর 
শু ছিল, হৃদয় কঠিন ছিল; কিন্তু করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রভুর কপায় তিনি এক্ষণে কান্দিতে শিখিয়াছেন, তাহার 
নীরস হৃদয় সরস হইয়াছে । তিনি বুঝিয়াছেন শ্রীভগবানের 
প্রেম কি বস্তু । 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজসভা! হইতে গৃহে আসিলেন। 
তাহার পরদিন প্রত দক্ষিণ যাত্র/ করিবেন ॥ আজ পাঁচ 
দিন তিনি সার্বভৌম-ভবনে ভিক্ষা করিতেছেন। পরদিন 
গ্রাতে গ্রতু তাহার নিকট বিদায় চাহিলেন (১)। সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্ধ্য কান্দিতে ঝ্ুনিতে প্রতৃকে বিদ্বায় 
দিলেন। প্রভু তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে 
্রীজ্গগন্ধা॥ দর্শনে গেলেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়। প্রেমা- 
নন্দে প্রত বিভোর হইলেন প্রেমীবেশে শ্রীমন্দিরের 
প্রাঙ্গনে বহুবার গড়াগড়ি দিলেন, বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তন 
করিলেন। পুজারি ঠাকুর মালাপ্রসাদ আনিয়া গ্রহথকে 
দিলেন। আজ্-মাল। পাইয়া প্র প্রেমভরে শ্রমনিন 
গ্রদক্ষিণ করিয়। দক্ষিণ দেশ যাত্রা করিলেন। তিনি সমুন্ 
তীরে তীরে আলালনাথের পথে চলিলেন। ভক্তবৃন্দ 
সকলেই সঙে আছেন। সার্বভৌম ভষ্টাচারধ্যও গ্রতুর 
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(১) পাচ দিন রহি প্রত ভউ।চাধ্যের স্থানে । 
চলিবার লাগি আজ! মাগিল! আপনে ॥ চৈ: চ£ 
১৫ 


১১৩ 


সঙ্গে আছেন। তিনি গোপীনাথ আচার্ধাকে কহিলেন 
“আচার্য্য ! গৃহে প্রতুর জন্ত চারিখানি কৌপীন ও বহি- 
ব্বাস রাখিয়াছি। প্রসাদও রাখিয়াছি। তুমি শীঘ্র গিয়া 
তাহা লইয়া আইস” । গোপীনাথ আচার্ধ্য সার্ব্ভৌমের 
গৃহের দিকে ছুটিলেন। প্রস্থ ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথা রসরজে 
আলালনাথের পথের দিকে চলিলেন। এই অবসরে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য গ্রতুর চরণে একটি নিবেদন করিলেন । 
সেটি এই,_ 

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে । 

অধিকারী হয়েন তি'হে। বিষ্ভানগরে ॥ (১) 

শূদ্র বিষয়ী জানে উপেক্ষা ন| করিবে। 

আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে। 

তোমাব সঙ্গের যোগ্য তিহে! এক জন। 

পৃথিবীতে র্িক ভক্ত নাহি তার সম॥ 

পাণ্তিত্য আর ভক্তিরস ছহঠ্র তিহে। সীমা । 

মন্ভাযিলে জানিণে তুমি তাহার মহিমা ॥ 

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার ন। বুঝির।। 

পরিহাস করিয়াছি ত্বারে বৈষ্ণব জানিয়। ॥ 

তোমার প্রসার্দে এবে জানিন্গ তার তত্ব। 

নজ্জধিলে জানিবে তার কেমন মহত ॥ চৈঃ চঃ 

গ্রকু সার্বভৌম ভট্রাচার্ধ্যকে কহিলেন “উট্টাচাধ্য! 
তুমি কূপা করিয়া আমাকে এই কথ! বলিয়া দিলে ইহাতে 
আর্মি রৃতার্থ হইলাম। তোমার আশীর্বাদে আমার 
রাঁমাননসঙ্গ লাভ হইবে, ইহাতে আমি ধন্য হইব”। 
এইকথ| বলিয়া প্রত তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে 
কতার্থ করিয়া বলিলেন “ভট্টাচার্য ! তুমি গৃহে বিয়া কৃষঃ 
ভজন কর, আর আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমার ফপায় 
পুনরায় শ্রীনীলাচল ধানে ফিরিয়! আলি” (২)। এই বলিয়া 
করুণাময় গ্রতু তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত 


(১) বিস্তানগর রাজমহেজি প্রদেশে জবন্িত। অধিকারী, 


শাসন কর্ব।। 
(২) ঘরে কৃষ্ণ তজি মোরে করিহ আঁশীর্ববাদে। 
নীলাচলে আমি যেন তোমার প্রসাদে ।॥ চৈ; চঃ 
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হইলেন; প্রভু আর ফিরিয়! চাহিলেন না। বহু ভক্ত- 
বৃন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। ্রনিত্যানন্দ প্রভু সার্বভৌম 
উদ্টাচাধ্যকে উঠাইয়া তাহাকে স্বস্থির করিয়া লোকসঙ্গে 
গৃহে পাঠাইলেন। তিনি গৌরাঙ্গ-বিরহে মৃতপ্রা হইয়া- 
ছেন। তাহার প্রাণটি প্রভুর চরণে রাখিয়। ধু দেহমাত্র 
লইয়। গৃহে ফিরিলেন। কৌপীন, বহির্বাস এবং প্রপাদান্ 
লইয়া গোপীনাথ আচাধ্য তখন আমিতেছেন। তাহাকে 
পথে দেখিয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কান্দিয়া আকুল হইলেন। 
বালকের ন্যায় কান্দিতে কান্দিতে তিনি পথের ধুলায় 
পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। গোপীনাথ আচার্ধ্য 
তাহাকে সান্বনা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। শ্রনিত্যানন্দ- 
গ্রতৃুর সহিত একত্রে তিনি প্রসাদ ও বস্ত্রপহ আলালনাথে 
আসিয়া প্রতুর সহিত মিলিত হইলেন । 

আলালনাথকে দেখিয়া ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতুর 
ডাবসিন্ধু উলিয়! উঠিল । তিনি প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ 
লে শ্রবিগ্রহের সম্মুখে বছক্ষণ নয়নরঞন নৃত/কীর্তন 
করিলেন। তাহার মধুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া, 


যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর। 

দেখিয়! লোকের মনে তৈল চমৎকার ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় শ্রুকষঞ্জগোপাল। 

প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল ॥ চৈঃ চঃ 


প্রীনিত্যানন্ প্রতু গৌরাঙ্ঈ-বিরহ্সন্তপ্ত ভক্তবৃন্দকে 
ডাকিয়া প্রেমানন্দে উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন,__ 


«এইনূপে আগে নৃত্য হেবে গ্রামে গ্রামে?” । 

লোক জন গ্রড়ুকে আর ছাড়িতে চায় না। বেলা 
অধিক হইল দেখিয়া খ্রীনিত্যানন্দপ্রতু শ্রীগৌরভগধাঁনকে 
লইয়। মধ্যাহুকুতা করিতে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে গেলেন। 
তাহার আজ্জায় শ্রীমন্দিরের দ্বার বদ্ধ হইল। প্রভুর নিজ 
জন সকলে তাহার সঙ্গে রহিলেন। গোঁপীনাথ আ.চার্ধ্য 
শ্ীশ্রীজগন্গাথ দেবের প্রসাদান্ন দিয়া গ্রতুকে সেদিন উত্তম 
করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। প্রভুর অধরাম্ত প্রসাদ 
সকলে বাটিয়। খাইলেন (১)। 


7. (১ তরে গোপীনাথ প্রতুকে ভিক্ষা করাইল। 
প্রভুর শেষ এসীদা্ন মবে বাটি খাইল ॥ চৈ; ৮$ 


সপে পাপা 


রীপ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল*লীলা 


এদিকে শ্রামন্দিরের বহিদ্বরে লোকে লোকারণ্য 
হইয়াছে। ভীষণ লোকসংঘট্ট কেবল ঘন ঘন হরিধ্বনি 
করিতেছে । ইহা শুনিয়া কুপানিধি প্রভূ শ্রীমন্দিরের 
দ্বার খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। 


তবে মহাপ্রভু হবার করাইল মোচন। 
আনন্দে আসিয়। লোক ৈল দরশন ॥ চৈঃ চঃ 


প্রভু শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় বপিলেন। তাহার সর্ববাঙ্গ 
চন্দনচচ্চিত, গলদেশে স্থগন্ধি পুষ্পমালা, প্রসর ললাটে 
উজ্জ্বল তিলকরেখা শোভ! পাইতেছে। প্রসম্ম বদনে 
“হরেক” নাম লইতেছেন,_আর মৃছ মধুর হাসিতেছেন। 
তাহার শ্রীঅঙ্গের কষিত কাঞ্চণ-নিন্দিত বর্ণ যেন ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে । তাঁহার পরিধানে অরুণ বদন। সর্ব- 
লোক তাহার জয়ধ্বনি করিতেছে । এঞ্জয় শ্রীকষ্ণচঠৈতন্য 
মহাপ্রতৃর জয়” শব্ষে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে। 
এই প্রকারে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আলালনাথের শ্রীমন্দিরে 
বহুলোক যাতায়াত করিল। সেরাত্রি প্রত আলালনাথে 
ভক্তগণসঙ্গে রুষ্ণকথারঙ্গে এবং নৃত্য কীর্তনে অতিবাহিত 
করিলেন (১)। 


পরদিন প্রাতে স্নান করিয়। প্রত আলালনাথ হইতে 
দক্ষিণ দেশ যাত্র। করিলেন। জনে জনে ভক্তগণকে 
প্রেমালিঙ্গন দানে এবং মধুর বাক্যে তু করিয়া বিদায় 
দিলেন। প্রভুর বিরহে সকলেই মৃচ্ছিত হ্ইয়! ভূমিতলে 
পতিত হইলেন । স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রগৌরভগবান তাহাদ্দিগের 
প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না; কিন্ত তাহার মনের ব্যথা 
তিনিই জানেন। শ্রীভগবানের বিরহে ভক্তের যেমন 
দুঃখ, ভক্ত-বিরহে ভগবানেরও তন্রপ দুঃখ ।- কিন্তু তিনি 
তাহা প্রকাশ করেন না। প্রত ভক্তছুঃখে হুঃখিতাস্তঃ- 
করণে ব্যাকুল হইয়। পথে ছুটিয়াছেন। তাহার পশ্চাৎ 
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(১) সমুত্রতীর দিয়! দক্ষিণ যাইতে প্রীঙক্ষেত্র হইতে চারি ক্রোশ 
পরে আলালনাধ গ্রাম। আলালনাথ চতুডুজ বাসদের বিগ্রহ। বন 
মধ্যে একটি গজ গ্রামে তাহার মঙ্গির। 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ। 


কুষ্ণনাস বহির্বাস ও জলপান্ত্র লইয়| চলিয়াছেন (১)। প্রতুর 
সঙ্গে আর একটি ভৃত্য চলিলেন। তিনি কর্মকার গোবিন্দ 
দাস (২) ইহার একখানি অতি প্রাচীন পয়ার ছন্দে লিখিত 
হ্ন্দর করচা আছে। তাহাতে প্রতৃর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ- 
বৃত্বাস্ত অতি হন্দররূপে বর্ণিত আছে। এই গোবিন্দ 
দাসের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। সার্বভৌম ভট্টাচার্ষেযর 
প্রেরিত দুইজন বিপ্রও প্রভুর সহিত গোদাবরী তার পর্ধান্ত 
গিয়াছিলেন। 


প্রভুকে বিদায় দিয়া ভক্তবুন্দের যেরূপ অবস্থা হইল, 
তাহ। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রতৃকে বিদায় দিয়া 
সে দিন তাহারা সকলেই আলালনাথে উপবাসী রহিলেন, 
পরদিন কান্দিতে কান্দিতে নীলাচলে ফিরিয়া! আসিলেন। 
নীলাচল হইতে আলালনাথ বন্ুদূর নহে। ভক্তবৃন্দ চারি 
দণ্ডের পথ তিন প্রহরে আসিলেন। তীাহাদিগের চরণ 
আর উঠিতেছে ন। প্রস্থর বিরহে তাহারা জীবন্ম ত 
হইয়াছেন। তাহাঁদিগের মন প্রাণ গ্রভূর সঙ্গে চলিয়। 
গিয়াছে কেবল দেহ মাত্র পড়িয। আছে। গদাধর ও নর- 
হবি আহার নিজ ত্যাগ করিয়/ছেন, জগদানন্দ ও 
দামোদর পণ্ডিত মরমে মরিয়। আছেন। মুকুন্দ আর মুখ 
তুলিয়া কাহারও সহিত কথা কহেন না। গোপীনাথ 
আচার্য মৌনী হইয়াছেন। সার্ভৌম ভট্টাচার্যের মুখে 
“হা! গৌরাঙ্গ ! কি করিলে” ইহা ভিন্ন অন্ত কথা নাই। 
পরমানন্দ পুরীগোসাঞ্জি সর্বদাই বলেন “কৃষ্ণ! তোমারই 
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(১) মুচ্ছিত্ত হইয়। সবে ভূমিতে পড়িলা। 
তাহা সব! পানে প্রভু ফিরি ন| চাহিল! || 
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভূ চলিল। ছুঃখী হঞ।। 
পাছে কৃষ্ত।স যার মাত্র বস্ত্র লা || চৈঃ চঃ 
(২) গঙ্গাপার, হৈয়। আগে রৈল! নিত্য তন্দ। 
শুনিয়। আনন্দময় হৈল। গৌরচন্ত্ ॥ 
মুকুন্দ দত্ত বৈস্য গোবিন্দ কর্মাক।র | 
মোর সঙ্কে আইস কাটো়। গঙ্গাপার ॥| জঃ চৈ: মঃ 
এই গোবিন! কর্থফার প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন, এবং দেখান 
হইতে কীহার সহিত দক্ষিণ দেশ ভ্রমনে যাত্ু। কগেন। 
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ইচ্ছা”। শ্রনিতাইঠাদের আর সে উদ্দাম বাল্যভাব 
নাই। তিনি এখন পরম গম্ভীর হ্ইয়াছেন। নীলাচলের 
সর্বত্র প্রভুর বিরহানল জলিয়াছে। মদানন্দময় গ্রশ্রীনীলা- 
চলচন্দ্রের বদনচন্দর মলিন বোধ হইতেছে । চতুর্দিকেই 
নিরানন্দ। এই নিরানন্দের মধ্যে একটি আনন্দের আশা! 
ভক্তবৃন্দের প্রাণ রাখিয়াছে। সেটা এই-- “প্রত আবার 
নীলাচলে আসিবেন” | কবে যে সেই শুভ দিনটি আবার 
আমিবে এই ভাবিয়াই ত্বাহাবা আকুল হইয়াছেন। 
গৌরাঙ্গ-বিরহ রূপ ঘে!র অন্ধকারের মধ্যে এই একটি মাত্র 
আশার প্রদীপ মিটিমিটি জলিতেছে; ইহাতেই ভক্তবুন্দের 
হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইতেছে। এই আশাতেই তাহারা 
জীবন ধরিঘ়া রহিয়াছেন। 

প্রন আলালনাথ হইতে মত্তসিংহ গতিতে প্রেমাবেশে 
নাম সংকীর্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছেন। 
তাহাৰ প্রমুখের বাকা সর্ধ জগতগ্রাণীকে অভয় দান 
করিতেছে। প্রতুর শ্রীমুখের সেই অভয় কীর্তন-বাপীটি 
এই, 


কুষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 
কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥ 

কৃষ্ণ কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌। 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মামু । 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশব কুষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌॥ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


8 % ৪. ঙ 


প্রভুর দাক্ষণ দেশ ভ্রমণ । 


-৮ শটে ৬ ওব- 


নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল গ্রকাশে। 
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল, দক্ষিণ দেশে ॥ 
শ্রীচেতন্য চবিতামৃত। 


১১৬ 


পল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোহ্বামী লিখিয়াছেন,-_ 
নানা মত গ্রহ্গ্রস্তান্‌ দাক্ষিপাত্য জনন্থিপান। 
কগারিনা বিম্চৈততান্‌ গৌরশ্চক্রে চ স বৈষ্বান্‌ ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞানী করা ও গাষতীদিগের নানা মত রূপ 
রুষ্ডীর কর্তৃক গ্রন্ত দাক্ষিপাত্য্ন রূপ হস্তিগণকে 
দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃপাচক্র দ্বারা সেই সমুদায় গ্রহ 
হইতে তাহাদিগকে মৌচন করিয়! বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। 
দক্ষিণ দেশবাসী নানা মনাবলম্বী লোকদিগকে জগত 
ওর প্রীশ্রীক্ষচৈতন্ত মহাপ্রভু একাকী যে অদ্ভূত শক্তি 
গ্রকাশ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, গৌড়মগ্ডলে সাহার 
সে শক্তি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রতৃর 
্মূদ্তি একটিবার দর্শনমাত্রেই, তাহার শ্রীযুখে একটিবার 
মধুর হরিনাম শ্রবণ মাত্রেই দক্ষিণ দেশবাসী সর্বাসপ্রদায় 
তুক্ত লোকই তাহার চরণকমলে মাতম সমপণ না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই। সকলেই কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব 
হইয়াছিলেন। এমকল কথা বিস্তারিত করিয়া পরে 
বলিব । গ্রভূব শমুখের বাণী, 
ংকীর্ঘন আরস্তে মোহোর অবতার । 
উদ্ধার করিমু সর্ব পতিত সংসার ॥ 
যে দৈত্য যনে মোরে কতু নাহি মানে। 
এ যুগে তারাও ক্ান্দিবেক মোর নামে ॥ 
হতেক অস্পৃশ্য ছুষ্ট যবন চণ্ডাল। 
ত্র শৃদ্র আঁদি যত অধম রাখাল | 
হেন ভক্তি যোগ দিমু এ যুগে সবারে। 
স্থর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥ 
পুথিলী পর্যন্ত অত আছে দেশ গ্রাম । 
সহ্ধত্র লাক্স হহলে মোক নাম ॥ 
এই ভবিষ্য বাণীর সফলতা করিবার জন্তই গ্রতৃর দক্ষিণ 
দেশ যাত্া। তাঁহার উদ্দেশ্য তীর্থ ভ্রমণ মহে,- অগ্রজ 
শ্ীমদিশ্বরূপপ্রতুর অগ্ুসন্থীন নহে, তাহার উদ্দেস্ত 
জীবোদ্ধার । এই কার্্যটি শ্রীভগবানের সর্ধপ্রধান কার্ধ্য 
এবং নিজস্ব কার্য । এই জন্তই তাহার নাম পতিতপাবন । 
দক্ষিণদেশবাসী নরনারী তৎকালে নানাবিধ ধর্বিপ্লৰে 


ঞঞীমন্মহাপ্রভুর নীল[চল-লীল। । 


পতিত হুইয়। ঘোর অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত 
করিতেছিল। মায়াবাদী সন্ন্যানীদলের কুছুকে পড়িয়া 
ডক্তিমার্গ হইতে তাহারা একেবারে বিচ্যুত হইয়া 
পড়িয়াছিপ। আস্বরিকভাঁবে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল। এক কথায় স্কাহারা বর্মমজড় হুইয়া একেবারে 
ডক্তিবিহীন হইয়াছিল। তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল। 
সেই সকল লোকের কঠিন হদয় জ্রব করিয়া ভক্তিপথের 
পথিক এবং যুগান্বর্ী ভজনোপযোগী করিতে হইলে 
সবিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন । ভারতের সমগ্র দক্ষিণ- 
দেখবাঁপীদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। বিপুল 
আয়োজনের প্রয়োজন। কারণ ইহা সামান্য কার্য 
নহে। আর অতি অল্পকালের মধ্যে এই ম্হৎ কাধ্যটি 
স্থসম্পন্ন কর চাই। এইজন্য পত্তিতপাবন, দয়ার অবতার 
করুণাসিন্ধু শ্বয়্ং ভগবান এষ্রনবন্ধীপচন্দ্র কলিহতজীৰের 
দুর্দশায় কাতর হইয়া! স্বয়ং এই কঠিন কার্ধ)টির ভার 
হ্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। শ্রীভগবান যখন ম্বয়ং কোন 
কার্য করেন, তাহার প্রভাব স্বতন্ত্র, এবং তাহার ণিত্য 
পরিকরবৃন্দের দ্বার! যাহা করান, তাহাব প্রভাব স্বতগ্র। 
এই যে নানাধশ্দাবলম্বী বহুলোকপুর্ণ স্থবৃহৎ দক্ষিণদেশ 
উদ্ধার কার্ধ্য, ইহাতে নদীয়ার অবতার খ্রীশ্রগৌরাজগ্রতুর 
ভগবত্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায,_-তীহার অলৌকিক- 
শক্তির পূর্ণ প্রভাৰ দৃষ্ট হয়, নদীয়ার সেই ব্রান্গণকুমারটির 
অমানুষিক এবং অলৌকিক লীলারঙ্গ দেখিয়৷ বিম্মিত 
হইতে হয়। তিনি নবদ্বীপে ষে শক্তি প্রকাশ না 
করিয়াছিলেন, দক্ষিণদেশ উদ্ধার কার্যে সেই গুপ্তশক্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীটৈতন্তচরিতামূতকাঁর যথার্থই 
লিখিয়াছেন,-- 
নবদ্ধীপে যে শক্তি না কৈল প্রকাশে । 
সে শক্তি গ্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে ॥ 

কলির প্রচ্ছন্ন অবতারের এই প্রচ্ছন্নশক্তি যেকি বস্তু 
এৰং সেই শক্তির কি অপূর্বব গ্রভাব তাহ! পরে বলিতেছি। 
গ্রবিষুপ্রিয়ানেবী প্রচ্ছন্ন অবতার ভ্রগৌরভগবানের স্বরূগ- 
শক্তি। জগৌরাঙ্গলীলার দেবী বিষুগ্রিয়! সাক্ষাৎ গ্রেম্ড্ষি 


প্রড়ূর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ । 


ক্ধপিনী। মূর্তিমত্ভী ভক্তিদেবীই' গৌরবক্ষবিলাসিনী 
ঈরবিষুঃপ্রিয়াদেবী । এই সিদ্ধান্ত প্রতুর কৃপাসিদ্ধ পার্ধদ 
ঈউপাদ কৰিকর্ণপুরগোন্বামী শ্ীনদৈতপ্রতুর শ্রীমুখ দিয়া 
্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমভক্তিম্বরূপিণী শ্রীবিষ্ুপ্রিয়াদেৰীর 
পাহায্য গ্রভূর নাম প্রেম প্রচারলীলা স্ুসম্পন্ন হইয়াছিল। 
এসকল কথা অতি নিগৃঢ কথা। এই পরম গুহা 
শীবিষুঃপ্রিয়াতত্ব বুঝিতে কোটার মধ্যে একজন অধিকারী 
কনা সন্দেহ। প্রভুর সম্যাস গ্রহণের পর তাহার স্বরূপ- 
শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। প্রেমভক্তিতত্ব পূর্ণত্ প্রাপ্ত 
হয়, এবং প্রভুর দক্ষিণদেশোদ্ধার কার্যে এই পূর্ণতম! 
স্বরূপশক্তির পূণ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। কিরূপে, কিভাৰে 
এই শক্তির সাহাযো প্রভু দক্ষিণদেশবাপীদ্িগকে বৈষ্ণব 
করেন, হরিনামামৃত-বন্যায় সমগ্র দক্ষিণদেশ একেবারে 
ভাসাইয়৷ দেন, তাহা শ্রচৈতন্তচরিতামৃতকার অতি সরল 
অথচ স্ম্পাষ্টভাঁষান্ন লিখিয়। গিয়াছেন। প্রভুর অপরূপ 
রূপ দেখিয়া, তাহার শ্রগুখে একটিবাঁর মধুর হরিনামকীর্তন 
শুলিয়৷ দক্ষিণদেশবাসীদিগের কিরূপ অবস্থা হইল তাহা 
একটু স্থিরভাঁবে পর্যা(লোচন| করিলেই বুঝিতে পাব। যায 
্রগৌরভগবান যে শক্তির সাহায্যে এই জীবোদ্।র কার্য 
সম্পন্ন করিলেন সেই বিশ্ববিজয়িনী ভত্তিরূপিণী মহাশক্তির 
গ্রভাব ৰত,--সেই জগজ্জীবোদ্ধারকারিণী পরমা। চমৎ- 
কারিণী ডক্তিরূপা মহাশক্তির মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহ। 
কবিরাজ-গোস্বামীর ভাষায় শ্রন্নন, যথা: 

আশ্চর্য শুনিয়া লোক আইলা দেখিবারে। 

গ্রতৃর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে ॥ 

দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণ হরি। 

প্রেমীবেশে নাচে লোক উর্ধ বাহু করি॥ 

কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম। 

সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্ত সব গ্রাম ॥ 

এইম্‌ত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল। 

কষ্নামামৃত-বন্তায় দেশ ভাপাইল। 

পুজযপাদ কবিরাজগোস্বামী ইহারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন । 


১১৭ 


প্রত যখন “কৃষ কৃষ্ণ কৃষঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ হে!” 

এই শ্লোক পাঠ ও কীর্তন করিয়া পথে চলেন, তখন 
সর্ধলোকে হরিধ্বনি করিতে করিতে তাহার সঙ্গে লঙ্গে 
চলে। ষথ৷ শ্রীচৈতন্তচরিতামত-_ 

এই শোক পথে গড়ি চলে গৌরহরি | 

লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি ॥ 

সেই লোৰ প্রেমে মত্ত বলে হরেকৃষ্ণ। 

গ্রভূর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষণ ॥ 

কতক্ষণ রহি প্রতু তারে আলিঙ্গিয়া। 

বিদায় করেন হারে শক্তি সঞ্চারিয়। ॥ 

সেইজন নিন্গ্রামে করিয়া গমন। 

কুষ্ণ বলে হাসে কানে নাচে জনুকণ॥ 

যাবে দেখে তাবে কহে কহ কৃষ্ণনাম। 

এইম্ত বৈষ্ণব হৈল সব নিজগ্রাম ॥ 

গ্রাাস্তর হৈতে দৈবে আইল যত জন। 

তার দর্শন কৃপায় হয় তার সম॥ 

সেই যায় গ্রামের লোক বৈষ্ণব করায়। 

অন্তগ্রামী আপি তারে দেখি বৈষব হয় ॥ 

সেই যাই অন্ত গ্রামে করে উপদেশ । 

এইমতে বৈষ্ণব হল সব দক্ষিণ দেশ ॥ 

এইমণ পথে যাইতে শত শতজন। 

বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিজন॥ 

যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। 

সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ 

প্রভূর কপায় হয় মহাভাগবত । 

সে সৰ আচার্য্য হৈঞা তারিল জগত ॥ 

এইমত টৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। 

সর্বদেশ বৈষ্ণব হৈল গতর সম্বন্ধে ॥ 

্ীধামবুন্দা বনে বাসকালীন প্রতুর মধুর লীলাকথার 

রসা্থাদন করিবার জন্ত প্রীধামবাসী ভর্জননিষ্ঠ বৈষ্বগণের 
সহিত ইষ্টগোঠী করিবার অধিকার ও স্থযোগ 
পাইয়াছিলাম। গ্রতৃর কৃপায় জীবাধম গ্রস্থকারের এই 
সৌভাগ্যলাভ ইইয়াছিল। একদিন শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত্ের 
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নি্ললিখিত পয়ার শ্লেচকটি লইয়। আমাদের বিচার আরস্ত 
হইল | 

শ্রচৈতন্তলীলা হয় অমৃতের সিন্ধু। 

জগত ভাসাইতে পারে যায় এক্ লিস্ডু ॥ 

এক বিন্দুতে কি করিয়া জগত ভামাইতে পারে ? এই 
কথা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ বিচার চলিল, 
সকলেই নিজ নিজ ভাবানুযায়ী প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার! 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন শ্শ্রীগৌরভগবানের অলৌকিক 
লীলায় সকলি সম্ভব। একবিন্দু প্রেমে জগত ভাসান 
শ্রীভগবানের পক্ষে কিছু অসম্ভব কার্য নহে। তাহার 
অলৌকিক লীলায় সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই 1”? 

অলৌকিক লীলায় যার ন! হয় বিশ্বাস। 

ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ 

এই সকল কথার বিচার ও বিশ্লেষণ হওয়ার পর 
আমার পরম শ্রদ্ধের বন্ধুবর বৈষ্ণবশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত শ্রীরুষ্ণ- 
পদ দান বাবাজী মহাশয় প্রভূর এই দক্ষিণ দেশোদ্ধার- 
লীল| কথাটি উত্থাপন করিলেন। তিনি বুঝাইয়৷ দিলেন 
প্রভুর শ্রীমুখনিঃহ্গত মধুর হরিনাম ও কৃষ্ণনান একটিবার 
মাত্র শুনিয়া যেমন দক্ষিণ দেশবাসী লোকসকল অপূর্ব 
বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই নামত্রঙ্ম জন হইতে জনান্তরে, 
গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে প্রচার 
করিয়া সমগ্র দক্ষিণ দেশবাসী পতিত পাষপ্তীকে বৈষ্ণব 
করিয়াছিলেন (১) সেইরূপ শ্রীগোরাঙ্গ-লীলামৃতসিম্কুর 
এক বিন্দুর স্পর্শে সমগ্র জগত ব্রক্ষাও একেবারে ভাসিয়া 
যাইতে পারে । আমরা সকলে উক্ত বাবাজী মহাশয়ের 
এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইহাতে 
আমাদের মনে বড় আনন। হইল। শ্রীগৌরভগবানকে 
ধিনি ভঙ্জনা করেন, তাহার নাম রূপ গুণ ও লীলারসান্বাদন 
ধিনি করেন, তিনি তাহার প্রতি কপাকটাক্ষ করেন। 
তাহার কপাবলেই এই সকল অলৌকিক লীলারহন্য 
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(১) দৃষ্। চিরং তংস নিজাবতারং পুনন সন্ভুত্য কৃতী কুম্ভ) । 
তৎকর্মমাধ্যলিনমন্তমনং চক।র শিক্ষারগুরুতামুপেতঃ। 
গচৈতন্চরিষামূত মহাকাব্য । 





জী ্ীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীলা । 


সাধক ভক্ত হৃদয়হ্ধম করিতে পারেন। অন্ত লোকের 
এই সকল লীলারহ্স্ত প্রসঙ্গে প্রবেশাধিকার নাই। 

গ্রতু দক্ষিণ যাআ] করিয়া প্রথমে কুর্মক্ষেঞ্জ তীর্থে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন (১) এই স্থানে কৃশ্দদেবের 
শ্রীৰিগ্রহ আছেন। এখানে বহুলোকের বাস। প্রত 
কুর্দেবকে য্থাবিধি প্রণাম ও স্তবস্তরতি করিয়া প্রেমাবেশে 
সেই স্থানে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ডভন করিলেন (২)। সেখানে 
বসু লোকসংঘটু হইল। প্রতৃর অপরূপ বূপরাশি দেখিয়া 
লোকে চমত্কৃত হইল । তাহার কখন এত রূপের মান্য 
পূর্বে দেখে নাই। প্রভুর অপূর্ব প্রেমনৃত্য দেখিয়া 
এবং তাহার শ্রীমুখের মধুর হরি সংঙ্থীর্ভন শুনিয়া! তাহারা 
প্রেমোন্মত্ত হইল। দুই বাহু উর্ধে তুলিয়া “হরি হরি” 
বলিয়া তাহারাও প্রতর সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। 
করুণাময় শ্রীগৌরভগবান তাহাদিগের প্রতি শুভনৃষ্টিপাত 
করিলেন। কুর্মদেবের সেবকবৃন্দ গ্রতুর বহু সম্মান 
করিলেন। সেই গ্রামে কৃশ্ম নামক এক বৈদিক ব্রাঙ্ষণ 
বাপ করিতেন। তিনি পরম ভাগবত ছিপেন। অতিশয় 
সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। ভক্তবশী শ্রীগৌরভগবান 
চিরদিন ভক্তির বশ। অকপট ভক্তিপূর্বক তাহাকে 





(১) কৃর্ধস্থান বেঙ্গল নাগপুর রেলের গঞ্জাম ্রেলার চিকাকে।ল 
রোড রেলষ্টেদন হইতে আট মাইল পূর্বে । তথায় প্রীতগবানের 
ৃরধমুত্তি বিরাজমান আঁছেন। প্রপন্নামৃতে কথিত আছে, প্রীরামানুজ 
বে কালে একাদশ শক শতাবীত্তে কুশ্দাচলে জগন্নাথদেব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
হন, তখন এই কুর্নমূর্তিকে শিবমুর্তি জ্ঞানে তৎকালে তিনি উপবাদ 
করেন, পরে বিজুমুর্থি জানিয়। কুর্দদেষের দেবা প্রকান করেন। 

চৈ; চঃ মনুতাব্য। 
(৩) মত্তসিংহ প্রান প্রভু করিল! গমন। প্রেমাষেশে যাঁর করি নাম সঙ্কার্তন 
এই শ্লোক পথে পড়ি চলিল! গৌরছরি। লোক দেখি পথে কছে বল হরিছরি 
সেই লোক প্রেষে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ । প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃবঃ 
কতক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গির়! | বিদায় করিল তাহে শি সঞচারিয়! 
সেই জন নিজগ্রাষে করি! গমন। কৃষ্বোলে হানে কানে নাচে অনুক্ষণ। 
বারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম|এইমত বেঞব কৈল সব নিজ্প্রাম। 
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প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ। 


ডাকিলেই তিনি পরমানন্দে ভক্তগৃহে গমন করেন। 
ভক্তবিপ্র কৃষ্ম প্রতৃকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া ভক্তিপূর্ববক 
্বহস্তে তাহার শ্রীচরণকমলযুগল ধৌত করিয়। দিলেন (১) 
প্রভুর পাদোদক সগোষ্ঠী পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। 
পাদধোৌঁত করাইয়া দিব্যাসনে প্রতুকে উপবেশন করাইয়া 
কুম্ম করষোড়ে এইরূপে আত্মনিবেদন করিলেন-_ 


যেই পাদপন্ম তোমার ব্রহ্ম ধ্যান করে। 

সেই পাদপদ্ম াক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ 
মোর ভাগোর সীমা না যায় কথন। 

আজি মোর শ্লাঘ্য হইল জন্ম কুলধন্্ম ॥ চৈ: চঃ 


প্রস্থ এই পরম ভাগ্যবান বিপ্রগৃহে আতিথা স্বীকার 
করিলেন। ব্রাঙ্গণ অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি সহকাবে গ্রতুকে 
ভিক্ষা করাইয়া মগোর্ঠী তাহার অধরামূত প্রসাদাক্স ভোজন 
করিয়৷ কৃতার্থ ইল্ন (₹২)। প্রভু যখন বিদায় লইয়া 
সেখান হইতে চলিলেন, তখন সেই ভাগ্যবান বিগ্র 
কান্দিতে কান্দিতে তীহার চরণতলে নিপতিত হইয়া 
কহিলেন,- 

“কপা কর গ্রভৃ মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে । 

সহিতে না পারো] ছুংখ বিষয়-তরঙ্গে 1৮ &: চঃ 

প্রভৃর কৃপায় এই বিপ্রের মনে তৎক্ষণাৎ বিষয়- 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সংসার বন্ধন ছিন্ 
হইয়াছে। তাই প্রভুর চরণে ধরিয়া এইবূপ আত্ম- 
নিবেদন করিতে পারিলেন। শ্রীভগবাঁনের সাক্ষাৎ দর্শন- 
লাডে য্দি এইরূপ সৌভাগ্যোদয় না হইবে তবে আর 
কিসে হইবে? কগালিদ্ধ বিপ্র গ্রতুর সঙ্গে যাইতে 
চাহিলেন। আর তাহার তিলারধধকালও সংসারে মন 





(১) স কুগ্মনাম। দ্বিজপুঙ্নবাগ্রো| বাহ প্রকার্জিত পুণ্যপুঞন;। 
বিধৃত্য পাদৌ হ্বগৃহং নিনা/় প্রক্ষালয়ামান চ তৌ৷ পরোতিঃ ॥ 
ঞচৈতন্তচরিত কাব্য। 
(২) ধরে আনি গ্রতুর কৈল পদ প্রক্গালন। 
সেই জল বংশ সহিত করিল তক্ষণ ॥ 
অনেক প্রকায়ে স্নেহে ভিক্ষা করাইল। 
গোলার শেধান্ন লবংশে থাইল || চে ৮? 
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তিষ্টিতেছে না, তাহার মন গৃহসংলার ছাড়িয়া প্রতুর 
সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে। গৃহত্যাগের কথ। শুনিয়া ধর্ম্- 
রক্ষক প্রন বিপ্রকে উপদেশ দিলেন; যথা শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃতে-- 

প্রভু কহে এছে বাত কু না কহিবা। 

ছুহে ল্রহি কষ্চনাম নিরন্তর নিবা। 

যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ । 

আমার আজায় গুরু হএগ তার এই দেশ ॥(১) 

কত না বাঞ্চিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ । 

পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ ॥ 


এই গৃহস্থ বিপ্রকে প্রত গ্রকৃত গার্স্থ্যৎর্ম উপদেশ 
দিলেন। ধাহারা মণে করেন গৃহত্যাগেই গ্রকৃত ধন্মাচরণ 
সিদ্ধ হ্য়। তাহারা প্রভুর এই উপদেশ স্মরণ রাখিবেন। 
প্রতৃব কৃপায় এই ভাগাবান বিগ্র আচার্য উপাধি লাভ 
করিয়া কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া বহু শিষ্য প্রশিষা করিলেন। 
তাহার এবং তাহার শিষ্যের দ্বারা সেই দেশ উদ্ধার হইল । 
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,_- 


এই মত যার ঘবে করে প্রত ভিক্ষা । 

সেই এছে কহে তারে করায় এই শিক্ষা । 

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে । 

যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে॥ 

কুদ্মে যৈছে রীভি তৈছে কৈল সর্ব ঠাঞ্চি। 

নীলাচলে পুনঃ যাঁবৎ না আইল! গোপাঞ্ডি ॥ চৈঃ চঃ 
এইভাবে প্রভু দক্ষিণদেশে মোহাস্ত গুরুবংশ সৃষ্টি করিয়া 


আমিগ্নাছিলেন। তাহার সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত মহাজনগণ 





রি পাপী পপ পিপিপি সত সপ পিপাসা ৬০ পাপ 


(১) যে সকল গৌরাঙ্গ ভক্ত সর্ব্বধনর্দ পরিত্যাগ করির়। একান্ততাবে 
প্রীগৌরাঙ্গ চরণ আশ্রয় করিয়। তাহার দেবা করিতে কৃতসংকল্প হন, স্বয়ং 
ভগবান পরম নারায়ণ ঠাাহ।দিগের দেব! স্বীকার করিয়। এইরূপ ,শিক্ষাই 
দেন। গৃহবাস উৎকট ভজন নহে। গৃহবাদে ভগবতমেবা বুদ্ধি 
অধিকতর বলবতী হয়, এবং শিষ্যাদি অনুগত জনের দীক্ষ1 শিক্ষার্দি 
কার্ধো মহাঁয়তা করে। গৃহবাসে, ভজন বিপ্ন হর, শিষ্য না করা, প্রভৃতি 
ভজনাভিমান দুর করিয়। শুদ্ধ গৌরাঙ্গদাসগণ প্রভুর এই অমূল্য উপদেশ 
ক্মরণ রাখিবেন| গৃহহ বৈষবগণ প্রভুর বড় প্রি, ঠাকুর নরোত্তম 
বলিয়াছিলেন,-_- 


"গৃহস্থ বৈঝবের কথা শুনরে গামর। 
গপপুপুষ্ধা তামে যেন জলের উগর || 





১২০ 


আচার্ধ্যরূণে বিশুদ্ধ বৈষণবধখ্খ দক্ষিণ দেশে প্রচার করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট তিনি আত্ম পরিচয় 
প্রদান করেন নাই। বিপ্র কৃর্দকে বিদায় দিয়! গ্রভৃ 
চলিলেন। কীয়দ্দর যাইয়া! প্রভু পুনরায় ফিরিলেন। 
কারণ এই ভাগ্যবান বিগ্র কৃন্মের গৃহে বাস্বদেব নামক 
একটি গলিত কুষ্ঠরোগপ্রস্থ ব্রাঙ্ষণ প্রভৃর অনুসন্ধানে 
অতি কষ্টে নীলাচল হইতে এই দূর দেশে আনিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন! তিনি আসিম়াই শুনিলেন শ্রীশ্রীনবন্ধীপচন্্ 
কৃপ্ম গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহ। শুনিয়া কুষ্ঠ 
রোগগ্রস্থ ব্রাহ্মণ ঘুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত 
হইলেন। ভতক্তবংসল অন্তর্ধযামী জ্ীগৌধভগবান 
এই বিপ্রের মনোছ্ঃখ জানিতে পারিয়াই পুনরাস় কুন গ্রামে 
ফিরিয়া আসিলেন। প্রতুর পুনর্বার শুভাগমন দেখিয়া 
বিপ্ল কুম্ম আনন্দদাগরে অগ্র হইলেন। ইহাঁকেই বলে 
অযাচিত কূপ।। 
এই গলিত বুষ্টগরন্থ বিপ্রের বিবরণ জীচতন্তচরিতামতে 

এইরূপ লিখিত আছে-_ 

বাস্থদেব নাম এক ছ্বিজ মহাশয়। 

পর্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ তাতে কীড়াময় ॥ 

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়! খগিয়া পড়য়। 

উঠাইগ! সেই কীড়া রাখে সেই ঠাই । 

বাজতে শুনিল| ভিহো! গোসাঞ্ির আগমন । 

দেখিবারে আইলা প্রভাতে কুন্মের ভবন ॥ 

এই যে ব্রাঙ্ষণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা তাহার 

পূর্বজন্মের কর্মফলে। ইনি একজন মহাশয় ব্যক্তি। 
কবিরাজগোম্বামী এই বিগ্রকে "মহাশয় আখা 
দিয়াছেন। ইহার কারণ আছে,_.গলিতকুষ্টব্যাধিতে ইনি 
আক্রান্ত হইয়াছেন, সর্বাঙ্গ ইহার ক্ষতময়' সেই ক্ষতের 
মধ্যে ২ অনংখ্য কীট হুইয়াছে। যখন স্ভাহার শরীর হইতে 
কীটগুলি তূমিতলে পতিত হয়, তখন এই মহাত্মা জীব- 
হিংসাভয়ে তাহাদিগকে উঠাইয়া পুনরায় নিজদেহের ক্ষত- 


শ্রীীমন্মহাপ্রুর নীলাচল-লীলা। 


মনে করেন না। শ্রীগৌরভগবান এই মহাপুরুষকে এই গুণেই 
কুপা করিলেন। দয়াময় গ্রভু পুনরায় কৃর্মগৃহে ফিরিয়া 
আপিয়াই একেবারে তাহার স্থকোম্ল-বাহুযুগল দ্বারা এই 
মহাভাগ্যবান বিপ্রকে গা প্রেমাপিঙ্গন দান করিলেন। 
শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বিগ্র তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহপ্রাপ্ত 
হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা হইল। ভিনি 
প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়! লিয়লিখিত শ্রীমস্তাগবতের 
প্লোক পাঠ করিয়। তাহার ত্তব করিলেন (১)। 
কাহ্‌ং দরিদ্রঃ পাপীকান্‌ ক রুষ্ণ: শ্রীনিকেতনঃ ? 
্হ্মবন্ধুরিতিম্মাহং বাহুভ্যাং পরিরস্তি্ত: (২)॥ 
স্তবান্তে এই ভ্ভাগ্যবান বিপ্র কান্দিত্ধে কান্দিতে 
প্রতুর চরণে কিরূপ দেন্তপূর্ণ আত্মনিবেদন করিলেন, তাহা 
শুহুন। বাহ্ছদেব করযোড়ে কহিলেন) 
“শুন দয়াময়। 
জীবে এই গুণ নাহি, কোমাতেই হয়। 
মোরে দেখি মোর গদ্ধে পলায় পামর। 
হেন ঘোরেম্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
কিন্ত আছিলাম ভাল অধম হইয়]। 
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আলিয়] ॥ চৈ: ৮: 
বাহ্থদেবের শেষকথাটি প্রকৃত বৈষ্ণবের কথা, ৰড় 








(১) স্বিজেন শঙ্বদ্গলদঙ্গহষ্টি মহাশয়োহমৌ সমহাতুরোৎপি। 
ততকুর্ঘ নামে। দ্বিজপুঙ্গবন্ত জগাঁম গেহং মহিতান্ভাবঃ| 
গত্বা চ পপ্রচ্ছ মহা গ্রহুং তং তং কু্ন।মানমুপেত্য ধীরঃ। 
সোপ্যেতদৃচে সুমহা শয়ায় তন্মে সমন্তং করুণালয়স্ত | 
ইছৈব দেয়ঃ সমুৰাস ভিক্ষাং চকার মাদৃগ্ত করোতকৃপাঞ্চ। 
যস্তাগমিষ্যঃ ক্ষণমাত্র শীঘ্রং তদাবলে|কধ্য ইহৈব নাখং ।। 
নিশম্য সোহয়ং সকলং মহায্। গত; স ইত্যাকূলমেন তৃমৌ | 
পপাত মুচ্ছ 1 মধিগম্য তত্র নিবৃত্য ভূয়ঃ প্রতুরাজগাম || 
আগত্য দোর্ভাং পরিরভ্য বি্রং কুঠেঃ সমং মোহমপাচকার | 
সচেত্তনাং চারুতরাং তদুঞ্চ প্রাপ্যানমত্তং ধৃতহ্শোকঃ ॥ 

ঞ্রী চেতম্চরিতমহাকাবা। 
(২) গ্লৌকার্ধ। হুদ।ম। বিপ্র ভ্ীকৃক্কে কহিলেন "জাহ। | কোথা 


স্থানে স্বাপনকরেন,--নিঙ্গদেহের রক্কমাংস দিয়া ইহাদিগকে আমি এই নীচ ঘরিদ্র, আর কোথায় সেই ভ্রীনিকেতন প্ীকৃক| আমি 


পোষণ করেন। ইহাদিগের দংশন কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া 


্রক্ষবন্ধু বলিয়! তিনি আসাকে বাহুদ্বার! আলিঙ্গন করিলেন। 





সার্ববভৌম তট্রাচারন্য, প্রভু ও রাজা প্রতপরুদ্ব, _দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্ভোগ । 


যধুর। উত্তম দেহপ্রাপ্থে তাহাৰ মনে দেহাভিমাঁন জন্মিৰে 
এই ভয়েই ভক্তবর বাস্থদেব অস্থির হইলেন । ভক্ত শরীরের 
ব্যাধিকে ভম করেন না। দেহ অভিমানের সামগ্রী, 
স্বন্দর দেহ, কমবীয়কান্তি, স্থুরূগ, এপকলকে ভক্তগণ 
অভিমানের ঝুলি মনে করেন; কিন্তু কৃপানিধি গ্রত্ু 
ভক্তের মনোভাব বুঝিঘাই হাসিয়া উত্তর করিলেন, 
-াকতু তোমার না হবে অভিমান । 
নিরন্তর কহ তৃমি কষ কষ নাম ॥ 
কৃষ্ণ উপদেশে কর জীবের নিস্তার 
অচিরাঁতে কফ ভোমা করিবেন অঙ্গীকার |” চৈ: চঃ 
এই কথা বলিয়াই প্রতু মে স্থান হইতে পুনরায় চলি- 
লেন। কুর্শ ও বাস্থদেব ছুই ব্রাঙ্ষণে মিলিয্বা প্রতুর রূপ 
গুণ স্মরণ করিয়া গল। জ্ড়াজ় করিয়া উচ্চৈঃম্বরে 
কান্দিতে লাগিলেন (১)। প্রভ্ু-বিরহে দুই জনেই বিশেষ 
কাতর হইলেন। কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ বাহ্থদেব বিগ্রকে এই 
রূপে উদ্ধাব করিয়! প্রভুর নাম হইল “বাহ্ৃদেবামূত পদ” । 
দক্ষিণ যাত্রায় গরুর প্রথম কার্য] কুশ্দদেব দর্শন আর বাহু- 
দেঝোদ্ধার। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর এই 
অপূর্বব লীলাকথ| উদ্দেশ করিয়। তাহাকে স্তব করিয়াছেন, 
ধন্যং তং নৌমি ঠতন্তং বাগদেবং দয়ান্রধী: | 
নপুকুষ্ঠং রূপপুষ্টং তক্তিপু্ং চকার যঃ॥ 
এই লীল। রঙ্গটিতে প্রত কিছু এশ্বরধ্য দেখাইলেন। 
তিনি কুষ্ঠাগাগিগ্রস্থ বিপ্র বাহৃদেবকে দিবা দেহ দান 
করিলেন, ইহা অলৌকিক লীলা হইলেও আশ্চর্যের বিষয় 
কিছুই নহে। কাবণ ধোগীগণও ঘোগবলে এরূপ অঠুত 
কার্ধ্য করিতে পারেন; কিন্তু প্রভু যে গলিত কুষটগ্রস্থ 
রে'গীকে নি্গ বক্ষে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন দান 
করিলেন, ইহাতে ব্যাধিক্রিষ্ট জীবের প্রতি হ্রাহার অপার 
দয়ার পূর্ণ পরিচয় গাওয়া গেল। মাঙ্থষে ইহা করিতে 


২০০ পিপিপি শিপ 
পপ ভি 





(১) এতেক কহিয়া প্রতু কৈল অন্তর্ধানে। 

ছুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রদ্ুর গুণে ॥ 

বাহদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান । 

বাশদেবাম়ত-পদ হৈল গ্রহুর নাম | ঠা; চঃ 
১৩ 


১২১ 


পারে না। যেোগগণও এরূপ করেন না। বাহ্থদেবের 
মুখ দিয়া প্রত এই কথা বলাইরাছিলেন (১)। 
মহারাজ গঙজপতি প্রতাপরত্র গ্রত্থুর এই অপূর্ব লীলা" 
কথাটি শুনিয়া! সার্বভৌম উষ্টাচার্ধাকে কহিয়াছিলেন, 
“তু চারধ্য ! যথার্থই ইনি ঈশ্বর। নতুবা জীবগণের প্রতি 
তাহার এত করুণা কেন? তিনি বষ্ঠ বোগ দুর করিয়া" 
ছেন, ইহা বিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে, যেহেতু যোগীগণও 
ইহা করিতে পারেন; কিন্ত কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ বক্তিকে আলিঙ্গন 
করিষাছেন ইহাউ পরম বিস্ময়ের কখা। (২) 

পথে প্রত চলিয়াছেন; তাহার সঙ্গে কষ্খদাস এবং 
গোবিন্দ । প্রত্থর ্রাবদনে কেবল 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় ক্ষ ০ | 

রু্চ রুষণ জয় রুষঃ হে কৃষ্ণ কুষঃ জয় কৃধঃ পাহি ন: ॥ 

বন্তরগন্ভীর মেঘনানে প্রত নিরস্থর এই গ্সোক পাঠ 
করিতে করিতে পথে বৃত্যাবেশে চলিয়াছেন। ধাহার কর্পে 
প্রভুর এই শ্রীবনননিঃম্থত মধুর কৃষনাম প্রবেশ করিতেছে 
তাহারই মনপ্রাণ ও চিত্ত অপঞ্ধত হইতেছে (৩)। তিনিই 
প্রতুর নিকট কৃষ্ণনাম উপদেশ পাইয়া কৃপািদ্ধ সাধুপদ 
বাচা হইতেছেন। তাহার দ্বার। অগ্তান্ত বছলোক উদ্ধার 
হইতেছে । 

এইূপে দক্ষিণ দেখবাদী সর্ধ জীবকে উদ্ধার কাঁরতে 
করিতে প্রতু জিয়ড় নৃমিংহ কের (8) আসিয়া উপস্থিত 


ই _. সা, ৮ শশীস্পপীশী শট পা্পাঁটি 


(১) বহুস্তৃতি করে কহে শুন দয়াময় 
জীবে এই গুণ নাহি ভোমাতেই হয় 052 চঃ 

(২) রাজা। ভট্যাচাধা | সতামেবীর়মীহথর; অগ্যথ। ঈদৃররুণ। জীব 
ন ঘটতে কুষ্ঠহারিতৃস্ক যোগীন্রস্তাপি সংগচ্ছতে | চৈ১ 6: নাটক। 

(৩) ইথমন্দ বিকম্ছর স্বর লিগ মু বচনামৃতদ্রবৈঃ। ২ 

হবাদয়ন শ্রতিমতাং শ্রুতিবয়ং চিত্তমগ্যপহরণ স জখিবান্‌। 
রি চৈ; চঃ নার্টক। 

(£) জিয়ড় নৃদিংহ ক্ষেত্র । ভিজিগাপটম ব বিশাখা পত্তনের নিকট 
৫ মাইল মধো পিংহাচল নামক স্বান। এখানে রেলওয়ে ট্রেশন 
আছে । নুপিংহদেবের শ্রীমলির পর্বতের উচ্চ পাদ,শে। বিজন 
মূর্ত আলোকে এবং মূল নৃদিংহ মুর্তি মনিরাভ্যনরে বিরাজমান । রা" 
দুজ মন্প্রঘায়ের বৈকবগণ এই নৃসিংহদেবের সেবাইন্ত। 


শী ৮ টিপিপি পিপিপি সি 
এ শর্শীশীত ৩ শিশিশিিশ শি ০ 


১২২৭ 


হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি নৃসিংহদেবর্কে দণ্ডতবত 
স্বতিনতি করিয়া বহ্ক্ষণ প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্তন করি- 
লেন। আজামুলম্বিত শ্রীহ্জঘুগল উদ্ধে উত্তোলন করিয়া 
তিনি নৃসিংহদেবের স্তব করিলেন, 

উগ্রোহপ্যনগগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নুকেশরী । 

কেশরীব স্বপোতানা মন্তেষা মুগ্রবিক্রম: ॥ ভাগবত । 

শ্রবৃদিংহ জয় হুদিংহ জয় জয় নৃসিংহ। 

প্রহলাদেশ ! জয় পন্মমুখ পদ্মভূঙ্গ | 

নৃনিংহদেবের সেবকবুন্দ প্রভুর গলদেশে মালাপ্রপাদ 
পরাইয়া দিলেন। এক লসৌভাগ্যবান্‌ বিপ্র তাহাকে 
ভিক্ষা করাইলেন। সে রাত্রিতে প্রভু সেখানে রহিলেন। 
নুমিংহ দেবের সেবকবৃন্দ প্রতৃকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। 
গোবিন্। ও কৃষ্ণা তাহার সঙ্গেই আছে। প্রেমাবেশে 
এডু জীয়ড়নুসিংহদেবের পূর্বকাহিনী সকল বলিতে লাগি- 
লেন। এই ভক্তিক্কাহিনীর বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্- 
সুন্দর, আর শ্রোতা নুদিংহদেবের সেবকবৃন্দ (১)। প্র 
কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন আর শ্রোতাবগ নিবিষ্ট 
চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। প্রভু হাসিয়া কহিলেন,--"এই 
গ্রামে পূর্ববকালে প,ড়া নামে এক গোপ বাস করিত। 
তাহার জাতি ব্যবসা ছিল কৃষিকম্ম। তাহার গৃহের 
নিকট একখণ্ড ভূমিতে সসার চাষ করিয়াছিল। সেই 
ক্ষেত্রে পর্যযাঞ্ত পরিমানে সা উৎপন্ন হইয়াছিল। পুড়া 
রাজি দিন আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া তাহার ক্ষেতের সসা 
রূক্ষা করিত। গৃহে যাইবার আর অবসর পায় না। 
কাহার উপর রক্গণাবেক্গণের ভার দিয়া সে গৃহে যাইতে 
পারে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইল। কারণ গৃহে তাহার 
জন্যান্ত কাজকর্মখও আছে। একদিন মনে মনে বিচার 
করিল এই 'কার্যের ভার শ্রকৃষ্ণকে দ্িব। এই বলিয়া 
পৃ'ড়া শ্রীরুষ্ণ ভগবানের নাম ধরিয়া প্ডাকিয়া কহিল “হে 


পপ শিপ ৮ পপ পপ 


(১) শ্মরণ হইল পূর্ব রহস্ত-কাহিলী। 
প্রেষায় বিহ্বল কথ! কহয়ে আপনি ।। 
গুন শুন নর্চলোক রহস্য আনল । 
ধেম মতে অবত।র জী হৃলিংহ || ৮৫ মঃ 


ীপ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাটল-লীলী। 


কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সসার ক্ষেত রক্ষ। করিবে। 
তোমার নামে আমি বৈষ্ণবর্দিগকে কিছু ফল দিব” । এই 
রূপে শ্কুষণের উপর ভার দিয়। ক্ষেত্রস্বামী নিশ্চিন্ত আছে। 
একদিন পড়া ক্ষেতে আসিয়। দেখিল কিনে তাহার 
ক্ষেতের সসা খাইয়া গিয়াছে । ইহাতে তাহার «মনে বড় 
দুঃখ হইল। সে তখন প্রীকুঞ্ককে ডাকিয়া কহিল “রুষ্ণ ! 
তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈলা'' | এই বলিয়া সে কান্দিতে 
লাগিল। কান্দিতে কাঙ্গিতে পুনরায় কহিল,-. 
_--শুন লারায়ণ | 

কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন'? ॥ চৈঃ মঃ 

এই বলিয়া সে তাহার পর্ণকুটারে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া 
রহিল। তিন প্রহর রাত্রিতে সে দেখিল, এক প্রকাণ্ড 
বরাহ আপিয়া তাহার ক্ষেতের গাছ পাতা! ছিডিতে লাগিল 
এবং ফল খাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পুড়৷ তাহার 
ধনুকে বাণ দিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বাণবিন্ধ করিল। 
বরাহ বাণবিদ্ধ হইবা মাত্র “রাম রাম” শব করিয়া 
কাতর ডাকে পর্বত গহ্বরে প্রবেশ করিল। প্ুঁড়া এই 
পশুর মুখে রাম নাম শুনিয়। বিম্মিত হইয়া মনে করিল 
“ইহা! ত বরাহ নহে, ইনিই সেই ভগবান” ॥ এই ভাবিয়। 
তাহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। সে সেই পর্বত 
গহ্বরের নিকট গিয়। তিন দিন উপবাস করিয়া পড়িয়া 
রহিল। কেবল সে বলে “কে তুমি? কে তুমি” । কিন্ত 
কোন উত্তর ন। পাইয়। বড় কাতর হইল। তখন ভক্ত 
বৎসল শ্রীভগবানের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি 
আকাশবাণী দ্বারা কহিলেন “আমিই ভগবান! তোমার 
ক্ষেত্রফল নষ্ট করিয়াছিললাম বলিয়৷ তুমি আমাকে বাণ- 
বিদ্ধ করিয়াছিলে। তাহাতে কোন চিন্ত। নাই। তুমি 
গৃহে আগমন কর” (১)। পণ্ড়া ভক্ত। শ্রীভগবানের এই 
কথ শুনিয়। তাহার মনে দাকণ ব্যথা ল।গিল। সে অধিক- 
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(১) দয়! উপাজল গ্রড়ু করুপানিধান। 
আকাশে কছেন কথ। মামি ভগবান | 
জামারে মারিলি তের কৈনু অপচগ্ন। 
চিত্ত! না করিহ যাই আপন আ।লয়। চৈ) মঃ 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গ্রভূ ও রাজা প্রতাপরুদ্র,__দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্যোগ । 


তর কাতর হইয়া মনে মনে স্থির করিল “আমি বড় 
পাপী। আমি ভগব|নকে যাণবিদ্ধ করিয়াছি। আর 
এ পাপদেহ রাখিব না। উপবাদ করিয়া গরাণত্যাগ 
করিব।” 
“উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর”। 
এই বলিয়া মে সেই নিজ্জন পর্বত,গহ্বরে অনাহারে 
পড়িয়া রহিল। সে অনেক উপবাণ করিল। তাহার দেহ 
ক্ষীণ হইল। এই রূপে কয়েকদিন গেল। হঠাৎ পুনরায় 
দৈববাণী শুনিতে পাইল, 
“কেন বে অবোধ পড়া মধ অকারএ। 
অপরাধ নাহি যাহ আপন ভৰন ॥” চৈ: ম: 
পড়া কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিল,__ 
“তোমারে মারিলু' বাণ কি কাজ জীবনে? 
মরিলেই নাহি ঘুচে এ দোষ আমার। 
এ দোষ উচিত হয় যমের গ্রহার ॥ 
শুদ্ধ হেব আর আমি কোন প্রতিকারে। 
সবে একমাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ 
এ কোমল গায়ে তোর বাথা এত দিল। 
ধিক্‌ ধিক্‌ প্রাণ মোর তোমারে কহিল। 
(মার পিতৃলোক প্রভু গেল নরকেরে । 
আর লোক নবক যাবে দেখিবে ষে মোরে |” চৈ: মঃ 
ভক্তবৎসল শ্রীভগবাঁন ছৃঃখার্ত ভক্তেব মনব্যথা বুঝিয়া 
পুনরায় দৈববাণী দ্বারা উত্তর দিলেন,_- 
“নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপাব । 
পূর্ববজন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি । 
এহে! কালে তোর পাপ মব লেলাঙ আমি। 
তোর দেহে মোর দেহ জানিহ সর্বথা। 
নিশ্চয় আমারে তুমি নাহি দেহ ব্যথা“ ॥ চৈঃ মঃ 
পু'ড়ার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে কৃপানিথি 
শ্রীভগবানের কপার কথা স্মরণ করিয়! কান্দিয়া আকুল 
ইইল। তাহার মনের মধ্যে কত ভাবের যে উদয় হই 
তেছে তাহ] ভগবাঁনই জানেন। সে ছই হাত জুড়িয়। 
ভগবানের চবণে কান্দিতে কাদ্দিতে গ্রাণ খুলিয়৷ নিবেদন 
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করিল “গ্রসু| তুমি অভয় দিয়াছ বলিয়াই বলিতেছি, 
আমি কি করিয়া জানিব তুমি আমার দোষ ক্ষমা করিলে? 
তুমি যদি সাক্ষাৎ দর্শন দান কর তবে বুঝিতে পারি। তুমি 
যদি বল, আমি একথা রাজার গোচব করি। আমাকে 
তুমি যাহ। বলিলে, তুমি যদি তাহা বাজার নিকটে বল, 
তাহা হইলে আমি বড় স্থথী হইব” । পড়ার এই কখ। 
শুনিয় শ্ীভগবান আকাশবাণী দ্বারা কহিলেন,--. 

'“যে বলিল! সেই হ'বে পাইলে তুমি বব” । 

গড়া মহা আনন্দিত হইয়! একেব|রে রাজবাড়ী গিয়। 
*|জিব হঈল। দাববানকে বলিয়। প।ঞজাব সহিত সাক্ষাৎ 
করিল। কবখোড়ে দরিদ্র ভক্ত গোপ পড়া রাজাকে 
আগ্ঠোপান্ত নকল কথা নিবেদন করিল। রাজা্াড় ধর্শ- 
গ্রাণ ছিলেন। পড়ার কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া 
কহিলেন “এসকল কথা সত্য ত”? পঁড়া উত্তর করিল 
“মহারাজ! আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ঠাকুর আমাকে 
যাহা আজ্ঞ। করিয়াছেন, আপনাকেও সেই আজ্ঞা করি 
বেন” । রাজ। মহা সন্তষ্ট চিত্তে সগোঠি পদব্রজে সেই পর্বত 
গহবরের নিকট গিয়া ভূমিবিলুষ্ঠিত হইয়। ভক্তিভরে ঠাকু- 
রের নিকট আত্মনিবেদন করিলেন। অম্নি দৈববাণী 
হইল,_- 

“মিথ্যা নহে শুন রাঙ্গা! পড়ার বচনে। 

তুমি সাক্ষী হইলে পড়া হইল আঘার। 

ইহা সনে নাহি আর যম অধিকার "| চৈঃ মঃ 

শ্রীভগবানের শ্রীমূখের মধুময় বাণী শ্রবণ করিয়া রাজ। 
প্রেমানন্দে অধীর হইয়া নৃত্য কবিতে করিতে সেই ভাগ্য 
বান গোপনন্দনের চরণে পতিত হইলেন । তাহার ম্হ্ষী 
গণও পুড়ার চরণতলে পতিত হইয়া প্রেমানন্দে ফান্দিতে 
লাগিলেন। রাজা পুঁড়াকে কাদিতে কান্দিতে কহিলেন, 

তুমি মোর গুক হঞ| কৃষ্ণ মিলাইলা। 

কুষ্ণের শ্রীমুখ-কথ! তুমি শুনাইল]॥ চৈঃ মঃ 

বাজার ঈদৃশ আন্তি ও দৈন্ত দেখিয়। শ্রীকষের মনে 
তাহার প্রতি দয় উদয় হইল। পুনরায় তিনি টদৈৰবাণী 
ছাব। রাজাকে কহিলেন।_. 
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“মোর ভক্কে জাতিবুদ্ধি না করিলে তুমি। 

তোরে দেখ! দিব রাজ! কহিলা ত আমি ॥ 

ছুপ্ধ মেচন তুগি কর এই স্থানে । 

দুগ্ধেব সেচনে আম! পাবে বিছ্বমানে ॥ চৈ: মং 

রাজ! শ্রীভগবানের এই আদেশবাণী শুনিয়৷ তৎক্ষণাৎ 
নগরে ঘোষণা] করিয়া কলসে কলগে দুদ্ধ আনাইয়া সেই 
পর্দততগহ্বরে ঢালাইতে লাগিলেন। দেখানে ছুগ্ধের নদী 
প্রবাহিত হইল। ক্রমে সেই স্থানে শ্রীকের ময়ুরপুচ্ছ 
চূড়া দৃই হইল। মহানন্দে রাজা হরিধ্বনি করিয়া! নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। তখন সেখানে অনেক লোক সংঘটু 
হইয়াছে । নানাবিধ মঙ্গল বাদ্য বাজিতে আরস্ত করিল। 
চতুদ্দিকে উচ্চ হরিধ্বনিতে মুখরিত হইল। সর্বলোক 
দুই বাহু লয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । যত ছৃগ্ধ 
ঢালিতে লাগিল, ততই শ্রুকৃষ্ণ ভগবানের অপূর্ব সৌন্দর্য্য 
শালা শ্রীঅঙ্গ উপরে উঠিতে লাগিল। জানদেশ পর্য্্ত 
উঠিলে পুনরায় আকাশবাণী হইল, “আর দুগ্ধ ঢালিও ন। 
আমি আর উঠিব না. আমার চরথ দর্শন হইবে না”। (১) 
ইহ শুনিয়। রাজার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি 
সেখানে ঠাকুব মন্দির গ্রন্তত করাইয়। দিলেন, মহোৎসব 
€ও সেবা ভোগের বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন। এক দিন 
রাজ। পুঁড়াকে কহিলেন “পুড়া! তুমি রাজ! হও, আমার 
আর রাজ্যে প্রয়োজন নাই। তোগার এই কৃষ্মুক্তিটি 
আমাকে দাও। আমি ইহার পেব| করিয়৷ জীবন সার্থক 
করি পড়া রাজাকে বলিল “রাজা! তুমি অজ্ঞানের মত 
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(১) বত জুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শবীর। 

উঠিল শরীর দেখে এনাভি গভীর ॥ 

অধিক ঢালে দুগ্ধ অন্তর হরিষে। 

প্রভু সব অবয়ব দেখিবার আশে ॥ 

উঠিল শরীর জানু দেখে বিদ্যমাঁন। 
ন।ঢালিহ দুধা আল্দা ছেল পরিমান ।। 
তবহু ঢালয়ে দু্ধ মনের হরিষে। 

পদভল দুই খানি ন| উঠিল শেষে 

হেন কালে আঞ্জাবাণী উঠিল গগনে। 

ন! উঠিবে পদ আর নাকর যনে ॥ চৈ মং 


শ্রীশীমন্মহাপ্রড়ুর নীলাচল-লীল|। 


কথ| কহিতেছে। আমি তোমার রাজ্য চাহি না। আমর! 
ছইজনে মিলিয়৷ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবা। করিব”। রাধা 
ইহাতে সম্মত হইয়া পুড়ার সঙ্গে একক্রে স্টরবিগ্রহসেব! 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেল। 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এখানে প্রকট হইয়াছেন, এসংবাদ 
রাঁজোর সর্বত্র গ্রচার হইল। সকলেই প্রীবিগ্রহ দর্শন 
করিতে আসিতেছে । বহুলোক নিত্য সেখানে আপিয়া 
থাকে। একদিন নৌক] করিয়া এক গৃহস্থ সাধু ছুই পরমা- 
সন্দরী স্ত্রী সঙ্গে লইয়া শ্রী গ্রহ-দর্শনে আগিলেন। লজ্জায় 
সাধুস্ত্রী সঙ্গে করিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলে, তাহার ছুই ভক্তিমত্তি স্ত্রী কান্দিতে লাগি. 
লেন। তাঁহার পতির চবণ ধরিয়া কহিলেন,-. 

তুমি গুরু সঙ্গে করি কুষেেবে দেখাও! 

মো সভার ভাগ্যতর তুমি না খুচাও॥ চৈঃ মঃ 

সাধু বলিলেন “তাহা হইবে না, তোমাদের জন্ত 
প্রসাদ আনিব”। তাহার স্ত্রী কিছুতেই ছাড়িতে 
চাহিলেন না। তখন সাধুর মনে ক্রোধ হইল। ভিনি 
ক্রোধ ভরে কহিলেন,-« 

“তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া! আমি থাকি ঘরেশ। 

ইহ। শুনিয়া ছুই রমণীতে যুক্তি করিলেন “পতিদেৰ- 
তাকে ত্যাগ করিয়াই আমরা কৃষ্ণ দর্শনে যাইব । কৃষ্। 
ভঙ্জনে পতিত্যাগ দুষণীয় নহে”। এইরূপ দৃরঢ়গ্রতিজ 
হইয়। ছুই রম্ণীতে একস শ্রীবি গ্রহ দর্শনে গেলেন। পতি 
গৃহে রহিলেন। কিন্তু তাহার মনে বড় ধিক্কার হইল। 
তিনি তাহার স্ত্রীয়ের একাস্তিক কৃষ্ণানুরাগ দেখিয়া 
আপনাকে শত শত ধিকার দিতে লাগিলেন। তখন 
তাহার মনে বিষম অনুতাপ হইল “কন আমি ইহা- 
দিগকে অপম্মান করিয়। শ্রবিগ্রহ দর্শনে বাধা দিয়াছিলাম””? 
সাধু তখন তাহার পরমা ভাগ্যবত্তী পত্বীদ্বয়কে নিকটে 
ডাকিয়। কহিলেন «তোমরা ধন্য । তে।মাদের কৃষ্ণভক্তি 
ও কুষ্ণ।্রাগ জগতে অত্ুলনীয়। আমি তোমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া যাইতেছি চল” । রমণীদ্বয় মহানন্দে ম্বামীসঙ্গে 
শ্রীক্। দর্শনে চলিলেন। এই গৃহস্থ সাধু সওদাগরের 
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সার্ধবভৌম ভট্টাচার্ঘয, প্রভু ও রাঁজ। প্রতীপরুত্,--দক্ষিণ দেশ যার উষ্ভোগ। 


ব্যবসা করিতেন। শ্রমন্দিরে গিয়া গ্রাবিগ্রহ দর্শন করিয়া 
সন্ত্রীক পৃজা ভোগ দিয় তিনি মন্দিরের বাহিরে আসিয়া 
দেখেন, তাহার সঙ্গে পতবীন্বয় নাই, আর শ্রীমন্দিরের দ্বার 
বন্ধ হয়া গিয়ছে । তিনি বিশ্মিত হইয়া এদিক ওদিক 
দেখিতে লাগিলেন । এমন সময় শুনিতে পাইলেন শ্রীবি- 
গ্রহের মন্দিরাত্যন্তরে তাহারা শ্রীডগবানের সহিত কথা 
কহিতেছেন। তিনি সাধু, ভগবন্ত্ত, তাহার আর বুঝিতে 
কিছু বাকি রহিল না। তিনি তাহার ভাগ্যবতী পত্রীদ্বয়ের 
প্রতি শ্রীক্ণের এই অদ্ভূত কুপার কথা ম্মবণ করিয়া 
আনন্দে গদ-গদ হইয়। উচ্চৈঃস্বরে স্তব করিতে লাগি- 
লেন। শ্রীভগবান সাধুর স্তবে সন্ধপ্ট হইলেন। হঠাৎ 
শ্রীমন্দির দ্বার আপনা আপনিই খুলিয়! গেল। সাধু দেখি- 
লেন অপূর্ব দৃশ্য । তাহার ছই পরমা ভাগ্যবতী পত্ধী 
পাষাণ হইয়া শ্রীকুষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন (১)। সাধু 
তাহার পত্বীদ্ধয়ের সৌভাগা দেখিয়া প্রেমানন্দে, অধীর 
হইয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, 


পতি ছাড়ি কৃষ্ণপতি দেখিবাবে গেল । 
তে কারণে কৃষ্ণ পতি দৃঢ় পাইল ॥ চৈ: মঃ 


মাধ শ্রীবিগ্রহ-চরণে পতিত হইযা বহ্থ নতিস্ততি 
করিলেন। ই্ররুদ্ণ ভগবান তাহার শুনে তুষ্ট হইয়। 
তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। সাধু কবোড়ে কহিলেন 
“প্রত! আমার পিতা মাতা আমাব নাম পাখিয়াছিলেন 


(১) ঠাকুর দেখিতে দেই আইল। নগদাগর | 
চুই নারী লঞ্। গেল। মন্দির ভিত্তর || 
গ্রভু নমন্থর সাধু ডেগেল বাহিরে। 

সাধু বাহির হেলা দ্বার লাগিল মন্দিরে।। 
লেউটিয়! দেখে দুই মারী নাই পাশে। 
মন্দির ভিতরে তার। প্রভুকে সম্ভাষে ॥ 
বুঝি! সে সাধু স্তব করে উচ্চনাদে। 
প্রবিল| ঠাকুর তারে কৈঙা। পরদাদে || 
ঘুচিল মন্দির দ্ব।র দেখে ছুইজন। 
পাষাণ হইয়। গ্রভুর পাঁঞাছে চরপ | চৈ; ম 


১২৫ 


“জীয়ড় | আমার এই প্রার্থনা, যেন আমার নাষে 
আপনার এই ্ীবিগ্রহের নামকরণ হয়” । শ্রকুষ্চভগধান 
হানিয়া বলিলেন 'তথান্ত” | এই জন্ত শ্ীবিগ্রহের নাম 
হইল “জীয়ড় ঘৃসিংহঃ, | 

চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম। 

বর মাগো মোর নামে হউ তোর নাম॥ 

মা বাপে থুইল মোর এ নাম জীয়ড়। 

আপনার নামে প্রভু নাম মাগে বর ॥ 

জীয়ড় নুপিংহ নাম তেঞ্ি পরকাশ। 

আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ ঠচ৮ঃ মঃ 

এই ভক্তি-কাহিনীটির বক্তা মহাপ্রভু গ্বয়ং। তিনি 
প্রেমাবেশে আবিষ্টভাবে প্রেমাশ্রপূর্ণলোচনে নৃমিংহ 
দেবেব সেবকবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়। এই কাহিনীটি কীর্তন 
করিতেছিলেন, তখন শ্রোতভাগণের আনন্দের পরিসীমা 
ডিল না। তীহাদিগের নেত্র প্রত্তুর শ্রীবদনচন্ত্র হইতে 
আব উঠ্াইতভে পারিতেছিলেন না। তাহারা দেহধর্ছ 
ভূলিযা আত্মহারা হইয়। গ্রতৃর শ্রীমুখনিঃহত মৃধামাখা 
রুষ্ণকথ| শুনিভেছিলেন। কথা শেষ হইবামাঙ্ প্রত 
গান্বোখান করিলেন । “কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষণ কৃষঃ 
হে” শবে দিগন্ত কম্পিত বরিয়া তিনি পথে বাহির হই- 
লেন। গ্রামবাসী লোকবুন্দ হরিধবনি করিতে করিতে 
তাহার পশ্চৎ ছুটিল। মত্ত সিংহগতিতে প্রভু নিমেষের 
গধ্যে তাহাদের চক্ষুর অন্তরাল হইলেন। কৃষ্ণদাস ও 
গোবিন্দ বু কষ্টে দৌড়িয়! তাহার লাগ পাইলেন। প্রত 
প্রভাতে জীয়ড় নুসিংহক্ষেত্্র হইতে যাত্রা করিলেন। 
তাহার রাত্রি দিন জান নাই, দিকৃবিদিক জ্ঞান নাই। 

প্রভাতে উঠিয়। চলিলা প্রেমাবেশে । * 

দিগবিদিগ. নাহি জ্ঞান রাজি আব দিবসে॥ চৈঃ চঃ 

প্রেমোন্বত্ত হইয়া প্রত পথ চলিতেছেন। যেদেশ 
যে গ্রামেব মধ্য দিয়া তিনি চলিতেছেন, সে সকল দেশের 
লোককেই পূর্ব বৈষ্ব করিতেছেন। এইভাবে 
দক্ষিণ দেশবাসীদদিগকে উদ্ধার করিতে করিতে জগতগুক 
প্রগৌরাঙ্গগ্রতথ গোদাবরীনদী তীরে আলিয়া উপস্থিত 


১২৬ 


হইলেন। পবিজ্রললিলা গোদীবরীকে দেখিয়া প্রভৃর 
শ্রীষমুনা মনে পড়িল। নদী তীরস্থ স্থুরম্য কানন দেখিয়া 
তাহার মনে লীবৃন্দাবনের স্মৃতি উদয় হইল (১)। তিনি 
বন্ুক্ষণ ৫* মানন্দে নৃত্য কীর্তন করিয়া নদী পার হইয়া! হ্নান 
করিলেন। শ্সানান্তে নদীতীরে কিছু দূরে বসিয়া ৫+মা- 
বেশে কুষ্ণনাম সংকীন্তন করিতে লাগিলেন। এমন 
সময়ে বিদ্যানগরের রাজপ্রতিনিধি রামানন্দ রায় বাদ্যভাগ্ত- 
সহ মন্তযুযানে আরোহণ করিয়। বু লোকজন সঙ্গে নদী- 
স্নান করিতে সেখানে আলিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজ! 
ও রাজ প্রতিনিধিদিগেব রাঙ্জপথে বাহির হইবার সময় 
বাদ্যাদির অনুষ্ঠান কর। রীতি তৎকালে প্রচপিত ছিল (২) 
রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সহআ্রাধিক বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ষণ ছিলেন। 
তাহারা নদীতীরে বপিয়া যথাবিধি পুজ। পাঠ তর্পনাদি 
করিতে লাগিলেন । সর্বজ্ঞ গ্রভু চিনিলেন ইনিই রাম 
রায়। রাম রায়ের সহিত মিলিবার জন্ত প্রভুর মন উং- 
কণ্তিত হইল; কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়। বসিয়া কুষঃ 
নাম করিতে লাগিলেন। শ্গৌরাঙ্ প্রস্থুর অপরূপ বূপ- 
রাশি এবং অপূর্ব শ্রীঅঙ্গজ্যোতিতে আরুষ্ট হইয়! রামা- 
নন্দ রায় আপনা আপনিই গ্রভূর সন্্রিকটে আসিয়া 
তাহাকে দগ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । রামানন্দ রায় এষ 
নবীন সন্্যাসীর অপূর্ব্ব বূপলাবণা দেখিয়া চমত্কৃত হইলেন। 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতকার লিখিয়াছে ন,-- 

হূর্ধ্যশত সম কান্তি অরুণ বসন। 

স্থবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন।॥ 

দেখিয়! তাহার মনে হৈল চমৎকার । 

আপিয়া করিল দণ্ডবত নমস্কার ॥ 

প্রত গ্রেমানন্দে বিভোর হইয়। নদীতীরে বসিয়। 
ছিলেন। রামানন্দ রায়কে দেখিয়া £েমভরে উঠিয়া 
দাড়াইলেন। প্রেমাশ্রবিগলিত নয়নে কহিলেন “উঠ, 


পস্পি্পীশিপিসপী পিসি 


(১) গোদাবরী দেখি ছৈল যমুণ। ম্ররণ। 
তীরে বন দেখি স্মতি হৈল বৃন্দাবন ॥ চৈ: চঃ 
(১) হেন কালে গোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। 
মান করিবারে আইল! বাঁজন| বাজার ॥ চৈ: চং 


শীজ্রীমশাহাপ্রভুর নীলাচল-লীল|। 


কুষণ কহ কৃষ্ণ কহ+। তাহাকে আশিঙ্গন করিতে সমূতস্থক 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি রামানন্দ রায়?” 
রামানন্দ রায় করযোড়ে প্রতুর চরণে নিবেদন করিলেন, 
“আমিই শৃত্রাধম তোমার চরণের দাস রামানন্দ ।” 
অম্নি প্রভূ প্রেমানন্দে অধীর হইয়। ভাগ্যবান্‌ ভক্ত- 
প্রবর রামানন্দ রায়কে ছুই বাহুদ্বারা স্থদৃঢ়ভাবে প্রেমা- 
লিঙ্গনৈ আবদ্ধ করিলেন। প্রেমাবেশে গ্রতৃু ও দামে 
উভয়েই মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন (১)। ভক্ত ও 
ভগবানের এই মধুমিলনে উভয়েরই আনন্দ। উভয়েরই 
নয়নে আনন্দাশ্র বিগলিত হইল । উভয়েরই অঙ্গে অই- 
সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল । উভয়েরই উভয়ের 
প্রতি স্বাভাবিক প্রমভাব উদয় হইল । উভয়েই প্রেমানন্দে 
গদগদ হইয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন । বেদজ্ঞ 
বিপ্রগণ শ্লানাহ্হিক তর্পনাদি করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ও 
রাজ প্রতিনিধি রামানন্দ রায়ের এইরূপ অদ্ভূত গ্রীতি- 
মিলন দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়। বিচার করিতে লাগি- 
লেন “এই নবীন সন্ক্যাসী চির অপূর্ব ব্রহ্মতেজ দেখিতেছি, 
তিনি শুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া এত কান্দেন কেন? 
ই যে রাজগ্রতিনিধি রামানন্দ রায়, ইনিও পরম গম্ভীর 
স্বভাব। এই নবীন সন্গাসীর অঙ্গম্পর্শে এমন উন্মত্ত 
হইলেন কেন ?* বিপ্রগণ এইরূপ মনে মনে বিচার 
করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ দৃষ্টিদ্বার1 উভয়ের প্রতি 
সবিশেষ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রভূ দেখিলেন 
ইহারা বহিরঙ্গ লোক, অমনি নিজ্ভাব সম্বরণ করিলেন। 


এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন। 
বিজ্ঞাতীয় লোক দেখি প্রতৃ কল সম্বরণ ॥ চৈঃ চ: 
পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু ও রামানন্দ-মিলনে উভয়েরই 








৭০০ জপ আজ কা শীট শঁীশাশীশী 


(১) উঠি প্রভু কছে উঠ কহ কৃষক কৃষঃ। 
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষঃ || 
তখপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ । 
ভিছ কহে সেই মুঞ্জি দাস শূদ্ যন্দ॥। 
গবে তারে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন । 
প্রেষাবেপে প্রভু ভৃত্তো দোছে জচেতন।। ছৈঃ চং 





সার্ববতৌম ভষ্টাীধা, প্রভু ও রাজা প্রতাপরুজর, দক্ষিণ দেশ যাঁজার উদ্ভোগ । 


প্রতি শ্বাভাবিক প্রেমভাব দুষ্ট হইল। ইহার একটু 
ব্যাথা প্রয়োজন। রায় রামানন্দ পূর্বাবতারে ব্রজের 
বিশাখা সখি এবং প্রত সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্রন্দন। উভয়ের 
মিলনে ব্রজস্থন্দরীগণের ব্রজেন্ত্রনঙখন শ্রীকষে যে শ্বাভাবিক 
প্রেম এবং গ্ররুষের ব্রজ্ববনিতাগণে যে সহজ প্রেম,কলিযুগে 
তাহ! ভক্তভাব অঙ্গীকার বশতঃ উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছ- 
ভাবে নিহিত থাকিলেও, এই মধু মিলনকালে সেই পূর্ব 
হ্বভাবসিন্ধ ভাবের পুনরুদয় হইল। বহিরঙ্গ লোকের 
নিকট প্রেমভাব ম্বতঃই সঙ্কচিত হয়। প্রত দেখি- 
লেন এই সকল পণ্ডিতাভিমানী বেদজ্ঞ বিপ্রগণ বিজাতীয় 
|পোক, অর্থাৎ ব্রজপ্রেমভাব-বিরুদ্ধ লোক। অতএব 
ইহাদিগের নিকট ভাব সম্বরণ করাই বিধেয়। এই 
| ভাবিয়া অনিচ্ছা সত্বেও দুই জনেই প্রেমালিঙ্গন-বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন করিয়া চিত্ত স্থির করিলেন। উভয়ে তখন নদী- 
তীরে একটি নিজ্ন স্থানে উপবেশন করিলেন। প্রত 
হাসিতে হাসিতে রায় রামানন্দকে কহিলেন, 

সার্বভৌম ভ্টাচার্ধা কহিলেন তোমার গুণে । 

তোমারে মিলিতে মোরে কহিল যতনে । 

তোমা মিলিবারে মোর হেথ! আগমন । 

ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ চৈঃ চঃ 

রায় রামানন্দ করযোড়ে প্রেমানন্দে গদগ্দ হইয়া 
গ্রেমাস্রনয়নে প্রভুর স্থন্দর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়| 
'কহিলেন-- 
"মোরে সার্বভৌম করেন ভৃত্াজান। 

পরোক্ষেও মোর হিতে হন সাবধান ॥ 

তার কুপায় পাইন তোমার দরশন। 

আজি সফল হইল মোর মন্থস্ত জনম। 

সার্বভৌমে তোমার কুপা ত'র এই চিহু। 

অন্পৃশ্ঠ ম্পশিলে হঞ! পায় অধীন ॥ 

কাহা তৃমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ । 

কাহা মুঞ্জি। রাজসেবী বিষয়ী শদ্রাধম ॥ 

মোর স্পর্শে না করিলে ঘ্বণা বেদভয়। 

মোর দরশন তোম| বেদে নিষেধয় | 
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তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম। 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্খা।॥ 

আম! নিম্তারিতে তোমার ইই! আগমন । 

পরম দয়ালু তুমি পতিত পাবন। 

মহাস্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। 

নিজ কার্ধা নাহি তবু যান তাব ঘর ॥ (১) 

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহতজেক জন। 

তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ 

কষ হরিনাম শুনি সবার বদনে। 

সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে | 

আকুতে গরুতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ ॥ 

জীবে ন| সপ্তবে এই অপ্রারুত গুণ ॥ চৈ: চঃ 

রামানন্দ রায় প্রভৃব তত্ব বুঝিয়াছেন, তাই তাহার 
মনের কথ| গুলি খুলিঘ। বলিলেন। তিনি প্রত্ৃকে স্পষ্টই 
বশিলেন “তুমিই সাঞ্ছাৎ ঈশ্বর । জীবে এত রূপ ও গ্রণ 
শম্তভবে না।” রামানন্দ বয় একটি বিষয় বড় আশ্তর্যয 
দেখিলেন। তাহার সহিত পণ্ডিতাভিমানী বেদজ্ঞ বর্শ- 
জড় প্রায় সহ বিপ্র ছিলেন। তাহারা প্রথমে প্রভুর 
কার্যে কটাক্ষ করিয়াছিলেন । তর্ক বিচার করিয়া তাহার 
এহ অগ্ঠকার কাণ্-কারখান। পর্যয।লোচনা করিতেছিলেন। 
এই নকল বিপ্র গ্রহ্থর কৃপায় 'মকম্মাৎ ভক্তিপথের পথিক 
হইলেন। ন্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনে তাহার শ্রীমুখ- 
নিঃস্ছত হরিনাম মহামন্্ে দীক্ষিত হইয়া তাহা্দিগের শুদ্ধ 
হৃদয় সরস হইল, তর্কনিষ্ঠ মন দ্রব হইল, নয়নে প্রেমাশ্রু- 
ধারা বিগলিত হইল) অঙ্গে পুলকাবলী দৃষ্ট হইল । সকলেই 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতেছেন। উপস্থিত সর্ধলোক এক 
তিলার্ধকাল মধ্যে বৈষ্ণব হইল। এ সকল বড় ছুরূহ 
কাধয। মানুষের দ্বারা ইহা কখনই হইতে পারে না। 
তাই রায় গামানন্দ প্রভুকে কহিলেন-- 

“জীবে না সম্ভবে এই অপ্রারকত গুণ” 
তিনি আরও দেখিলেন প্রভু বিরক্ত সন্ন্যাসী । তাহার 


(১) মহদ্বিচলং নৃনাং গৃহিনাং দীনচেতসাং। 


নিঃশ্রেরলায় গগবন্‌ করতে নাস্তখা কচিৎ || মন্তাগবত ১1৮1২ 
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পক্ষে বিষয়ী লোকের সংশ্রব একেবারে নিষিদ্ধ। ইহ 
ব্দোজ্ঞা। প্রভু বেদাঁজ্ঞায় ভয় না করিয়া সর্বসমক্ষে 
তাহাকে ঠেম।লিঙ্গন দানে রুতার্থ করিলেন । ইহ! সাধারণ 
সন্াসীর কার্য নহে। এই সকল বিচার করিয়া পরম 
পণ্ডিত এবং পরম ভাগবত রায় রামানন্দ প্রতৃকে সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর মনে করিলেন; কিন্তু গ্রতু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার 
এবং চতুর চুড়ামণি। তিনি সততই আত্মগোপন করিতে 
তংপর। আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি আত্মগোপনে 
তৎপর হইতেন। গ্রন্থ রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়া 
ঈষৎ হাপিয়। উত্তর করিলেন,__ 
“তুমি মহা ভাগবতোত্বম। 

তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন। 

অন্যের কি কথা আমি মায়াবাধদী সম্গাসী । 

আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাপি । 

এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোপিতে। 

সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ চৈঃ ভাঃ 

চতুর চুড়ামণি শ্ীগৌরভগবান ভক্তের মান বাঁড়াইতে 
চিরদিন তৎপর । তিনি রায় রামানন্দের কথা উল্টাইয়া 
লইয়া তাহাকে যাহা বলিলেন তাহাতে 5ক্তচূড়ামণি 
রায় মহাশয়ের আর কথা কহিবার সামর্ধয রহিল না। 
শ্রীভগবানের স্তবস্ত্রতি করিয়া ভক্তের যে আনন্দ, ভক্তের 
গুণাঙ্বাদ করিয়া ভগবানেরও তদ্রপ আনন্দ বোধ হয়। 
ভগবানের গুণকীর্তন ভক্তের পক্ষে যেমন প্রীতিগ্রদঃ-- 
ডক্কের সক্মানবদ্ধন শ্রীভগবানের পক্ষে তদপেক্ষা গ্রীতি- 
জনক। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন-- 





এই মৃত ছহে স্ততি করে দৃহার গুণ। 
দু'হে দুহার দরশনে আনন্দিত মন ॥ 


ইতি মধ্যে এক বিষ্ুুভক্ত বেদজ বিপ্র আসিয়া গ্রতুকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া নিম্ত্রণ 
গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতে গ্লাগিল 
দেখিয়। প্রত রামাননা রায়ের প্রতি কর্ষণণয়নে চাহিয়া 
হানিয়া কহিলেন-. 


শীশীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল! | 


তোমার মুখে কৃষ্ণকথ। শুনিতে হয় মন। 
পুনরপি তোমার যেন পাই দরশন ॥ চৈ চঃ 

রামানন্দ রায় অতিশঘন লজ্জিত হইয়। করযোড়ে প্রতুর 
চরণতলে নিপতিত হইয়া! কান্দিতে কার্দিতে কহিলেন-_- 

-শাটিআইলা যদি পামর শোধিতে । 

দর্শন মাত্রে শুদ্ধ নহে মোর তুষ্ট চিতে ॥ 

দিন পাচ সাত রহি করহ মার্জন। 

তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥ চৈ: চঃ 

এই কথা শুনিয়া করুণাময় প্রতৃ ঈষৎ হাসিলেন। 
সে হাসির মন্্ রামানন্দ রায় বুঝিতে পারিলেন না। 
তাহার দ্বারা শ্রীগৌরভগবাঁন নিজ কার্য সাধিবেন, এই 
আননে প্রভু হাসিলেন। রামানন্দ রায় নিতাস্ত অনিচ্ছা 
সত্বে তখনকার মন্ত প্রভুকে দণ্ডবৎ 'প্রণাম করিয়া তাহার 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। উভয়েই উভরের দর্শনা- 
কাজ্ষায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়। আছেন। ক্রমে 
দিবা অবসান হইল। সন্্যাদেবী আসিয়া উপস্থিত হই 
লেন। প্রভু গোদাবরীতটে একটা নিভৃত স্থানে আগিয়! 
বসিয়াছেন, স্থন্গিগ্ধ সান্ধ্যসমীরণ মৃদুমন্দ গ্রবাহিত হইতেছে, 
স্ব্সলিলা গোদাবরী কুল কুলনিনাঁদে প্রতূর গুণ গাহিতে- 
ছেন। আজ তাহার মনে বড় আনন্দ। তিনি আঙ্জ 
শ্রীমুনার ভাগ্য পাইম় প্রেমানন্দে তরঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য 
করিতেছেন। প্রতুর শ্রীবন্দাবনের স্মৃতির উদয় হইয়াছে। 
তিনি নদীতীরস্থ স্থরম্য উপবনের শোভা সন্দর্শন করিয়া 
প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃশ্বরে কৃষ্ণকনাম করিতেছেন। 
এমন সময়ে একটি মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া রায় রামানম' 
প্রচ্ছন্পবেশে গ্রভুর নিকটে আপিয়া তাহার চরণ বন্দন| 
করিলেন। £ভূ গাঙোথান করিয়া তাহাকে গা 
প্রেম(লিঙ্গন দানে কুভার্থ করিলেন। ইহার পর প্রত্ুর 
মহিত রামানন্দ রায়ের যেসকল তত্ব-কথা হইল, তাহা 
স্বতস্্র ও বিস্তারিতভাবে পর অধ্যায়ে বপ্রিত হইবে। 

বিদ্যানগরে রায় রাগানন্দকে কপা করিয়। প্রত 
গোদীবগীতীগন্থ পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিলেন । তাহা 
প্রবদননিংস্যত-- 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ | 


রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাখব রক্ষ মামূ। 
কষ কেশব কুচ কেশব, রুষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌॥ 
শ্লোকের উচ্চববে পঞ্চবটীবন প্রকম্পিত হইল । পঞ্তপঞ্ী 
কীটপতঙ্গ পধ্যন্ত রামনামে উন্মন্ত হইল। প্রভুর মনে 
পূ্বন্মতি উদয় হইল। প্রেঘানন্দে বাহাজ্ঞান শূন্য হইয়া 
তিনি শ্রীরাম লক্ষণের নাম কবিগা উচচ্ঃস্ববে ঘন ঘন 
ডাকিতে লাগিলেন, আর এই বশিধ। কাদিতে লাগিলেন,_- 
এইখানে কুঁড়ে ঘব বাঠিলা লক্ষণ । 
মৃগী মারিবাবে পাম করিল! গমন ॥ 
শ্রীবাম উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষণ । 
এইখানে মীতা হরি লইল রাবণ ॥ চৈঃ ম্‌ঃ 
তাহীব পব হুঙ্কার গঞ্জন করিয়া পিংহনাদে “মার মার 
ধর ধব” শব্দ করিতে কবিতে উর্দশ্বাসে দৌড়িতে 
লাগিলেন । কখন তিশি উঠচ্চ:দ্ববে “লক্ষণ লক্ষণ” বলিয়। 
ডাকেন, কথনণ বা শীতাব না করিয়। অঝোরনযনে 
ঝুরেন (১)। তাহার সঙ্গে কদ্ঃনান ৪ গোবিন্দ । তাহার! 
প্রভুর অবস্থ! দেখিয়। ভীত হইলেন। ভক্তছুংখহারী প্রত 
কিছুক্ষণ পৰে আত্মসন্বরণ করিলেন । 
দর্ষিণদেশবাপী লোক সকল নানমতাব্লম্বী। ধাহার! 
বৈষ্ণব তাহারা শ্রীরাথ উপাসক। কেই কর্মজড়, কেহ ব 
তত্ববাদী, বছ লোক শ্রসম্প্রদামভুক্ত টৈষ্ণব। জ্ঞান- 
মার্গাবলম্বী বিগ্ভাভিমানী পণ্ডতও অনেক আছেন। 
উপধর্খ্বযাজী গাষণ্ডী অসংখ্য । জগত গ্ুক শ্রীগৌরান্ধ গ্রভৃকে 
দর্শন করিয়া,তীহার শ্রমুখণিংস্থত হরিনাম মৃহামন্ত্ শ্রবণ 
করিয়া, এই সকল ঠিম্নমতাবলম্বী লোকনকল শ্রীরুষ্ণোপাসক 
পরম বৈষ্ণব হইল এবং সকলেই কৃষ্ণনাম লইতে 
, লাগিলেন হ)। 


(উদ | 


(১) ইহা! বলি কান্দে প্রত প্রেমায় বিহ্বল । 
মার মার বোলে প্রতু বোলে ধর ধর ।। 
লক্ষণ লক্ষণ বলি ডাকে উভরয়। 
সীতা] ম্মওরিয়! কনো অবশ হিয়াঁয়॥ চৈ মঃ 


পিপলস জপ 





(২) দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার । 
কেহ কন্মা কেহ জ্ঞানী পাদত্তী মপার ॥ 
১৭ 


১২: 


বঞ্চবটাবন দর্শন কিয়া প্রত গেউছশী গগন 
করিলেন। 
কিলেন। পেখানে দাদরাম মহাদেব আছেন। প্রত 
ত/হাকে৪ দর্শন করিলেন। ইহার পর অতোবল নৃসিংহ 
দর্শনে গমন কবিলেন। শ্বিগ্রহ দর্শনে বড় আনন্দ 
পাইলেন। শ্রীমন্দিরে আনন্দ-নৃত্য করিলেন। তৎপরে 
সিন্ধবন্টে যাইয়া সীঁতাপতি শ্রীবঘুনাথেব শ্রীবিগ্রহ দর্শন 
করিয়া তিনি পবানন্দে এগ্র হইলেন । এইস্থানে রামডক্ত 
এক বিপ্র প্রহ্থকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার গৃহে ভিক্ষা 
করিলেন। এই বিপ্র রাম নাম ভিন্ন "খে অন্য কথা কহেন 
না। নিবন্তব ্টাহাব ধণণে খাম নাম। প্রভু এই রামভক্ত 
বিপ্রকে কণা করির। ক্ষন্দকেত্রে ১) যাইয়া শ্রীকান্তিকের 
মৃন্তি দর্শন করিলেন । পর তিনি 'জ্রমল্লনগরে 
আমিয়া ধ্রিবিক্রমমুা্তি দর্শন করিলেন । এই নকল তীর্ধ- 
ক্ষেত্র দর্শন কাবর। শ্রহু পিদ্ধবটে সই খামভক্ত বিপ্রের 
গৃহে মাসিলেন। কবিবাজগোন্বাা পিখিখা ছেন,-- 

তীর্থযাত্রায় তাথক্রম কহিতে না পারি। 

দক্িণধ।ঘে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি। 

অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন। 

কহিতে না পারি তার যথা অন্গক্রম (২) ॥ 


শিপ 


তাহার এ গার ভান বাত মশ শন 


তাত 





সেই দব লোক প্রাতুর দর্শন প্রমাবে। 
নিজ নিজ মত ছাড় হেল! 'বকবে। 
বৈষুবের মধ্যে রাম উপাসক সব। 
কেহ তন্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষব || 
মে সব বৈধ মহা প্রভুর দর্শনে । 
কৃষ্ণ উপাদক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে | চৈ: চঃ 
(১) হায়দ্রাবাদের মধ্যে | 
(২) কবিরাজ গোত্ামী শ্রীমন্মহাপ্রহুর যে ঘা বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাতে তৌগলিক ত্রম নাই, তাহ তিনি ন্বরং শ্বীকার 
করিয়াছেন। শ্রীগোবিনা কর্দকার কৃত করচায় ষে বর্ণনা আছে তাহাতে 
কিছু কিছু ভৌগলিক ক্রস নির্দেশ দৃষ্ট হয়। কুঁপাময় পাঠকবর্গকে 
এই করচাখানি পাঠ করিতে মনুরোধ করি । এই খ্রস্থ মতে রাজযাহেতরী 
হইতে মহাপ্রভু নিষন্দ গিয়াষ্ছিলেন। এবং সেখান হইতে চুঙিয়াজ 
ভীরধ গিয়াছিলেন। 


১৩০৩ 


শ্রীভগবানের লীলাগ্রস্থ ইতিহাস নহে। ল'লাকথার 
ক্রম অন্বক্রম নাই। শ্রীল বুন্দাবনদাস ঠাকুরও 
লিখিয়াছেন,- 
এসব কথার অম্ুক্রম নাহি জানি। 
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ 
প্রত কেন সেই রামতক্ত বিপ্রের গৃহে কিরিয়া 
আগ্সিঃলন? ইহার কিছু রহশ্ত আছে । গত আনিয়! 
দেখিলেন সে শামভক্ক বিপ্রনিবস্তুব কুষ্ণনাম লইতেছেন, 
আর রাম নাম করেন না। সর্বজ্ঞ প্রভূ সকলি জানেন, 
তধাপি সেই ভাগ্যবান্‌ বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_ 
কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল। 
পূর্ব্বে তৃমি নিবস্তর কহিতে রাম নাম। 
এবে কেন নিরন্তর কহ কষ্ণজনাম ॥ ৫5: চ: 
এই বিপ্রের অকম্মাৎ অ'জন্মকালের স্বভাব পরিবন্তনের 
কারণ, তাহারই মুখ দিঘ্া প্রভু প্রকাশ করিলেন। বিপ্র 
করঘোড়ে প্রত্র প্রশ্থে নিয়লিখিত শাস্্বদা্মত উত্তর দিলেন 
যথ! প্রচৈতন্যচরিতামুতে,-- 
বিগ্রকহে এই ভোমার দর্শন প্রভাব । 
তোম| দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব ॥ 
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার । 
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ 
সেই হৈতে কঞ্চনাম জিহবাতে বসিল। 
কষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল ॥ 
বাল্যকাল হইতে মোর স্বভাব এক হয়। 
নামের মহুম! শান্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ 
এই বলিয়া রামভক্ত বিপ্র প্রথমে পদ্মপুরাণের একটি 
শ্লোক পাঠ করিলেন । সেটি এ৯ঈ,-- 
রমস্থে যোগিনোহনস্তে সত্যানন্দেচিদাত্বনি | 
ইতি রাঁম পদে নাপৌ পরং ব্রঙ্গাভিদীয়তে ॥ (১) 
পরে মহাভারতের নিম্নলিখিত গ্লোকটি পাঠ 
করিলেন, 


আপা পাশ পাপ পপ পণ সা 





(১) ক্নোকার্থ। সতা আনল ও চিৎস্বরূপ আত্মার যোগীগণ রমণ 


ঘরেদ। এই হোতু রাহ ণ্দে পরম বগ্ধা বলিয়া কার্ল করা যায়| 


্রীশ্রীমন্মহাগ্রভূর নীলাচল-লীলা। 


কৃষিভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবুতিবাচকঃ। 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রদ্গ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে (২)। 
ইহার পর পদ্মপুরাণের আব একটি ক্লোক পাঠ করি- - 
লেন। পার্ধতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি-_ 
রামে রামেতি রামেতি রমে ! রামে! মনোরমে ! 
সহত্্ নামভিস্তলযং রাম নাম বরাননে (৩) ॥ 
সর্বশেষে ব্রঙ্গাগুপুরাণান্তর্গত একটি শ্লোক পাঠ করিয়া 
কৃষ্ণনামের মহাত্মা বাখ্যা করিয়। প্রত্বুকে শুন।ইলেন। সে 
উত্তম শ্পোকটি এই, -- 
সহন্রনাস্াং পুণ।ানাং জিিরাবৃত্ত।াতু বৎ ফলং। 
একা বৃত্ত তু $্ণন্ত নামেকং তথ প্রষচ্ছতি (৪)। 
রামভক্ত বিপ্র শান্ত্জ্ঞজ। তিন প্রহৃকে কহিলেন,- 
এই বাকো কঞ্ণচনামের মহিমা অপাব। 
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার। 
ইঞ্টদেব রাম তার নামে স্থখ পাই। 
সখ পাঞ| সেই নাম রাত্রিদিন গাই ॥ 
তোমার দর্শনে যবে কঞ্চনাম আইল। 
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিণ। 
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহ| নির্দারিল। 
এই বলিগা সেই ভাগ্যবান বিপ্র প্রভুর চরণতলে 
পতিত হইলেন। প্রভু তাহাকে উঠাইয়্া। প্রেমালিঙ্গন 
দানে কৃতার্থ করিলেন। সেদিন তাহার গৃহে গ্রতু তিক্ষা 
করিলেন। বিপ্র মগোষ্টি £ভুর অপ্রামূত প্রণাদ পাইয়া 
মানবজীবন নফল করিলেন। 
প্রভু এই নীলারঙ্রস্থলে বুঝাইলেন, “কৃষত্ব 
ভগবান স্বয়ং”, আব অনাানা অবতার সকল তাহার অংশ- 


(২) কৃষি ভূ বাচক অর্থাৎ সন্তাবাচক শব ণনিবৃত্তিবাক শব 
কৃষ ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণ হয়, ইহাই পরম ব্রহ্মা বাচক 
বলিয়! অভিহিত হয়েন। 

(৩) মহাদেব পার্নসীকে কহিলেন হে মনোরষে। তুমি রাম 
এই নাম শ্রবণ ন্তর। হে বরাননে! সহস্র নাসের তুল্য এক রাম নাম। 

(8) পত্র সহশ্র নামের তিন বার পাঠে যে ফল হয়, কৃষঃ(বত্তার 
মন্বন্ধীয় যে কোন নাম একব।র মায় পাঠে দেই ফল প্রদান করে।। 





প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ । 


কলা। আর সেই শ্বয়ং ভগবান এ্রষঃই শ্রীগৌরাঙ্গ। 
নাম ও নামী অভেদতত্ব। প্রতুর শ্রীমুখে কষ্ণনাম শুনিয়া 
রামভক্ত বিপ্রের মনে শ্রীকুষ্ক্ুর্তি হইল, প্রুর শ্রীমৃষ্তি দর্শন 
করিয়া তীহাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণ বলিয়া জ্ঞান হইল। 
বিপ্রের ইষ্দেব শ্রীরামচন্ত্র শ্রীকষ্ণের অংশাবতার (১)। 
যখন পূর্ণব্রঙ্গদনাতন স্বয়ং ভগবানের খ্রমূর্ঠি ও নাম 
রামভক্ত বিপ্রের মনে ডি হইল, তখন তাহার জিহ্বায় 
রাম নামের পরিবর্ডে শ্রীরুঞ্জ নামের অধিষ্ঠান হইল। 
তিনি তাহার ই্দেব শ্রীবামচন্দ্রের কূপায় হ্বয়ং ভগবান 
শ্রীরুষ্ণচন্দ্রকে প্রাপ্থ হইলেন এবং শ্রীকঞ্চনামের গুণে 
পবম কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন পাইয়া ধন্য হইলেন । 
ভাহা তিনি প্রহর চণণে অকপটে নিবেদন করিলেন, 

“সেই ₹& তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দারিল।” 

পর দিন প্রভাতে প্রত্ত দিদ্ধবট হইতে যাত্রা করিয়া 

বৃদ্ধকাশী (২) আসিয়া শিবদর্শন করিলেন। সেখান হইতে 
বহু ব্রাঙ্গণের বাস একটি গ্রামে আসিলেন। মেখানে 
বু লোকের নংঘট্ট হইল । চতুর্দিকের গ্রামস্থ লোক 
আসিয়া প্রভুর সঙ্গ লইল। তী£র অপরূপ বূপ সর্ববচিত্ত।- 
কর্ষক, তাহাপ শ্রমৃগ্ঠিব প্রভাব অতিশয় বিশ্বযজ্নক। 
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, _- 

প্রভুর প্রভাবে লোক আইল ধরশনে ৷ 

লক্ষার্ববদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥ 

তার্কিক, মীমাংনক, মায়াবাঁদী সম্গাসীগণ, সকলেই 

আসিলেন। বেদবেদান্ত, সাংখাদশন পাতগ্রল, স্মৃতি, 
পুরাণ প্রভৃতি সকল শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রভুর সহিত তর্ক 
বিচারে পরাস্ত হইঘ1 তাহার মত গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব 
হইলেন । 


সপ শন্পাশ শি পিতা শা পা 


(১) রাষাদি মুর্তিযু কল! নিয়মেন তিন্‌ । 
নানাবন্চার মকরোছুবনেযু কিন্তু 
কৃঙ হবয়ং নমভভবৎ পরম পুমান যে! 
গৌবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজ।মি || ব্রদ্গীদংছিত। 

(২) কেহ কেছ কালহস্তিপুরকে বৃদ্ধকাশী বলেন 


১৩১ 


সর্বত্র স্থাপয়ে প্রত বৈষ্ণব নিচ্ধাষে। 
প্রভৃব সিদ্ধান্ত কেহে' না পার খণ্ড; * 
হারি হারি "ভু মতেকরেন বেশ 
এইমত বৈষ্ণব প্রভূ কৈল দক্ষিণদেশ ॥ চৈ: চঃ 
এই প্রকারে জীবোদ্ধার করিতে করিতে পু দক্ষিণ 
পথে চলিয়াছেন। তাহার শ্রীমুখের একটি বাণীতে, ত্বাহার 
কমলনয়নের একটি গুভদৃষ্টিতে, তীহার শ্রীঅঙ্গের বাতাসে 
সর্বজীব উদ্ধার হঈল। তাহাব শ্রীমুখনিংস্গত কৃষ্ণনামে 
সর্বলোক উন্মত্ত হইল। তাহার অপরূপ বূপবাশি দেখিয়া, 
তাহার অপুর্ব প্রেমাবষ্ট ভাব দেখিয়া দক্ষিণ দেশবাসী 
নরনারীবৃন্দ একেবারে দুগ্ধ হইয়া তীহার সঙ্গ লইল। 
সকলেই বৈষ্ণব হইয়! রুষ্ণনাম করিতে লাগিল । কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়া ছেন--. 
গৌসাঞ্জির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ। 
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সর্বদেশ। 
প্রভু এক্ষণে জিমন্দ *গবে মায়া উপস্থিত হইলেন। 
তিমন্দ নগরের রাজ: বৌন্ধবন্মাবলম্বী। এখানে বন্থবৈধন্ধ 
বাদ করেন। বৌদ্ধচ'ধ্য মহ! মহা পণ্ডিতগণ আছেন। 
রাজসভার পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া স্থির করিলেন প্রত্ুর 
সহিত বিচার করিতে হইবে। রাজা মধ্যস্থ হইলেন। 
প্রচণ্ড তর্কবিচার-যুদ্ধ চলিল। কৌদ্ধাচার্ধ্যগণ নব প্রস্থা- 
নের তর্ক উঠাইলেন। বৌদ্ধশান্ত্র তর্কপ্রধান শান্ত্। 
বুদ্ধদেবের প্রবচনই বৌদ্ধদিগের প্রস্থান নর্থাৎ মতদ্দরূপক 
গ্রস্থ। বুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃহ্ুত বাণীগুলি তাহার শিষ।গণ 
তালপত্রে লিখেন,তা হার দ্বারা তিনটি পোটিক। অর্থাৎ সিন্দুক 
পূর্ণ হইয়াছিল। এই জন্য ইহার নাম “ত্রিপেকেট”। উহা! 
সংস্কত ভাষায় লিখিত। এই সকল শাসন্্বিৎ বৌদ্ধাচার্যা গণ 
প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত। তাহার মকলেই "তুর নিকট 
তর্কযুদ্ধে পরাঞ্থ হইলেন । বৌদ্ধ রাকা মৃহ। লঙ্গিত 
হইলেন। সকল লৌঁকে বৌদ্ধদিগকে দেখিয়া! উপহাস 
করিতে লাগিল। প্রত্থর উপর তাহাদিগের ক্রোধ হইল। 
গৃহে যাইয়া এই সকল পাধপ্ী পঞ্ডিতগণ কুমন্ত্রণা করিয়া 
এক থাপ অপবিত্র অন্প বিষুণগ্রসাদ বলিয়া লোক স্বারা 


১৩২, 


"ভূর ভিক্ষার জন্য পাঠায় দিল। কারণ তাহারা প্রতৃকে 
বৈষ্ণব সম্ন।াসী বলিয়া বুঝিতে পারিল॥ প্রভুর সম্মুখে 
যখন অন্রপ্রণাদেণ খাল ধাখ। হইল, এক মহাকায় পক্ষী 
অকন্মাৎ সেখানে আপিয়। সন্নপ্রসদলহ থালি তাহার 
চঞ্চুপুতে উঠাহয়' লইয়! গুমন্ত্রণাকাবী বৌদ্ধদিগের মধ্যে অন্ন 
গুলি!ছড়াইয়া দিল এবং থ'লিপানি -শীগ্ষাচাধ্য বামগিরির 
মন্তকে নিক্ষেগ করিল । ৩।সশাবে পড়িয়। খালিখানি 
দ্বার] তাহার মাথ! কাটি! রক্তপাত হইল। তিনি অচৈ- 
তন্ত হইয়া ভূমিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
শিষাগণ হাহাকার কবিষ। কান্দিতে লাগিল (১)। তখন 
সকলে মিলিযা পরামর্শ করিয়া গভুর নিকটে আসিয়! 
তাহাদের আচাধ্যকে অচৈতন্যাবস্থায় তাহার চরণকমলে 
মমর্পণ করিয়া কহিল-- 

“তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপবাধ। 

জীয়াহ আমার গুক কবহ্‌ প্রসাদ? ॥ চৈ: চঃ 

গ্রভু হালিয়া উত্তৰ করিলন- 

লব কল কৃ্ণ কুষ্ণ হবি । 

গরুক'্ণ কহ কুষ্খনা উচ্চ পি ॥ 

তোমা সবার গু" বে ঢা চেতন । 

সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি কর কৃষ্ণ শঞ্চীর্তন | 5: চঃ 

বৌদ্ধগণ মকলে মিলয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । 

তাহারা সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া! বৌদ্ধাচার্ধ্য রামগিরির 
কর্ণের নিকট যাইয়া মধুব 'ছরে কৃষ্ণ রাম” নাম শুনা- 
ইলেন। রামগিরি চেতনা পাইয়া হরি নাম করিতে 





৮6-১ ম হ 





(১) প্রতুকে বৈধব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল|। 
সর্বববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রপ। কৈল! || 
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়। । 
প্র আগে আনিল বিযুপ্রসাদ বলিয়।। 
হেন কালে মহাকার এক পক্ষী আইল! । 
ঠোটে করি অন্ননহ খালি লয়ে গেল! |] 
বৌদ্ধগণের উপর নন পড়ে অমেধ্য হইয়া । 
বৌন্ধচার্যের মাথার থালি পড়িল বাজিযা ॥ 
তেরছে পড়িল থালি মাথ। কাট। গেল। 
মুচ্ছিত হইয়া আচার্য তৃমিতে পড়িল || চৈ চঃ 


শীশ্রীমন্মহাগ্রড়ূর নীলাচল-লীল|। 


করিতে উঠিয়া বসিলেন। প্রতৃকে সম্মুখে দেখিয়া কর- 
যোড়ে কান্দিতে লাগিলেন। তাহার হ্বদয় অন্থতাপানলে 
দগ্ধ হইতেছে, কারণ তিনি প্রভৃর সহিত কপট ও কুব্যবহার 
করিয়াছেন। লজ্জায় তিনি প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চক্ষু 
তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না । অতিশয় আর্তি সহকারে 
বিনয়নআ্বচনে তিনি কিছুক্ষণ পরে প্রতৃর চরণে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন 

তুমি ত মানুষ নহ নবীন সন্্যাসী। 

থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি ॥ 

পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে । 

কুপা করি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে ॥ গোঃ করচা 

প্রন্ত টৈন্ের অবতার। তাহার টদশ্য শক্রমিত্র সকলের 

নিকট সমান। তিনি রামগিরিকে হস্তে ধরিঘ়। উঠাইয়া 
কহিলেন “বামগিরি রায়! তুমি আমার মাথার ঠাকুর। 
যিনি একবার মাত্র হরিনাম লন, আমি তাহাকে মাথায় 
করিয়া রাখি, তুমি হরিনাম গ্রহণ করি্জাছ, অতএব 
তুমি আমার মাথার ঠাকুব” (১॥ গরতুব শ্রীমুখের এই 
সকরুণ মধুময় দৈন্যবাণা শ্রবণ কটিয়া বৌন্ধাচাপ্য রামণ্গরি 
অঙ্গ আছাড়িরা হুঁমিতে পড়িয়া শ্রীগৌরভগবানের ছুই 
খানি রাঙ্গা চরণকম্ল দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে 
কহিলেন-_ 

“নরাধমে কি বলিলে তুমি দয়াময়। 

সর্বজীবে থাকি তৃমি দেখিছ সকল |” 

রূপ। করি রাঙ্গ] পায় দেহ মোরে স্থল |” গোঃ কঃ 


করুণানিধি প্লীগৌরাঙ্গ প্রত রামগিরিকে পুনরায় উঠ. 
ইয়া গঢ় প্রেমালিঙগন দানে কতার্থ করিলেন। সেই দিন 
হইতে কুতর্কপরায়ণ কর্কশ হৃদয় বৌদ্ধাচাধ্য রাষগিরি ভক্তি 
পথের পথিক হইলেন; প্রভুর কপায় ভক্তিরসে তাহার 


(১) হানিয়! চৈতন্তপ্রভু কৃপা করি কয়। 
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায় ॥ 
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন। 
মাথার ঠাকুর মেই এইত সাধন|| গোঃ করচ1। 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ নরম" | 


কঠিন হৃদয় সরস হইল। ইহাতে প্রতুর মনে বড় আনন্দ বৃক্চকোল (২) তীর্ঘে গমন করিলেন । 


হইল | 
রামগিরি পাষগ্ডের ভক্তি উপজ্জিল। 
ইহা হেরি প্রভু মোর আনন্দে পুরিল ॥ গোঃ ক: 

বৌদ্ধাচাধ্য রাঁমগিরি যে পথে গমন করিলেন তাহার 
শিষ্যগণও সেই পথান্গগমন করিল। বৌদ্ধরাজা প্রস্তর 
রুপায় কুষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হইলেন। ব্রিমন্দ নগরের সর্ব 
লোককে এইভাবে বৈষ্ণব করিয়া প্রভু সেখান হইতে 
যাত্রা করিলেন। রামগিরি তাহার সঙ্গে যাইতে চাহি 
লেন, প্রভু তাহাকে সঙ্গে লইলেন না। 

ত্রিমন্দ হইতে প্র ত্রিমল্প নগব হইয়া ব্রিপদী (১) 
তীর্থে আসিয়া পীছিলেন ॥ এই ছুই স্থানে চতুভুর্জ বিষু 
এবং শ্রীরামচন্দ্রের মুত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পৰ 
পান|-নরলিংহ ১) তীর্থে আপিথা প্রেমাবেশে শুমিহ 
দেবকে বনু স্ততিনতি করিলেন। সেখান হইতে শিব, 
কাঞ্ধী (৩) তীর্থে আসিয়। প্রভূ শিবদর্শন করিলেন । তাহার 
পর এভু বিষ্ুকাঞ্কী (8) তীথে গমন করিলেন। এই 
তীতে শ্রশ্রীলক্ষীনাবারণের ঘুদ্তি আছেন। প্রন এই পরম 
সুন্দর মূর্তি দেখির| প্রেমানদ্দে বহুগণ বৃত্যকীর্তন করিলেন। 
এই স্থানে প্রত হই দিন ছিলেন । এঙুর কপার বহু শৈব 
সন্্।সী বৈষঞব হইলেন। সে প্রদেশের সর্ব লোককে 
বৈষ্ণব করিয়া তিনি ত্রিমল্ল নগর (৫) দ্যা ব্রিকালতস্তি 
গমন করিলেন। এই তীর্থে হপিদ্ধ মহাদেব মুর্তি আহেন। 
প্রভু মহাদে বকে স্ততিনতি করিয়। পঙ্গীতাথে আগিলেন। 
এখানেও শিবমুর্তি আছেন। শিবদর্শণ কগিয়। তিনি 


৮ সী তোশিটাশিপীশাটি 
৮৮ শীশিিটি 


১ শশী রশি 


(১) ব্রিপদীলউপ্তর আর্নট। এখানে গ্লেলওয়ে ট্রেসন আছে। 
ধেস্কটাচল পর্বতের উপত্যকায় অবস্থিত । তিবামর ত্রিপদীর নামা্তর | 

(২) পানা নৃসিংহ - কৃষ্ণ(জিলায় অবস্থিত । 

(৩) শিবকাী- কগ্রিভিরাম। এখানে অনেক শিখমনির আছেন, 
কৈলাশনাথের মন্দির লতি প্র।চীন। 

(৪) বিঞ্ুুকাঁঞী-কৰ্িভিরাম। এখানে খরোদারাজেব প্রতিষ্ঠিত 
গ্রবিধুবিগ্রহ আছেন। অনন্ত সরোবর আছেন। 

(৭) ত্রিমল্লতাঞ্জোর। 


১৩৩ 


বৃক্ষকোলতীর্থে 
শ্বেতববাহ মুর্তি আছেন। শ্রীভগবানের বরাহমুর্তিকে 
স্তিনতি করিয়া প্রভু পীতান্বব শিবলিঙ্গ দর্শনে যাইলেন । 
সেখানে শিয়ালী (৩) তৈরবী দেবীব শ্রীমন্দির আছে। প্রা 
দেবীকে দর্শন কবিপেন। ছাহার পর কাবেরী নদীতীরে 
আগিযা গো-সমাজ শিবলিঙ্গ দর্শন কবিলেন। পরে বেদ 
বনে আসিয়া মমুতলিঙ্গ শিবূর্তি দর্শন করিলেন। প্রত 
থে যে শিবালয়ে গমন করিলেন সেই সেই স্থানে শৈব- 
দিগকে বৈষ্ণব কবিলেন। কবিরাজ গোম্বামী টিখিয়া. 
চেন-- 
“স্ব শিবালমে শৈব করিল বৈষ্ণব” | 

ইবিনম মহামনের প্রভাবে শৈব, শাক্ত, গাণপতা, 
সৌব সকলেই পরম টির হইলেন । ইহার পর প্রত 
দেব্থানে আসিছা শবিষুমূর্তি দন কিয়া আনন্দে নৃত্য 
কটন করিলেন। এইস্থানে শ্রলন্দ্রদায়ের বৈষ্বগণের 
সহিত ইঈগো্টী কবিলেন। এখানে কুস্তকর্ণ কপালের (৪) 
দবোবব দেখিলেন।  পাপনাশন তীর্ঘে আগিযা স্নান 
সু ই্রাবধুমুি দর্শন কৰিয়া শ্ররজক্ষেত্রে (৫) রঙ্গনাথ 
দর্শন করিলেন সেখানে গু পরমানঙ্গে গ্রেমাবেশে 
নত্যকীর্তন করিলেন। প্রভু যেখানেই যান তাহার সঙ্গে 
বহুপোক মন্্রগমন করে। সৃবলিত আজানুলম্থিত দীর্ঘ 
বাহুুগল উদ্ধে উত্থিত কিয়া যখন গ্রহ “কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
কু কফঃ কু কৃষ্ণ তে শবে উচ্চৈঃম্বরে কীর্তন করিতে 
করিতে পথে চলেন, তাহাকে দেখিয়া উন্মত্ের ম্যায় সর্ব 





শা শিপ শ্পীশা স্পা 7 ২২ শী শশী পিস? পিপি 


(২) ত্রিকাল হস্ত, পঞ্চ তীর্থ, বৃক্ষকোল, চিঙ্গলীপ্ট জেলায় অবস্থিত । 
(৩) শিয়াজিল তৌতীর জেলায়। তথ! হতে ত্রিচিনপলী জিলা 
কাবেরী নদীতীরে আমিলেন । |] 

(৪) কুস্তকর্ণ কপালে অর্থাৎ কুন্তকর্ণের মস্তকের খুলিতে থে 
সরোরর হইয়াছিল, তাহ! দর্শন করিলেন। কুস্তকর্ণ পাল,স্বর্তমান 
কম্বাকোনাম্‌ জিলা। 

(৫) শ্রীরক্ষক্ষেত্র লত্রিছিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কেলিরণ 
নদীর উপর ল্লীরঙ্গম অবহিত। প্রীরঙ্গনাথের মন্দির ভারতীয় যাবতীয় 
মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ । 





(০৯০ 


১৩৪ 


লোঁক তাহার সঙ্গে “কৃষ্ণ হে! করিতে করিতে করিতে 
ছুটিয়া চলে। সেদৃশ্ঠট অতি মনোরম। যুগধর্মম প্রবর্তক 
শ্রগৌরাঙ্গপ্রহ ক্নামের প্রবলতরজে দক্ষিণ দেশ ভাসা" 
* ইয়| দিয়া চলিয়াছেন। হরিনামের অভূতপূর্ব বস্তা 
আদগ্যি। যেন অকস্মাৎ লমগ্র দক্ষিণ দেশকে একেবাবে 
প্লাবিত করিল। এই প্রবল বন্তরর শোতে না ডুবিল 
এমন লোক নাই। সাধ করিয়া কি পৃজ্যপাঁদ কবিরাঙ্জ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন -- 
“সবে কুষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ” । 


এইরূপে দক্ষিণ দেশে জীবোদ্ধার করিতে করিতে জগত- 


গু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত তুঙ্গভদ্রার নিকট ঢু্ডিরাম তীর্ণে আি- 
লেন। এখানে ঢুপ্ডিরাম স্বামী নামে এক দিগ্রিজদা 
পণ্ডিত বাস করিতেন। তাহ পাগ্ডিত্তা প্রতিভায় সমগ্র 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ আলোকিত ছিল। তিনি জ্ঞানমার্গ 
অবলম্বন করিয়া শুষ্ক তর্কবিচারে সমস্ত জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন। 
প্রন্ব ঘন তু ভদ্রায় যাইলেন, ঢুত্ডিরাম গোস্বামী তাহার 
সহিত তর্কঘুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া জগতগুকু শ্রীগৌরাঙ্গ 
পদে আস্মনমর্পণ করিলেন। প্রতথর পাপ্ডিত্য প্রতিভা ও 
দীনত। দেখিয়া এই পণ্ডিতশিরোমণি বিশেদ লজ্জিত হইয়া 
তাহার চরণতলে পতিত হইয়া কুপ। ভিক্ষা করিলেন। 
কপানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু রূপা করিয়া তাহার নাম রাখি- 
লেন “হরিদাস/১)। দেই হইতে ঢুগ্িযাম স্বামী ভক্তি 
পথের পথিক হইলেন এবং প্রভুদত্ত “হরিদাস” নামের 
সার্থকত। করিলেন 

ইহার পর প্র অঙ্ষয়বট নামক তীর্থস্থানে আসিয়। 
বটেশ্বর 'শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্কন 
করিলেন। সেদিন অনাহারে সেখানে শিবমন্দিরে রজনী 
যাপন কবিলেন। এই স্থানে তীর্ঘরা নামে এক ধনী 
সত্যবা ও লকীবাী ন নামে ছুই সুন্দরী বেশ্যা লইয়। 


রি 5288 পেস সপ পি 





(১) ডি হরিদাদ নাষে খ্যাত হয়। 
কানাকানি পাধণ্ডের। কত কথ কয়।। গো: কর্চ।। 


শ্রীআীমমাহাগরভুর নীলাচল-লীলা। 


আসিয়! উপস্থিত হইল। প্রভুর অপরূপ রূপলাবণয এবং 


উৎকট বৈরাগ্য দর্শনে তীর্থরামের মনে তাহাকে পরীক্ষ। 
করিবার বাসন। প্রতৃই উদয় করিয়া দিলেন। তীর্থরাম 
ছুই বেশ্যাকে দিয়া প্রভুকে নানাভাবে পরীক্ষা করিলেন। 
সে সকল কথ। গোবিন্দ দান তাহার করচায় বিস্তারিত 
লিখিয়।ছেন। নির্বিকার প্রভুর অপূর্বব প্রেমচেষ্টাতে 
ভাহাদিগের সকল ভ্রম দর হইল। প্রন্থ বেশ্যাদ্বয়কে জননী 
বলিয়া সম্বোধন করিয়। তাহাদিগের স্বদয় শোধিত করি- 
লেন। তাহাদ্দিগের সর্বপাপ বিধৌত হইয়া গেল,-্ৃদয় 
নির্মল হইল। তখন তাহারা অঙ্গতাপানলে দগ্ধ হইয়া 
কুপামঘ জগতগ্ুরু শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রয় কবিল!। প্রেমীবেশে 
প্রন সেখানে শৃত্যকীন্তন করিতে পাগিলেন। হুঙ্কার 
গঞ্জন করিয়। উচ্চ হরি সঞ্ষীর্তন করিতে লাগিলেন। উদ্দগ 
নৃত্য করিতে করিতে তাহার পরিধানের কৌপীন ও 
বহিবান খপিযা পড়িল । কীর্তনানন্দে উন্মস্ত হইয়া প্র 
ঘনঘন ভূমিতলে আছাড় খাইয। পড়িতে লাগিলেন। 
তাহার শ্রমঙ্গ হইতে অদূত তেজ নির্গত হইতেছে। 
ধনী তীর্থরাম চমতকৃত হইয়া! প্রভুর চবণতলে নিপতিত 
হইলে কপাময় প্রত তাহাকে চরণে দলিত করিয়া কৃপা 
করিলেন । 


ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। 
চরণ তলেতে পড়ি আয় লইল ॥ 
চরণে দলেন তারে নাহি বাহজ্ঞান। 
হরি বলে বান্ুতুলে নাচে আগ্ুয়ান ॥গোঃ করচা। 


এরূপ সৌভাগা আর কাহার হয়? তীর্থরাম প্রভুর 
চরণতলে পতিত হইয়া! বহু আদ্র করিয়া কান্দিতে লাগি- 
লেন। বেশ্যান্বয়ের বিষম আত্মগ্নানি উপস্থিত হইল। 
তাহারাও প্রত্র চরণে শরণ লইল। ভাবনিধি প্রতৃর 
কম্ল-নয়নছয় দিয়া পিচ.কারার ম্তায় জল ছুটিতেছে। 
তাহার সর্বাঙ্গ প্রেমভরে থবথর কাপিতেছে। তীর্থরাম 
ইহ! দেখিয়। কান্দিয়া আকুল হইয়া ছই হস্তে গ্রভুর চরণ 
বয় দৃঢ় ধারণ করিয়া কহিল, 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ। 


বড়ই পাপ মুঞ্রি পাপী তীর্থরাম। 
কপ। করি মোরে প্রতু দেহ হরিনাম ॥ গে: ক:। 
করুণাময় প্রভু তাহাকে হস্ত ধরিয! উঠাইয়া গাঢ় 

প্রেমলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। দৈশ্তাবত।ব শ্রীগৌর- 
ভগবান তীর্থরামকে কহিলেন “তীর্থরাম ! তুমি সাধু 
পুরুষ। তোমাকে স্পর্শ করিয়। আমি আজ. পৰিত্র 
হইলাম। তুমি 'ভক্তোত্তম” (১)। তীর্থরামের হদয়ে 
অন্ুতাপানল ধৃধু জলিতেছে | ভাহাব উপর প্রভুর এই 
কপা-বাক্যবান শেলেব মহ বিদ্ধ হইরা তাহার হৃদ্য একে- 
বারে গলিয়া গেল। তাহার সর্নপাপ ভন্মীভৃত হইল । 
হদয়ে নিশ্মশল প্রেমভক্তি উদয় হইল। তিনি কীন্দিয়। 
আকুল হইয। প্রভুব ৮রণতলে পুনঃপুন: পড়িতে লাগিলেন। 
প্রত্বও তাহাকে প্রেমভবে তন্ত ধরিয়। উঠাইয়া পুনঃপুনঃ 
প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। পরে 
তীর্থরাম প্রতুর কৃপায স্ুস্থির হইলে শ্রীগৌরভগব!ন 
তাহাকে বহু উপদেশপূর্ণ কথা বলিলেন। তাহাকে 
বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন। শ্রসৃব কয়েকটি উপদেশমাত্র 
এস্থলে উদ্ধৃত হইল । 

প্রভূ কহে তৃণ মম গণহ বৈভবে। 

ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে ॥ 

ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়। 

আব কিছু প্রমাণ ত কহনে না যায় ॥ 

বহু শান আলাপনে কিবা প্রয়োজন | 

বিশ্বাস কবিয়! কৃষ্ণ করহ ভজন ॥ গোঃ কঃ 

প্রভূর উপদেশে তীর্ঘরামের তৎক্ষণাৎ বিষয়-টবরাগ্য 

জন্সিল। তিনি বপনভষণ ত্যাগ কবির। ছিন্ন কৌপীন 
পরিধান করিয়া তিলক মালা গ্রহণ করিলেন। প্রহর 
নিকট হরিনাম মৃহীমন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরিনাম গানে উন্মত্ত 
হইলেন। অতি দীনহীন কাঙ্গাপের ন্তায় ভিধারীর বেশে 


পী্টিসি শীল তি 








(১) তীর্থথাম পাধ্ডেরে কার আলিঙগন। 
প্রভু বোলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন || 
পবিত্র হইমু আমি গরশি হোমারে। 
তু'মত প্রধান ভক্ত কহে বারে বারে ॥ গোঃ করচা। 
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তিনি ছুই বাহু উদ্ধেতুলিয়া পরমাননদে উচ্চ হরিসন্হীর্তন 
করিতে লাগিলেন (১)। ইহা দেখিয়! তাহার পরমা 
সুন্দরী স্ত্রী কমলকৃমাণী স্বামীর »বণ ধাবণ করিয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। তীরথ্রাম হাসিয়। গৃহিণাকে কহিলেন - 
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি । 
বিষ বৈভব সব [ভোগ কর তুমি ॥ গো: করচা। 
কমলকুমারী এই কথা শুনিয়া মৃচ্ছিতা হইয়া পড়ি- 
লেন। তিনি পতিবত| বম্ণী। পতি-পদে আত্মলমর্পণ 
করিতে কুষ্টিতা হইলেন না । ভক্তিমান স্বামীও তাহার 
ভক্তিমতী স্ত্রীকে রূপা করিতে কুপণতা করিলেন না। 
তীর্থরাম কমলকুমারীকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিয়া 
বৈরাগা শিক্ষা কবিতে উপদেশ দিলেন । কমল কুমারী তীর্থ 
হইতে দেশে গ্রত্যাবর্তন কবিয়া স্বামীর বিষয় সম্পত্তি 
সকল দান করিয়া! ভিখারিণীর বেশে হবিনাম ভঙ্গন করিতে 
লাগিলেন (২)। বটেশ্বরে প্রভু সাতদিন থাকিয়া এইকগে 
সর্মালোক উদ্ধার কবিযা দশক্রোশবাপী এক ভীবণ হিংমর- 
জন্তসন্নীনত বিশাল অবণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
প্রনুর শ্রীমুখে কেবগ সেই উত্তম শ্লৌক-- 
বন কষ কিক বীঞ্ কষ কষ কষ হে। 
কৃষ্ণ কৃষ কষ: কৃষ্ণ কুষঝ রুষ্ণ গাহি মাম্‌। 
ভাষণ অবণানীব জীবজন্ত,। কীটপতঙ্গ বুক্ষলত। 
প্রভৃতি সকলেই প্রভুর শ্রীমুখের মপুব রুষ্ণ নাম শ্রবণ 
কারিষা উদ্ধার হইল। গোবিন্দ ও কৃষ্গদাস প্রতুর সঙ্গে 
আছেন। ভীষণ 'মরণা দেখিয়া তীহারা ভয় পাইলেন । 
গ্রঠুর কৃপায় কিন্তু একটী হিংম্র দস্কও ভাহাদেব সম্মুখে 
(১) তীর্থরাম ভূণনম বিষয় ছাড়িয।। 
হরি বলি নাচে দুই বানু পশারিয়। || 
সর্ববাঙ্গে তিলক ধরে পরণে কৌপীন । 
ভক্তিতে করিল। তারে অতি দানহীন || গেোঃ করচ1 
কমলের মায়াজ।ল দেখে ভীর্থরাম। 
ঈবৎ হসিয়। বোলে কর হরি নাম।। 
কালিতে কান্দিতে তবে কমঙলকুমারী। 
ফিরে গিয়া তীর্থ হলে পথের স্থায়ী || গোঃ করচ! 


(২ 


স্পর্ 
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পড়িল ন।। প্রত্ুর পশ্চাৎ্, পশ্চাৎ তাহার! নির্ভয়ে এই 
বৃহৎ অরণা পার হইপ্া মুন্ন! নগরে আসিয়া পৌছিলেন। 
এই মুন্না নগবে অনেক লোকের বাস। প্র একটি বৃক্ষ- 
তলে বসিয়! বিশ্রাম করিলেন। নগরের লক্ষ লক্ষ লোক 
আসিয়া প্রহ্ুকে দর্শন করিয়৷ কৃতার্থ মনে কগিল। এমন 
অপরূপ রূপবান নবীন সন্ধ্যাপী তাহারা কখনও চঙ্গে 
দেখে নাই। কুলনারীনুন্দ পর্যন্ত প্রভৃর অপরূপ রূপ- 
রাশিতে মুগ্ধ হইয়! বৃক্ষতলে আসিয়। তাহাকে দর্শন করিয়া 
হৃদয় ও মন নিণ্মল করিল। প্রত এইস্থানে অদ্ভুত 
নৃত্যকীর্ভন করিলেন। ইহা দেখিতে বহুলোকের সংঘট্র 
হইল। সমগ্র নগরবাসপীকে হরিনামে মত্ত করিয়া তিনি 
সে স্থান হইতে যাত্র। করিলেন। বিদাদ্ধ কালীন নগর 
বাসী বহুলোক ভোজ্য বন্তর প্রভৃতি রাশীকুতি করিয়া প্রহর 
সেবার জন্য দিতে আসিলেন, গ্রতৃ বৃক্ষতলবাপিনী একটি 
বৃদ্ধা ভিখাধণীকে মে সকল দিতে বলিয়! সেস্কান ত্যাগ 
করিলেন (১)। মুক্াবাপী নবনারীবুন্দ প্রভুর দয়া দেখিয়া 
বিশ্মিত হইল। তাহার সঙ্গে অনেক লোক গেল, কিন্ত 
তাহার লাগ পাইল ন1। 


প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের (২) কিছুদিন ছিলেন। শ্রীৎ্গ- 


পাপ পিপিপি 





পপ পা 








(১) প্রত কহে শুন শুন মুন্নাবানীগণ। 
তোমাদের তিক্ষ। আমি করিমু গ্রহণ | 
বৃ্ষতলে এই যে ছুঃখিনী বসে জাছে। 
এই দব অন্ন বন্ত্র দাও তার কাছে।। গোঃ করচ| 


(২) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী নদীর তীরে 
৩" গৃত। ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় সুযুহত সন্দির আর কোথাও 
ন।২। চোলরাজ আদি কুলোত্ত ঙ্গের পূর্বের রাঁজা মহেন্স রাজ্য করেন । 
যাম্নাচার্যা, শ্রীরামান্বজ, মুদর্শনাচাধ্য, প্রতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় 
প্রধান অধ্যক্ষত। করেন। এুদর্শন[চার্ষ্যের অধ্যক্ষতাকালে মুনলমানগন 
প্রীরঙ্গনাথ মন্দির আক্রমণ করিয়। দ্বাদশসহুশ্র বেষঝবকে হত্য। করে। 
রঙ্গ নাথকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। বিজয়নগর রাজোন 
শাসনকর্তা! গোপপানাধ্য বৈনঃবগণের প্রার্থন! মতে রঙ নাথদেবকে 
তিরূপিত হইতে জানয়ন করিয়। তিনবখসরকাল নিজ অধিকারে রক্ষা 
করেন পরে ১২৯৩ শক।নে লীরঙগন্দেজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 


আছ 
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শীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল৷ । 


ক্ষেত্রে কাবেরী নদীতীরে অবস্থিত সুন্দর নগর । এখানে 
শীরঙ্গনাথের মন্দির আছে, এইজন্যই ইহার নাম শ্রীরজ- 
ক্ষেত্র। দক্ষিণ প্রদেশে ইন একটি প্রধান তীর্ঘস্থান। 
শ্ী্গদেবকে দর্শন করিয়। গ্ভু প্রেমানন্দে অধীর হুইয় 
বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী সর্ব- 
লোক প্রভুর অপরূপ রূপ দেখিঘা এবং তাহার শ্রীমূুখে 
মধুর হরিনাম কীর্তন শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইল। এই 
গ্রামে এক গৃহস্থ ব্রাক্ষণ বাদ কবিতেন। তাহার তিন 
পুত্র ছিল; জ্যষ্টের নাম বেঞ্চট ভট্ট, মধামের নাম ত্রিম্ 
ভট্ট, কনিষ্ঠের নাম প্রকাশ নাই। কথিত আছে এই 
কনিষ্ঠ পুত্রই কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী । ইহারা 
শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য স্বরূপ ছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের 
মন্দিরে গ্রহৃব সহিত গথমে এই ভট্রুবংশের ত্রিমল্ল ভটের 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। ত্রিমল্প ভট্ট প্রভুকে কিরূপ দেখিলেন 
ঠাকুর লোচন দান তাহা শ্রচৈতন্তমঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন 
যথ1-_ | 

তথা ত্রিমন্ত্র ভট্ট ঠাকুব দেখিয়া । 

নিরীখয়ে গৌবদেহ বিস্মিত হহীয়া ॥ 

দেহের কিরণ আর গপ্রেমার আবন্ত। 

কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদস্ব॥ 

সর্বলোক জিশি ত্গ ঘেনক স্থমেরু । 

প্রেম ফল ফুলে ভরিয়াছে কল্প তরু ॥ 

হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে । 

দেখিয়া চৌদ্িক ভরি সব লোক কীদে॥ 

এঁছন দেখিয়! সে ত্রিমল্ল ভট্টাচাধ্য ॥ 

কৌতুকে সকল কথা জানিল আশচার্ধ্য। 

এই সেই ভগবান কু নহে আন। 

নিশ্চয় জানিল এই সর্বজন প্রাণ ॥ 

এতেক জানিঞা সে ত্রিমল্ল ভট্ট রায়। 

আপন আশ্রমে দে প্রভৃরে লঞ্া যায় ॥ 

এই ভট্টগোস্বামী পরম বৈষব। তাহার! শ্রপ্রীলক্ষী_ 

নারায়ণ উপাসক। বেস্কট ভট্ট এই ভক্তগোষ্ঠীর বর্তা। 
ত্রিমল্প ভট্ট তাহার মধ্যম ভ্রাতা । ত্রিমল্লভট্ট প্রত্ৃকে মহা 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমন। 


সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। বেক্কট- 
ভট্ট গ্রভৃকে দর্শন করিয়! স্ততি বন্দনা করিয়া স্বয়ং তাহার 
প্রচরণ ধৌত করিয়। দ্রিলেন এবং সেই অজভববাঞ্চিত 
পাদোদক সর্বগোগী সিলিস! পান করিলেন (১)। পরবে 
মহালমাদরে প্রভুকে সে দিন গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। 
ভোঙ্নাস্তে প্রস্থ হ্স্থিব হইঘ। বসিংল, বেঙ্কটভট্ট করযোড়ে 
নিবেদন করিলেনঠ।কুব ! চাতুন্মাগ্রেব শু কাল উপস্থিত। 
কূপ করিয়া আঘাব এই কুটাবে আপনি চাতুম্মান্ত করুন, 
আর কৃষ্ণকথ। কহিযি। আমদের কৃতার্থ করুন (২)। প্রন 
ভট্টগোগীর এই গীতি-নিমন্্রণ অঙ্গীকার করিযা শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে 
চারি মাস রহিলেন। প্রতিদিন প্রহু কাবেবী সান করিছা 
শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন কবেন এবং প্রেমানন্দে নৃত্য-কীর্ভন 
করেন। শ্রীবঙ্গক্ষেত্রবানী মর্বালে।ক প্রহথৃব একীন্ত অনন্ত 
হইল। চত্ুর্দিকের লোক এই অপূর্ব নবীন-সন্যাপীৰ 
অদ্ভূত প্রেষচেষ্টার কথ শ্রনিল। লক্ষ লক্ষ লাক আদিব! 
রত্বুকে দর্শন কবিধ। সর্বঘ দুঃখ শোক জাল! তুলিয়া হরিনাম 
গানে মত্ত হইল। সকলেই কৃষ্ণভক্ত হইল। কবিরাপর- 
গোস্বামী লিখিযাছেন,-_ 

লক্ষ লক্ষ লৌক আইনে নানা দেশ হৈডে। 

মবে কষ্ণনাম কহে প্রভৃরে দেখিতে ॥ 

কুষ্ণনাম বিনে কেহো নাহি বোলে আর। 

সবে কৃষ্ণভক্ত হল লোকে চমৎকার ॥ 

রঙ্গক্ষেত্রের যত বিপ্র সকলেই প্রতীকে এক একদিন 

করিয়া নিমগ্ন করলেন। এইকপে ভীহার চাতুশ্াস্ত 
পূর্ণ হইল। অনেকে গ্রতথুকে নিমন্ত্রণ করিবার আর সমস 
না পাইয় মহা দুঃখিত হইলেন। প্রত বেস্কটভষ্টরের গৃহে 
থাকিয়া এইকপে চাতৃত্মাগ্ত কবিলেন। বেস্কটভট্ের 
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(১) নিজ ঘরে লৈএ। কৈল পাদগ্রক্ষালন। 
সেই জত সবংশেতে করিল ভক্ষণ || চৈঃ চঃ 


(২) ভিক্ষা করাইযা কিছু 'কৈল নিবেদন। 
চাতুর্নাস্ত আসি প্রভু হেল উগগন্ন 
চাডুর্দাস্ত কৃগ। করি রহ মোর এঙে। 
কুষ্চকখ! কহে কৃপা নন্তার জামারে | চৈঃ ৮ 


১৮ 


১৩৭ 
দশম বর্ধীয় পুত্র গোপালডটর প্রভুর নিকটে সর্ব! থাকিতেন 
এবং তাহার সেবা করিহেন। প্র তাহাকে বিশেষ কৃপা 
করিতেন। এই অপবযস্ক বালক গোপাল পরম বিনয়ী 
ছিলেন, এবং শান্্পাঠে অনুরক্ত ছিলেন । কৃপানিধি 
গ্রত্ব তাহাকে কিরূপ ভাবে পা করিয়। ছয় গোস্বামীর এক 
গোস্বামী নিদ্দি্ট করিখ। শ্রবৃন্দাবনে আণিয়াছিলেন,_সে 
সকল কথ| পবে বশিব। 


প্রভু শ্রবঙ্গক্ষেত্রে থাকিতে অনেক লীলারঙ্গ 
কবিঘাছিলেন। একদিবপ গ্রহ দেখিলেন দেবালয়ে বসিয়া 
একটি ব্রাঙ্ষণ আপন মনে গীত। পাঠ করিতেছেন। তিনি 
গাত।র অগ্ঠাদশ অধাায় প১ করিতোছলেন। প্রেমাবেশে 
তিনি গাত। পাঠ কবিভেছেন, _ গ্লোক সকল অশুদ্ধ উচ্চারণ 
হইতেছিল। লে।কে তাহ। শ্াণিয়া উপহাস করিতেছিল। 
কেহ হাপিতেছিল, কেই নিন্দা করিতেছিল। কিন্তু 
ব্রাহ্মণের ভাহাতে হ্রুক্ষেপ নাই । ভন প্রেমাবিষ্ট হইয়া 
গাত। পাঠ করিতেছিলেন। তাহার অঙ্গে অষ্সীতভাবের 
উদণান দেখিয়া প্রভুর এনে ঝড় আনন্দ হইগ। প্রত মেই 
দেবালয়ে বসিয়া গীতা-পাঠ শুনিতেছিলেন। বিপ্রের পাঠ 
শেষ হইলে সর্ধদ্ঞ প্রহথ তাহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহাশঘ! আপনি গীত। পাঠ করিতেছিলেম, 
আর প্রেমাননদে কান্দিতেছিলেন। আমি জানিতে ইচ্ছা 
করি, কোন্‌ শ্লোঝ।থ জাঁনিয়। আপনার মনে এত আনন্দ 
হয়। কণা করিয়া তাহা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।” 
কুষ্ণভক্ত বিপ্র প্রতুর বিনয়নম্-থচনে পরম-পরিতুষ্ট হইয়! 
মনের কথাটি তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। যথা 
প্রচৈতন্তচরিতামতে- 


বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি। 
ধাশ্রদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি । 
অজ্জুনের রথে কৃষ্ণ হএ রজ্জুধর | 
বসিয়াছে হাতে তোত্র (১) শ্যামল স্বন্দর ॥ 








শশী পেশি টিটি 


(১) ভোৌঁজ্র-_চাঁবুক। 


অঞ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ । 
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥ 
যাবৎ পড়ো" তাবৎ পাঙ তার দরশন | 
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ 
বিঞ্ের সরল কথায় প্রভু আনন্দে গদগদ হইয়া 
তাহাকে গাঢ় গ্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া 
কহিলেন_-তুমিই যথার্ণ গীতাপাঠের অধিকারী। 
গীতার সার মর্দ ও অর্থ তুমিই বুঝিম্াছ* (১)। 
প্রহুর শ্রুমঙ্গ স্পর্শে বিপ্রের সর্বসিদ্ধি লাভ হইল। 
তিনি গ্রতব ফণাবলে তাহার প্বরূপতত্ব বুঝিতে পারিলেন। 
প্রতুকে দোখণ! তাহার মনে শ্রুকুষ্ণ স্কৃর্তি হইল। স্িনি 
প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া প্রেষানন্দে কান্দিতে 
কান্দিতে নিবেদন করিলেন” 
«তোম। দেখি তাহা ঠহতে দ্বিগুণ স্থথ হয়। 
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ৮ টৈঃ চঃ 
প্রত তখন যেই ভাগ্যবান বিপ্রকে নিভৃতে লইয়া 
যাইয়। নিজ মন্ত্র ভনৌপদেশ দিয় কহিলেন “এসকল কথ! 
গোপন রাখিবে”। 
তবে মহাপ্রহ্থ তারে করাহল শিক্ষণ। 
এই বাত কাহ| না করিবে প্রকাশন ॥ চৈ: চঃ 
সেই দিন হইতে সেই ভাগ্যবান বিপ্র গ্রভুর পরম 
ভক্ত হইলেন। এক তিলাদ্ধীকালও তাহার লঙ্গ ছাড়িলেন 
না। চারি মাপ কাল প্রভুর সেবাকার্ধ্য করিয়া তাহার 
নিকট ভজন- তত্ব শিখিলেন। 
প্রভুর এই লীলারহ্ম্থটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 
* পণ্ডিতাভিমানী স্ুলদশী বাক্রিগণ শ্রীভগবানের লীলা গ্রন্থ- 
বর্ণিত লীলারহস্তের মন্ষোদযাটন করিতে অসমর্থ । তাহার! 
শ্লোকার্থ, অন্থয়, ব্যাখ্য।, টীকা, শুদ্ধান্তদ্ধ, উচ্চারণ এই সকল 
বৃহিরঙ্গ ভাব লইয়াই ব্যস্ত। লীলাগ্রস্থের অন্তরঙ্গ ভাবটি 
বড় মধুর। সেই ভাবটিই প্রকৃত ভক্ত গ্রহণ করিবেন। 


(১) প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমার অধিকার । 
তুমি দে ছানহ এই গীতার অর্থ সার|| চৈ: ৮; 


রঙ 





জীস্রীমন্মহী প্রভুর নীলাচল-লীল!। 


পণ্ডিতগণের ইহা বুঝিবার অধিকাগ ভগবানই দেন নাই। 
বিদ্যাগর্বব,পাগ্ডিত্যাভিমান ৪ ইতি প্রকৃত 'ভক্তিলাভের প্রপান 
অন্তরায়। শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী। “নম বিষ্থায়'? বলিয়। 
তাহার চরণকমলে গঙ্াঞজল ও তৃলমী দিলে তিনি যেরূপ 
তৃষ্ট হইয়] গ্রহণ করেন *শ্রুবিষবে নমঃ” বলিয়। দিলেও 
সেই ফল হয় (১)। এই যে বিপ্র কতৃক অশ্ুদ্ধভাবে গীতা 
পাঠ এবং অশ্দ্ধভাবে শ্লোক উচ্চারণ, ইহাতে প্রকৃত 
ভঙনের কোন বিদ্বই হয় না। মুল ভজন ভাব লইয়া । 
ভাবগ্রাহী শ্রীগৌরভগবান স্বয়ং ভাবনিধি। ভাবসমুত্রে 
তিনি দিন রাত ডূবিয়া আছেন। গীত|-পাঠক বিপ্রের 
মনের ভাব বুঝিয়াই তিনি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়! 
তাহাকে কৃপা করিয়া নিক্গতত্ব জানিতে দিলেন। ভাবের 
ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গহুন্দর ভাবাবিষ্ট গীতা-গাঠক ভাগ্যবান 
মূর্খ বিপ্রকে যেরূপ ভাবে কূপ করিলেন, শাস্ত্রব্যবসায়ী 
সদাচারনিষ্ঠ পঙ্ডিতকে তিনি সে রূপ কৃপা করেন নাই । 
প্রভু এখনও বেস্কট ভট্টের গৃহে আছেন। বেঙ্কট ভট্ট 

শ্শ্রলক্ীনারায়ণ-উপাসক, মে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
তাহার এইবধ্যভাব। পরকীয়া ভাবে মধুর ভজন প্রত্তুর 
নিজন্ব ধন। বেস্কট ভট্রের সহিত গ্রতুর সখ্যভাব। 
ত্রাহার দহিত রুষ্ণকথারগে প্রত আনন্দে আছেন। 
শরশ্রলক্্ীনারায়ণে বেস্কট ভট্টের প্রগাঢ় ভক্তিনিষ্টা দেখিয়| 
প্রভূর মনে বড় আনন্দ। একদিন হাশ্কপরিহান করিতে 
রঙ্গিয়া রসিক চুড়ামশি প্রভু বেঙ্কট ভট্টকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন-* 

_ শিট ! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 

কাস্ত বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি ॥ 

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। 

সাধবী হঞ। কেনে চাহে তাহার সঙ্গম ॥ 

এই লাগি স্থখভোগ ছাড়ি চিরকাল । 

ব্রতনিয়ম করি তপ করিল অপার ॥” 3 চঃ 


পপ পপপাপ সাপ পপ সপ 


(১) মূর্ধো বদতি বিষ্কায় ধীয়ে! বদতি বিফবে। 
উদ্ধয়োদ্ত সমং পুণ্যং জাবগ্রাহী জনারদিনঃ | প্রাচীন গ্লোক | 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রেমন। 


এই বলিয়া প্রত শ্রীমস্তাগৰতের নিয়লিখিত স্সোকটি 
পাঠ করিলেন-- 
ক্তান্থভাবোহস্য ন দেব! বিল্মহে তবাংস্রিবেণুষ্পর্শাধিকারঃ। 


য্বাঞয়া শ্রীল'লনাচরত্তপো! বিহায় কামান্‌ স্থচিরং ধৃতব্রতা (১) 


বেস্কট ভষ্টও পরম শাস্ত্রজ্জ। তিনি গ্রতৃর এই উপহাস- 
যাণী শ্তনিয়া উত্তর দিলেন; যথ! শ্রচৈত্তন্তচরিতামুত্তে-_ 
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ । 
কষেতে অধিক লীল। বৈদগ্ধাদি রূপ ॥ 
তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্্ম | 
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ 
রুষ্ণনঙ্গে পতিত্রতা-ধন্মব নহে নাশ। 
অধিক লাঁভ পাইয়ে আব রাসবিলাস ॥ 
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয়ে কষে অভিলাষ । 
ইহাতে কি দোষ কেন কর পরিহাস ॥ 
প্রভু হাসিয়৷ উত্তর করিজেন “ইহাতে দোষ নাই, 
তাহা আমি বুঝি, কিন্তু শান্ত যে বলে লক্ষমীদেবী রাসলীল। 
দেখিতে পান নাই, রাসোত্সবে যোগ দিতে পারেন নাই, 
ইহার কারণ কি বল দেখি? শ্রুতিগণই বা কি তপস্যা 
করিয়া রাসবিহারী 'প্লীরষের অঙ্গলঙ্গ পাইলেন?” এই 
বলিধ। গরু শ্রীমন্তাগবতের নিম্নলিখিত ছুইটি শ্লোক পাঠ 


করিলেন - 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতে: গরসাদঃ 


স্ব্ধোসিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ | 
রাসোত্ধবেইস্ত তূজদগুগৃহীতক 
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্রত্রজন্বন্দরীণাম্‌ ॥ (২) 


(১) ঝ্োকার্থ । নাগপত্থীগপ শীকৃঞ্ণকে কহিলেন “হে দেব! এই মহ! 
নীচ কাঁলীয় নাগের নন্দপুত্ররূপ তোমার চরপ রেণুর স্পর্শে যে অধিকার 
দেখিতেছি,তাহ1 তগঃ গ্রভৃতি সর্ব নুকৃতি ছল ভ; মেহেতু ব্রন্মাদি কল 
ভক্ত হইতে অধিক প্রিমতম| লক্ষ্মী, নারারণব্প তোমার ললন! হইয়াও 
গেপালরূপ চৌমার চরণ স্পর্শ কামনায় তগন্য। করিয়াছেন; কিন্তু তাহা 
প্রাপ্ত হন নাই। আর এই নীচ কাঁলীয় নাগ নিত মন্তকে তোমার 
চরণ কর্তৃক নিড্যানন্ ল্পর্শানুতব করিতেছে, ইহার মহিম! আর 


কি বলিব? : 
(২) গ্লোকার্থ। রাসৌংসবে বীহাদিগের কি শ্রীতগবানের ভুজদও- 


১৩৯ 


নিভৃতমরুন্সনোহক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি য- 

মুনয় উপাসতে তদরয়োইপি যষুঃ শ্মরণাৎ 

সত্িয় উরগেন্দ্রভোগ-তুজদও-বিষক্তধিয়ো 

বয়মপি তে সমা; সমদূশোইজ্বিসবোজস্থধা; ॥ (১) 


বেঙ্কট ভট্ট প্রত্বব শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
আর কোন উত্তর দিতে পাবিলেন না। তিনি করযোড়ে 
প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন “'আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব। 
এই সকল কোটাসমুগ্রগন্ভীর শ্রীভগবানের লীলারহস্তে 
আমার মন প্রবেশ করিতে পাবে না। তৃমি সাক্ষাৎ 
কৃষ্ণ। তোমার লীলারহস্ত তুমিই জান, এবং কপ 
করিয়া যাহাকে জানাণ সেই ইহা জানিতে পারে”। 


তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম । 
যাবে জানাহ সেই জানে তোমার লীল। মম ॥ চৈ? চঃ 


ভটেব কথা শুনিযা প্রস্থ ঈষৎ মধূব হাদিলেন। ভট্ট 
সেহাঁসির মন বুঝিলেন না। কারণ তিনি ব্রজরসের 
বসিক নেন, ব্রঙ্ভাবের ভাবুক নহেন। প্রভু কৃপা 
কবিয়া এক্ষণে ভট্টকে ব্রজের মগুব ভঙ্গনতত্ব কহিতে 
লাগিলেন । শ্রীভগবানের এই্বধয-মৃর্ধি ঈীশ্্রলক্মীনারায়ণ- 
উপাসক বেস্কট ভট্টকে প্র ব্রজেব মাধুধ্য-ভজনতত্ব শিক্ষ। 
দিলেন। প্র বলিলেন যথা শ্রীচৈতন্তচবিতামুতে- 





দ্বার। গৃহীত হইয়াছিল, সেই ব্রজনন্দরীগণের প্রতি বে প্রকার সগবৎ- 
প্রমাদ উদ্দিত হইয়াছিল, ভাদৃশ প্রেম-প্রমাদ শ্রীন।রায়ণদেবের বক্ষস্থল- 
স্থিত নিতান্তর্তি লকঙ্গীদেবী প্রতিও উদয় হয় নাই। তখন স্র্য্যোধিত 
অর্থাৎ উপেন্দ্রাদি পত্বীগগের প্রতি কিরূপে হইবে 1 সুতরাং অন্তাবতার 
পত্বীগণের কা কথা । 

(১) শ্রুতিগণ কহিলেন প্রাণ মন ও ইন্তি॥ সংযম পূর্বক নুদৃঢ় 
যোগযুক্ত মুণিগণ য।হ1 হৃদয়ে উপামন! করেন, শক্রুগ্ণ অনিষ্ট চে 
তোমাকে ল্মরণ করিয়াও ভাহাই প্রাপ্ত হয় এব' অপরিচ্ছিম্্র তৌমাকে 
পরিচ্ছিন্নৰপে দর্শনপূর্বক ভুজগেন দেহ ম্দৃশ তোমার তুজজদণ্ডে 
বিদক্জ বৃদ্ধি ব্রজঙন্দরীগণ তোমার শীচরণের শ্পর্শ মাধুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন 
এবং ক্রভাতিমানিনী দেবঙারপ আমর! কায় বুহদ্বারা তৎ সদৃশ হইয়। 
ঠাহাদিগের আমুগত্য লাভ করিয়া! তৌমার শ্রীচরণম্প্শমাধুরী প্রাপ্ত 
হইব। 


১৪০ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীল|। 


প্রভূ কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ। 
স্বমাধুধ্যে করে সদ। সর্ব আকর্ষণ ॥ 
ব্রজলোকে ভাবে পাই তাহার চরণ। 
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ত্রজ্জন। 
কেহ তারে পুত্বজ্ঞানে উদৃখলে বাদ্ধে। 
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কাছে। 
ব্রজেন্্রননণন তাবে জানে ব্রজজন। 

এঙ্বধয জ্ঞানে নাহি নিজ সম্ব+ মনন । 
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভঙ্গন। 
সেই জন পায় ব্রজে ত্রজেন্ত্রনন্দন ॥ 

এই বলিয্া প্রভু 'ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করি- 
লেন-__- 


নায়ং হখাপো। ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকান্থীতঃ | 
জ্ঞানিনাং চাত্সভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ (১) 
পরে প্রভূ ভট্টরকে গোপীভঙ্গন বুঝাইতে নাগিলেন-: 
শ্রতি সব গোপীগণের অন্থগত হএাা। 
ব্রজেশ্বরী-হ্বত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ 
বাহ্যাস্তরে গোপণদেহ ব্রজে যবে পাইল। 
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসন্রীড়া কৈল॥ 
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী গাহার। 
দেবী বা অন্ত স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। 
লক্ষী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। 
গোপিকা অনুগা হঞ না কৈল ভজন ॥ 
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাশ। 
অতএবং “নায়ং” শ্লোক কহে বেদব্যাল ॥ চৈ চঃ 
গোপীদেহ বাতিত অন্ত দেহে রাসবিলাস অর্থাৎ রাস- 
বিলাসোপলক্ষিত ব্রজধামের মধুর রসময়ী লীলা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না, অর্থাৎ ্রহ্বলীল1 পরিকবত্ব লাভ হয় না। ভ্রজ- 
গোপীবৃন্দের অন্ুগা হইর। ব্রজেন্দ্রনন্নন শ্রীরষ্ণের ভঙ্জন 


পপ 





শী পিপিপি স্পপীি 





(১) গোগীকানন্দন শ্রাকৃক্জভগবান ভন্িমান জনগণের যেরূপ মুখ. 
লতা, দেহাভিমানী তাপসাদিক্স এবং নিৰৃত্তাভিমানী আত্মতৃত জ্ঞানী- 


_ দিগেরও সেরূপ সুলভ নছেন। 


করিলে তবে রাঁসবিহারী শ্রীকফের অঙ্গসঙ্গ লাভ হয়। 
লক্ষমীদেবী ব্রজগোপিকাগণের অনুগ! হইয় ব্রজেন্্রনদনকে 
ভজজন| করিতে চান নাই, গাই তাঙার ভাগো রাসোৎ্সবে 
যোগদান ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি রাসবিহারী ব্রেন 
নন্দমনের অঙ্গসঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রত এই 
সকল নিগুঢ ত্রজ্বরসতত্বকথা বেস্কট ভট্টকে বুঝাইয়া দিলেন । 
ভটের মনে ঝড় অভিমান ছিল শ্রীশ্রীনারায়ণদেব স্বয়ং 
ভগবান, তিনি শ্রীশ্রীলক্ষমীনারায়ুণ-উপালক, অতএব তাহার 
এই যে সনাতন বৈষ্ঞবীয় ভজন, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । বেক্কট 
ভটের এই ভঙ্জনাভিমান এবং সাধনগর্ব্ব খর্ব করিবার 
জন্য সর্বরদদপ হারা শ্রগৌরভগবান উপহাচ্ছলে এই সকল 
নিগৃড় তত্বকথা উঠাইলেন। প্রভুর শ্রীমুখে এই সকল 
নিগুঢ় ভজনতত্বকথ! শুনিয়া ভট্ট বিস্মিত হইয়া ত।হার বদন- 
চত্ত্রের প্রতি শিনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাহার 
দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ প্রত স্পষ্টই দেখিলেন, যেন তাহার মনে 
এখনও কিছু সংশয় রহ্য়ছে। তখন তিনি পুনরায় 
উষ্টকে বুঝাইতে লাগিলেন । যথা প্রীচৈতন্তচরিতামূতে _ 

প্রস্থ কহে উট্ট তুমি ন| কর সংশয়। 

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের এই স্বভাব হয় ॥ 

কৃষ্ণের বিলা সমূর্তি শ্রীনারায়ণ। 

অতএব লক্ষী আদির ভবে তেঁহ মন ॥ 

এই বলিয়! প্রস্ত ভাগবতেব নিম্নলিখিত গ্লোকটি 

আবৃত্তি করিলেন। 

এতে চাংশকল।ঃ: পুংস£ রুষ্ণস্্র ভগবান শ্বয়ং। 

ইন্জাি ব্যাকুলং লোকং মৃঢ্য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (১) 

পরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন - 
নারায়ণ ঠৈভে রুষ্কের অদাধাবণ গ্রণ। 
অতএব লক্ষ্মীর কষে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ 


(১) আহত কহিলেন পৃ থে সকল অবতারের নামোল্লেখ 


হইয়াছে, এবং ধহাদের হয় নাই ভাছার|। পরম পুকষের কেহ অংশ 
কেহ কলা, কিন্ত এই নকল অবত।র মধ্যে বিংশতি উম অবভাররপে 
কথিত হইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বয়ং ভগবাণ। অবভারগণ অনু- 
রোপদ্রত লোক লকলকে যুগে যুগে হ্বখী করেন । 





প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমন । 


তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ। (১) 
সেই গ্লোকে আইসে কষ শ্বয়ং ভগবান ॥ 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। 
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ 
নারায়ণের কা কথা শ্রীকষ৫চ আপনে। 
গোপীকারে হাশ্য করি হয় নারায়ণে ॥ 
চতুতুক্জ মূর্তি দেখার গোপীগণ আগে । 
সেই কৃষ্ণে গোপীকার নহে অনুরাগে ॥ 


প্রভুর এই কথার পোষকতায় কবিরাঙ্গ গোস্বামীও ললিত- 


মাধব নাটকেব নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধ ত ক বিয়াছেন-- 
গোপীনাং পশুপেন্্রনন্দন জুষো৷ ভাবস্ত কন্তাং কৃতী 
বিজ্ঞাতৃং ক্ষমতে দুরহপদবীলর্ধারিণ: প্রক্রিয়াং । 
আবিষুর্বতি বৈষ্বীমপিতত্থং তম্মিন্‌ ভুজৈ্গিঞুভি- 
ধাসাং হস্ত চতুর্ভিবদুতরু(চিং রাগো দয়ঃ কুঞ্চতি॥ (২) 
প্রহথ বেঞ্চট ভট্রকে ত্রক্গরণতত্ব উপহালচ্লে বুঝাই- 

লেন। তাহার অভিমান খর্ধা করিলেন । ভট্ট শাস্ত্রবেন্তা | 
তিনি গোপীতত্ব বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তাহার 
সম্প্রদায়ের ইঞদেবের ভঙ্গননানতাব কথা শুনিয়া আনে 
তাহাব সুপ হইল না। সর্বজ্ঞ প্রত তাহা বুঝিতে 


(১) সিজ্ধান্রতস্বভেদেহপি শ্রীশকৃ্ স্বরূপযো5। 
রসেনোত কুষাতে কৃষ্ণবূপমেষ। রমস্থিত || ভঃ 4: 

গ্নোকার্থ। যদিও আ্রীন।থ এবং ইকৃন্। শ্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই 
কিন্তু কেবল প্রেমময় রপশিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উতকদ লক্ষিত হইয] থাকে। 
বাস্তবিক প্রেমেরও এইবপ শ্বছাব যে তাহা মবনন্বনকে ( আঁশ্রর়কে ) 
উৎকৃঞ্চরূপে প্রদর্শন করে। 

(২) গ্রোকার্থ। মাথর-বিরহ-ব্যাকুল। শ্রীরাধ। মোহ প্রাপ্ত হইয়। 
শ্ীধমুনার খেল। তীর্থে আত্ম নিক্ষেপ করিয়। সুর্ধযামণ্লে গমন করিলেন। 
তখন ডাহাকে অতান্ধ বিরহবিধুব। দেখিয়। সান্তনা করিবার জন্য সুর্য 
পত্বী সংজ্ঞা! শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাদি সমত। নিমিত্ত সধ্যমগ্ডলস্থ শ্ীবিধুমুত্তি 
দেখাইভে উদ্ভত হইলে বিশাখ। বলিলেন “হে দেবি । গোপিকাগণের 
শ্রীনন্দনন্দননিষ্ঠ এবং দুবহগথসঞ্ারি তবের প্রক্রিয়। কোন্‌ কৃতি 
অবগত হুইতে সমর্থ হয়? যেহেতু শ্রীনন্দনন্দনই:য দ নারায়ণ তনু 
আবিষ্কার করেন, তবে নেই তনুতে চতুতূজি দেখিয়া যহাদের রাগোদয় 

*ত হয়। 


১৪১ 


পারিয়া তীহার সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া লইয়া 
ভট্টকে পুনরায় কহিলেন-_ 

দুঃখ ন| মানিহ ভট্ট! কৈল পরিহাস। 

শান্ত্রনিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস ॥ 

কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ । 

গোপা লক্ষী ভেদ নাহি হয একরূপ ॥ 

গোশা দ্বাবে লক্ষ্মী করে কুষ্ঃসঙ্গাস্বাদ | 

ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ । 

একই ঈশ্বর তক্তের ধ্যান অনুরূপ । 

একই বিগ্রহে করে নানাকাব রূপ ॥ (১) 

বেঙ্কটভট্ট প্রভুব কৃপায় এখণে স্বয়ংভগবান প্রীকষ্ণতন্ত 

সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন। ইহাতে তাহাৰ মনে বড় অনান্দ 
হইল | তিনি কবযোড়ে প্রভুর চবণে নিবেদন করিলেন,_- 

অগাধ ঈশ্বরলীল! কিছু নাহি জানি। 

তুমি যে কহ সেই সত্য করি মানি ॥ 

মোরে পূর্ণ রূপা কল লক্গমীনারায়ণ | 

তাব কৃপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন ॥ 

কপ করি কহিলে মোবে কৃষ্ণের মহিমা । 

ধার রূপগুণৈশ্বধ্যেন কেহো না পায় সীমা ॥ 

এবে সে জাশিল কুষ্ণভক্তি সর্ধোপরি । 

কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়া কুপা করি ॥ 

প্রভূ তাহাৰ কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়৷ প্রেমীনন্দে 

তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙগনদানে কৃতার্থ করিলেন। বেস্কট 
ভট শ্ররঙ্ক্ষেত্রের মধো শ্রীমম্প্রদায়ের প্রান বৈষ্কবাচার্ধ্য। 
তাহার ভজনাভিমান বড় ছিল, তাহ! প্রত কৃপা করিয়া 
নষ্ট করিয়া! দিলেন । তিনি এক্ষণে পরম কৃষ্ণভক্ হইলেন) 
এবং ব্রজরসানন্দে বিভোর হইলেন। তাহার বন্ছ শিশু 
ছিল। তাহাদিগকে প্রহর উপদেশ বুঝাইয়। দিলেন। 


হাসিয়। 








সপ পীর শি পিসি পা 


(১) মনির্ধধা বিভাগেন নীল গীতাদিতির্যচত: | 
রূপভেদমবাপ্লে।তি ধ্যান ভেদ! তথাটাতঃ || লঘুঙ্ভাগন তামুত 
গ্লোকার্থ। নান! ছবিবিশিঃ্ই অর্থাৎ বহুরূপ বৈদুর্ধ্য মণি যেমন 
রূপান্তর ধারণ বরিলেও মণিকে ন্যুন করে ন!, এইরূপ তক্তের ধ্যান 
ভেদে রূপডেদে প্রাপ্ত হইলেও অচ্যু্ত শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নুন করেন ন1। 


১৪২ 


তাহারাও এই পরম নিগুঢ় ব্রজর্'তত্ব বিচারে নিপুণ 
হইলেন। প্রতুর কুপায় সকলেই উচ্চাধিকারী রুষ্ণভক্ত 
হইলেন। 

বেস্কট ভট্টের পুক্জম গোপাল ভট্ট তখন শ্রীমন্তাগবত 
পড়েন। এই পরম কৃতিবান বালককেও প্রত সর্বাশ্রেট 
ব্রজরসত্তত্বোপদেশ দিলেন ৷ যথা প্রেমবিলাসে-- 

গোপাল ভট্ট পড়ে তখন শ্রীভীগবত । 
প্রভু তারে কহিলেন নিজ অভিমত ॥ 

গোপাল ভট প্রভুর সেবা করিয়৷ তাহার অতিশয় 
প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। চাত্ৃশ্মাস্ত পূর্ণ হইলে প্রত 
যখন ভ্টগোীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন সকলেই প্রতৃ- 
বিরহে বিষম কাতব হইলেন। বেঙ্কটভট্ট মৃচ্ছিত হইযা 
ভূমিতলে পড়িলেন। প্রত্তুব কৃপায় কিছুক্ষণ পরে তাহার 
চেতন! হইল। তিনি প্রতৃব সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইলেন । 
অনেক কষ্টে প্রতু তাহাকে নিবৃত্তি করিলেন। বালক 
গোপালও প্র্থর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল । সে কান্দিয়া 
আকুল হইল । তাহাকে প্রস্থ নিকটে ডাকিযা ম্নেহভবে 
কহিলেন, “তুমি গৃহে থাকিয়! কিছুদিন পিতামাতার সেবা 
প্রা কর) পিতামাতার বিয়োগান্তে তুমি শীবৃন্দাবন 
যাইবে । নেখানে তুমি বিমলানন্দ পাইবে" (১)। 

প্রত শ্রীরঙগক্ষে্র তীথ হইতে যাত্রা করিয়া খষভ 
পর্বতে (২ আসিয়া প্রীনাবায়ণ মুত্তি দর্শন কবিয়। স্্তি- 
নতি করিলেন । এইস্থানে শ্রীপাদ পবমানন্দপুরীগোসাঞ্জির 
সহিত তাহার সাক্ষাত হটল। তিনিও সেখানে চাতুর্ধাস্ত 
করিতেছিলেন। প্রত পুরীগোপাঞ্জিকে পাইয়। আনন্দ- 
সাগরে ভাপিলেন । প্রেষভবে তীহার চবণবন্দন করিলেন । 
তিনি গ্রভৃকে গাঢ় প্রেঘালিঙ্গনদানে স্তখী করিলেন (৩)। 


২ শি 


সাপ নিশি 


(১) ভায়ে কহে গৃহে তুমি রছিবে কথোদিন। 
মাতাপিতা বিয়েগে যাইব। বৃন্দাবন || 
তাহ! বহু সুখ পারে কহিল তোমারে। প্রেমাবিলাল 
(২) খবভ পর্বত -্দক্ষিণ কর্ণাটে কুটকাচলের উপবনে, যেস্ানে 
খষস্তদেৰ দাবানল দ্বার! ভন্মীডূত হইয়াছিলেন। 


(৩) পুরী গোদাঞ্ির প্রভু কেল চরণ বলন। 
প্রেমে পুরী গোসাঞ্রি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ চৈঃ চঃ 


শীশ্রীমশাহাপ্রভূর নীলাচল.লীলা। 


নীলাচল হইতে প্রভু দক্ষিণদেশ যাত্রা করিলে পুরী- 
গোসাঞ্৪ তীর্থযাত্রায় বহিগ্ত হন। তীর্ঘপর্ধ্টটন 
করিয়া তিনি এই খযভ পর্বতে আনিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন। তিন দিবস প্রভু খষভ পর্বতে পরমানন্দ 
পুরীগোলাঞ্জর সহিত রুষ্ণকথা-রসপর্জে অতিবাহিত 
করিলেন। পুরীগোপাঞি। গ্রহুকে কহিলেন তিনি পুনবায় 
শ্রপুকষোত্তম যাইবেন এবং তথ| হইতে ঠিনি একবাব, 
গৌড়দেশে যাইৰেন। এভূ বলিলেন, “আমিও সেতুবন্ধ 
হইন্তে নীলাচলে ফিরিব, সেখানে যাইয়া যেন আপনাকে 
দেখিতে পাই । আপনার সঙ্গহখ আমি সদাসর্ধদ| বাগ 
করি) কৃপ| করিয়া আপনি অবশ্য অবশ্ঠ নীলানে 
আদিবেন |” 

এই বলিয়া প্রস্থ পুরী গোপাঞ্জিব নিকট বিদায় লয় 
শ্রীশৈলে (১) আমিলেন। এখানে ব্রাঙ্গণ ব্রঙ্ষণীর বেখে 
শিবদুর্গা অধিষ্ঠান করিতেছেন! প্রভুকে দেখিয়। তাহা 
দের আনন্দের অবধি রহিল না। তিন দিন গ্রনুকে এই 
শিবদুর্গারগী ব্রাক্ষণদম্পতি ভিক্ষা কবাইয়া কুতাৎ 
হইলেন। নিভৃতে বসিয়া! ছুইঙ্জনে প্রস্তুর সহিত অনেক 
গুপ্ত কথা কহিলেন, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। শ্রীগৌর- 
ভগবান শিবদুর্গার সহিত ইঠ্গোষ্টা কবিয়া তাহাদের 
আজ্ঞ। লইয়া কামকো্টী পুরী হইয়া দক্ষিণ মথুরাতে 
আসিলেন (২)। এইস্থানে এক রামভক্ত বিবক্ত বিপ্রের 
সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রন্থুকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া ধাইলেন। এই বিপ্রের নাম 
রামদাদ। বিপ্র কিছুই পাকের আয়োঞ্জন করিলেন না 
দেখিয়া প্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মধ্যাহকাল 


._ ৯৮০, পে কপাল পাশা পাকি পাতাটি 
৮ তশশী শী শীীশিশটি তিি্িপশীশীীশিশাীটী তি িি ৯ পতি ৮ ্ ৮ 


(১) শ্রীপর্বাতে মহাদেবে! দেব্যাঃ সহ মহাছ্য তিঃ। 
ম্থধসং পরম প্রীতে | ব্রন্ধা চ ত্রিদশৈঃ সহ || মহাভাঁরত। 

(২) দক্ষিণ মধ,রা- বর্তমানে ইহাকে মাদুর! বলে। এখানে 
রামেখর, সুন্রেশ্বর মহাঁদের ও মীনাক্ষী দেবী আছেন। ইহা! শৈবক্ষেত্ 
বলিয়! গ্রসিদ্ধ। এইন্থ।নে শ্বৃহৎ মন্দির আছে। পাণ্াবংশীয় দ্লাজা' 
গণের শা্নাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। রাজ! কুলশেখর এ 
পুরী নির্মাণ করেন। 


প্রভুর দাঁক্ষণ দেশ ভ্রমন । 


উত্তীর্ণ হইতে চলিল, আঁপনি পাক করিতেছেন না কেন ?” 


রামভক্ত বিপ্র উত্তর করিলেন,__ 
প্রভু মোর অরণ্যে বসতি। 


পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ 

বন্ত অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষণ। 

তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥ চৈ: চ£ 

প্রহথ তাহার শজন-তত্ব বুঝিরা পরম তুষ্ট হইলেন। 
পবে সেই রামভক্ত বিপ্র যথাকালে বনের শাক ফলমূল 
আনিয়! পাক করিয়া প্রভৃকে ভক্ষণ করাইলেন। সেদিন 
প্রত বেলা তৃতীয় প্রহরে ভে'জন করিলেন। বিপ্র কিন্ত 
উপবাস করিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু তাহাকে 
বিনয বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন “বিপ্র! তুমি উপবাদ 
কর কেন?" বিপ্র বিষম উত্তেজিত হইয়া উন্মাদের ন্যায় 
কান্দিতে কািতে উত্তর করিলেন, 

---%এ জীবনে মোব নাহি প্রয়োজন । 

অগ্নি জলে প্রবেশিযা ছাড়িব জীবন ॥ 

জগন্নাতা মহালক্ষী মীতা ঠাকুরাণী। 

রাক্ষসে স্পর্শিল। তারে ইহ। কর্ণে শুনি। 

এশরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়। 

এই দ্র'খে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥' চৈ চঃ 

সর্বজ্ঞ প্রভু রামভক্ত বিপ্রের মনের ছুঃখ বুঝিলেন। 
দুখহারী শ্রীগৌরগভবান ভক্তছুঃখ দূর করিতে তখন বন্ধ- 
পরিকর হইলেন। প্রভু তাহাকে বুঝাইয়৷ বলিলেন; যথা 


চে চরিতামুতে,-- 
প্রভু কহে এ ভাবনা না কণিহ আর।: 


পণ্ডিত হইয়। কেন ন। কর বিচার ॥ 
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীত। চিদানন্দ মূর্তি । 
প্রারুত ইন্দ্রিয় তারে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ 
স্পর্শিবারে কাধ্য আছুক না পায় দর্শন | 
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ । 

রাবণ অ।সিতে সীতা অন্তর্ধীন কৈল। 
রাবণের আগে মায়ামীতা৷ পাঠাইল | 
অগাকৃত বস্ত নহে প্রাকৃত গোচর। 

বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর 


বিশ্বাস করহ ভূমি আমার বচনে। 
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥ 

প্রভৃব কথায় রামভক্ত বিপ্রেব বিশ্বাস হইল। তাহার 
অশান্ত মনে শান্তি আপধিল। তিনি তখন ভোজন 
করিলেন। প্রহ্থ তাহাকে আশ্বাস দিয় দেখান হইতে 
কৃতমালায় স্নান করিয়া দুর্বেঘন তী.থ (১) আসিলেন। 
এখানে শ্রীরঘুনাথ বিগ্রহ দশন করিয়। মভেক্্র শৈলে যাইয়া 
পরশুরাম বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রত স্তৃতি বন্দনা কগিলেন। 
প্রভু যেখানে যাইতেছেন, তাহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক 
উচ্চ হরিনাম সন্ধীর্তন করিতে করিতে ছুটিতেছে। কৃষ্ণ 
নামে সর্ধলৌককে উন্মন্ত কবিয়। প্রভু দক্ষিণদেশবাসীদিগকে 
উদ্ধাব করিতেছেন । এই জন্যই ঠাহার দক্ষিণদেশ যাত্রা । 
সমগ্র দক্ষিণদেশ তিনি এইকপে কৃষ্ণনামে বিজ্ঞয় 
করিলেন। 

এতদিন পরে তিনি সেতুণঙ্গে আসিয়া পৌছিলেন। 
ধস্থস্তীথে স্নান কবিয্কা প্র শ্রীবামেখর বিগ্রহনদশন করিয়া 
বহুগ্গণ (প্রমানন্দে নৃত্যবীত্তন করিলেন। এখানে 
অনেক ব্রাহ্ষণের বাস। নকলেই রামভক্ত বৈষ্ব। 
দেবালয়ে একদিন কৃত্মপুরাণ পাঠ হইতেছিল; প্রস্থ 
শুনিতেছিলেন। সেদিন পাত্ত্রতার উপাখ্যানে মায়া- 
লীতাহরণলীলাকথা ব্যাখা হইতেছিল। কৃম্ম 
পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টির ব্যাখ্যা শুণিম়া 
প্রস্বর মনে বড় আনন্দ হইল। বামদাস বিপ্রের 


কথা তাহার মনে পড়িল। সেই শ্লোক কয়টি এই-_ 
মীতয়ারাধিতো বহিস্থায়াপীতামজীজনত। 


তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিপুরং গত।॥ 
পরীক্ষা সময়ে বন্ধি' ছায়াশীতা। ধিবেশ সা। * 
বহি: সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ (২) 


0 ছর্ষেশনস তিনিতেলির নিকট এই পর্বতের প্রান্তে ভ্রিচেন 


গুডিড নগর। র্বামায়ণে মহে্দ্রশেলের উল্লেখ আছে। 

(২) গ্নোকার্থ। শ্রীলীতাদেবী অগ্রিদেবের আরাধনা করিলে অগ্নি- 
দেব এক ছায়াসীত্তা! নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, রাবণ তাহাই হরণ করিয়।- 
ছিলেন। প্রকৃত দীত। বহিপুরে গমন করিয়াছিলেন। পরীক্ষা গ্রহণ 
মময়ে ছায়ামীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে অগ্ি স্বীয় ধাম হইতে নীত। 
দেবীকে আনয়ন কারয়। শীর।মচণ্কে প্রত্যর্পণ কারলেন। 


১১৪ 


প্রভু পুরাণপাঠক বিপ্ের নিকট যাইয়া পুঁথির এই 
পত্র খানি ভিক্ষা করিলেন। তাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ 
করিয়! বলিলেন) নৃতন একগানি পাতা লিখাইয়া দিয়া 
প্রভু দেই পুরাতন পাত্তা খানি লইয়া সেখান হইতে 
চলিলেন। দক্ষিণ মথুরার সেই রাম্ভক্ত বিপ্রের বিশ্বাস 
উৎপাদনের জন্য ভক্তব্ল প্রভু এত কষ্ট করিলেন। 
নৃত্তন পাতা লেখার পুঁথিতে তাহার যদি প্রতীতি না হয়, 
এই জন্ দয়াময় গ্রতৃ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের 
প্রতীতির জনা এইকপ করিলেন। প্রত পুনরায় কাম- 
কোষ্টী হইয়া দর্ষিণ মথ্রায় আসিয়া সেই ভাগ্যবান্‌ বিপ্রের 
গৃহে আতিথা স্বীকার করিলেন। বিপ্র প্রতৃকে পাইয়া 
যেন আকাশের চাদ হাতে পাইলেন। প্রত হাসিফা 
বিপ্রের হস্তে সেই পুথির পাতাখানি দিয়া শ্সোক ছুইটি 
পাঠ করিতে বলিলেন। বামভক্ত বিপ্র শ্লোকপাঠে 
আনন্দে বিহ্বল হয়| প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া 
কাতর কে কান্দিতে কাশিতে নিবেদন করিলেন। 
“তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরযুনন্দন। 

লম্ন্যাসীর বেশে মে!রে দিলে দরশন ॥ 

মহাছুঃখ ঠহতে মোরে করিলে নিস্তার । 

আঙ্জি মোর ঘরে কর ভিক্ষা অঙ্গীকার। 

মনোছুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিলা সে দিনে। 

মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে । 

চৈ ৮: 

বিপ্র পরম!নন্দে সে দিন উত্তম করিয়া রন্ধন করিয়। 
মনের সাধে প্রতুকে ভিক্ষা কবাইলেন। প্রত সে দিন 
রাত্রিতে সেখানে রহিলেন। 

ইহার পর গ্রতু বেঙ্কট নগরে যাই! ঘরে ঘরে যাচিয়। 
যাচিয়া হরিনাম মহামগ্র প্রদান করিয়া সে দেশের সর্ধ- 
লোক উদ্ধার করিলেন। এখানে প্রতৃ শুনিলেন নিকাটস্থ 
বনে পন্থভীল নামে এক পাপাচারী দস্তা আছে। তাহার 
দলে অনেক অত্যাচারী লোক আছে। তাহারা না 
করে এমন পাপ নাই। পতিতপাবন প্রত এই পন্থভীলকে 
উদ্ধার করিতে চলিলেন। সকল লোকে নিষেধ করিল; 





শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচণ-লীল!। 


কিন্তু তিনি তাহাতে কর্পপাত করিলেন না । বগুল৷ 
নামক বনে এই দস্থ্যব বাস। প্রভু “কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কষ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" রবে বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া এই 
গভীর বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। বন মধ্যে পম্থভীলের 
সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। দস্থাপতির গৃহে পতিত- 
পাবন শ্রীগৌর ভগবান অতিথি হইলেন। তিন দিন পন্থ- 
ভীল প্রকে ভক্ষা করাইল। পিবাশ্শি প্রহ্থ হরিনাম গানে 
মত্ত,-কদম্ব কেশব জিনিয়। তাহাব শ্রীঅঙ্গে পুলকাবধলী, 
তাহার দিব্য শ্রঅঙ্বজ্যোতিতে বনদেশ আলোকিত হইল। 
পন্থভীল ও তাহার দলস্থ দস্থ্যগণ প্রভুর অপূর্ব প্রেমফাদে 
পড়িলেন। প্রত দহ্থাপতিকে সম্বোধন করিয়া বিনীত- 
ভাবে মধুর বচনে কহিলেন । 

----পস্থ ! তুমি সাধু মহাশয়। 

তোমারে দেখিয়া সব পাপ হৈল ক্ষয় ॥ 

গৃহস্থের তায় তুমি নহ গৃহবানী। 

তুমি ত পগম সাধু বিরক্ত সন্গাসী। 

বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থেব গ্ায়। 

যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয় ॥ 

পুত্র নাই কন্া নাই নাহি তব জাঘা। 

বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া ॥ 

ধন্য পন্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি। 

তোমারে দেখিয়া স্থথী হইল পরাণি ॥ 

তৃণতুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব । 

এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥ 

রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস। 

তাই আইলাম এখন মিটাইতে আশ ॥ 

শিশ্তগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত। 

তোমাকে দেখিলে চিত্ত হয় পুলকিত ।॥ 

মায়! মোহে বন্ধ তুমি নহ মহাশয় । 

তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয় ॥ গো: করচ। 

চতুরচূড়ামণি প্রতুর শ্রীমুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া দ্থা- 
পত্তি পম্থভীলের মনে দারুণ আত্মগ্লানির উদয় হইল। আত্ম- 
প্রানি যেকি বস্ত, তাহ! সে উত্তম করিয়া জানে । এ পর্ধ্য্ত 


প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ । 


এজগতে কেহ তাহাকে একটি ভাঁল কথা বলে নাই, 
একটি প্রসংশাব।দও করে নাই। প্রত্থর শ্রীমুখে এই 
সর্ব প্রথম দশ্থ্যপতি পন্থৃভীল ভাল কথা শ্ুনিল। ইহাতে 
তাহার মন ভ্রব হইল। নবীন সন্্যামীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত 
তাহার মনে এক নব ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেই 
ভাবতরঙ্গ মে মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিযাছিল। এখন 
তাহার হৃদি সমুদ্র উলিযা উঠিল, তাহাতে ভাবতরঙ্গ 
উচ্ছসিত হইল। দশ্থাপতি কান্দিতে কান্দিতে অকপটে 
নিজরৃত সমস্ত পাপ স্বীকার করিয়া পতিতপাবন 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অভয় চরণকমলে শরণ লইল। অম্নি 
প্রতু কৃপা করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়৷ হরিনাম মহা- 
মন্ত্র দান করিলেন। 
লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে। 
কোলে করি গ্রতু নাম দিলেন শরৰণে ॥ গোঃ কঃ 

প্থভীলের দলস্থ সকল লোককে প্রতু হরিনামে মত্ত 
করিলেন। ভষণ দন্থাকুল একদগ্ডের মধ্যে গরতুর কৃপায় 
সাধু হইল, তাহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর সহিত হরিনাম 
সন্কীর্তনে যোগ দিল। দঙ্থ্যভয়-পূর্ণ ভীষণ কানন, আনন্দ- 
কাননে পরিণত হইল। পন্থভীল সেই দিনই কৌপীন 
পরিধান করিল, হরিনামের জপমাল| লইল, প্রেমাননদে 
হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিল। মধুর হরিনাম একটি 
বার উচ্চারণ মাত্রে তাহার নয়নে দরদূরিত প্রেমাশ্রধারা 
বিগলিতত হইতে লাগিল (১) এইরূপে পতিতপাঁবন শ্রীগৌর- 
ভগবান দশ্থাপতি পন্থভীলকে উদ্ধার করিয়া! বনগ্রদেশ 
হইতে পুনরায় পথে চলিলেন। পথশ্রাস্ত রা প্রভুর 


(১) সেইদিন হৈতে গন্থ গরিল বানী 
হইল দাধূর শ্রেই আনেতে প্রবীণ | 
প।প কন্ম ছাড়ি পদ্থ প্রভুর কৃপায়। 
হরিনাম করি সদ। নাচিয়। বেড়ার ॥ 
লইভে হরির নাম অশ্রপড়ে আদি। 
আনলে মান্তিল সেই নবীন সন্গ্যামী | 
ধত দম ছিল বনে সকলে মিলিয় | 
ছরিকরি ধ্বনি করে কুকর্দ ছাড়িয়। ॥ গো; করা । 
১৯ 


১৪৫ 


শরীর শীর্ণ হইয়াছে, পথ চলিতে দারুণ কষ্ট বোধ হইতেছে 
তখাপিও পতিত পাবন প্রভূ পতিতোদ্ধার কার্ধ্য ছাড়িবেন 
না। গোবিন্দদীন তাহার করচায় লিখিয়াছেন,-- 


পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া । 
চলে মোর ধর্মধীর আনন্দে ভাপিয়! ॥ 
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে । 
তবু প্রতু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ 


সা ০ ০ ৬৬ 


ব্রি রাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায় । 
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় 
বহিছে হৃদয়ে দণ্দর অশ্রধারা। 

শত ডাকে কথা ন।ই পাগলের পার! ॥ 
কতু গড়াগড়ি দেন উলঙ্গ হইয়া । 
কোলে তুলি লই মুঞ্রি যহন করিয়া । 


কলিজীব-উদ্ধার-কাষে নদীয়ার অবতার শ্রী্নীগৌর।ঙগ 
প্রভু যেরূপ কষ্টম্বীকার করিয়াছিলেন কোন অবতারে 
শ্রীভগবান এরূপ করেন নাই। জীবের মঙ্গল কামনায় 
ষড়েশ্বধ্যপূর্ণ পুতব্রঙ্গ সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রগীরাঙ্গহন্দর 
কাঙ্গালের বেশে পথে পথে ধুলি ধুমারহ অঙ্গে যাচিয়া 
যাচিয়া পতিত অধমকে কোলে করিয়। মধুর হরিনামাম্বত 
পান কর।ইয়। তাহাদের নীরস হ্বদয় সরস করাইয়াছিলেন, 
তাহাদের পাপনিষ্ঠ মনকে ভক্তিনিষ্ঠ করিয়াছিলেন। 
এমন দয়ার অবতার, করুণার অবতার, অধমতারণ 
দীনশরণ, পতিতপাবন মহাপ্রতু৭ "দানে জীবাধম গ্রস্থ- 
কারের রুচি হইল না, এহ দুঃখে মপখে মারয়৷ আন্ি। 
বহু স্থকতিফলে শ্রগৌরাঙগ-নামে রতি মত হ্য়।* কোটির 
মধ্যে একজন গৌরভক্ত দেখ! যায়। এক এক জন গৌর- 
ভক্ত এক একটি ঞরব প্রহনলাদ। শা করিয়া কি 
্রপ্রবোধানন্দ দরদ্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন-- 


অরে যুঢ়াগুঢ়াংবিচিম্থৃত হরির্ভক্তি পদবীং 
দবীয্যা দৃষ্টাপ্য পরিচিত পূর্ববাং মুর্নবরৈঃ॥ 


১৪৬ 
ন বিভ্পশ্চিতে যদি যদি চ দৌলভ্যমিব তৎ 
পরিত্যজ্য শেষং ব্রত শরণং গৌরচরণং ॥ (১) 
প্রভু তিনদিন উপবাপের পর চতুর দিবসে কিছু হুগ্ধ ও 

, আটা ভিক্ষা! করিলেন। 

চতুথ দ্রিবসে এক রমণী আনিয়া । 

আতিথ্য করিল] তবে আটা চুন! দিয়া ॥ 

আর এক বৃদ্ধানাপী হঞ্ধ আনি দ্িল। 

আটাছুদ্ধে গুলি প্রত ভোগ লাগাইল ॥ গো: কঃ 

এইরূপে ভিক্ষা করিয়। প্রভু পুনরায় পথে চলিলেন। 

এখান হইতে [তন ক্রোশ দুরে গিরীশ্বর শিবমন্দির ! প্রত 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই শিবমন্দির 
লোকে বিশ্বকশ্মশীর নিশ্মিত বলিত, কারণ এরূপ কারুকার্য 
খচিত মন্দির দক্ষিণপ্রদেশে আর ছিল ন|। মন্দিরের 
নিকটে একটি বড় বিব্ববৃক্ষ একপোয়া পথ বিস্তীর্ণ ভূমি 
লইয়া শাখ! প্রশাখা বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছিল। 
সেখানকার লোকে গ্রন্বকে বলিল এই বৃক্ষে কখন ফল 
হয় না। শিবমন্দিরের তিন দিক পর্বত শোভ| পাইতেছিল। 
্রতু স্বহান্তে বিল্বপত্র চয়ন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া 
গিরীশ্বর শিবলিঙ্গকে অগ্রলি দিলেন । প্রেমাবেশে মন্দিরে 
বন্ষণ নৃত্যকীর্তন করিলেন। প্রত সেখানে ছু্দিন বাস 
করিলেন।, তৃতীয় দিবসে পর্ব্বতশিখরে প্রত্ব এক মৌনী 
সম্ন্যাপীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ষাইলেন। এই সন্গাসী 
ধ্যানমগ্ ছিলেন। গ্রতু তাহাকে স্ততিনতি করিয়। তাহার 
ধ্যানভঙ্গ করিলেন। আরও দুইজন বিরক্ত সন্ন্যাসী 
আসিয়া প্রভুর গঠিত মিলিত হইলেন। প্রসৃকে তাহারা 
পরচা নামক এক অঙ্রাত্কষ্ই রসাল বনফল দ্বারা ভিক্ষা 
করাইলেন। প্রভু হরিনামসংকীর্ঁনে এই শু প্রাণ বিরক্ত 








(১) গ্লোকার্থ। অরে মুড সকল! অতিগুঢ় এবংদুরবর্তী অনৃ- 


ধশতঃ ব্যাপাদি মুনিজন কতক পূর্বে অপরিচিত হরির যে ভক্তিমার্ 
তোমর। তাছা। অনুদন্ধান কর। সেই দুলত বন্ত কি গ্রকারেলাত 
হইবে? এরূপ যদি তোমাদের চিত্তে অবিশ্বান হয়, তাহার উপায় বলি 
শ্রবণ কর। সর্ববন্থ পরিত্যাগ করিয়! সেই আনাথশরণ শ্রীগৌর হরির 
গচরণাশ্রয় ক। 


শী্রীমপ্মহাপ্রভূর নীলাচল*লীলা 


সঙ্্যাসীদিগকে একেবারে মত্ব করিয়া তুলিগ্েন। মৌনী- 
সন্ন্যাসীর মৌন ভঙ্গ করিলেন। ভক্কিরসে সকলেই আগ্চুত 
হইলেন। তীহারা প্রভুর চরণ ধরিয়! প্রেমানন্দে কান্দিতে 
লাগিলেন। গ্রতৃকে তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়। শ্বীকার 
করিলেন (১) প্রেমাবতার শ্রীগৌরভগবান এইসকল শু্ব- 
জ্ঞানী সন্নপাসীদিগকে প্রেমভক্জি দান করিয়! সেখান হইতে 
জ্িপদীনগরে আপিলেন। এই ত্রিপদীনগরে শ্রীরামচন্দ্রের 
পরমন্থন্দর এক শ্রমৃত্তি আছেন। প্রত তাহা দর্শন 
করিলেন। এখানে বনু রামাইত বৈষ্ণবের বাস। 
মথুরানামে এক তাকিক রামাইত পণ্ডিত প্রতুর সঙ্গে 
তর্কবিচার করিতে আমিলেন। প্রত তাহাকে 
কহিলেন £-- 

মথুরাঠাকুর ! সুখি বিচার ন] জানি। 

তোমার নিকটে শতবার হরি মানি ॥ 

শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোসাঞিঃ। 

তোমারে ভজিলে কত তত্বকথা পাই ॥ গোঃ কঃ 

এইকথ| বলিতে বলিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া! হরিনাম 

কীর্তনে মত্ত হইলেন। প্রেমীনন্দে তিনি বিহ্বল হইয়া 
বনধক্ষণ নৃত্যকীর্তন করিলেন। তাহার ৫মোন্ত্তভাব 
দেখিয়! রামাইত বৈষ্ণবগণ, তাহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া 
বিশ্বান করিলেন। মধুরাপগ্িতের তর্কবিচার বুদ্ধি লোপ 


পাইল। তিনি সশিষ্াগণ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। এই পণ্ডিতশিরোমণি প্রতুর সঙ্গে যাইতে 
চাহিলেন। ঈষৎ হাপিয়া গ্রতু তাহাকে বিদায় দিয়! 


পান! নরসিংহতীর্থা ভিমুখে ছুটিলেন। 
পিছে পিছে কতদূর মথুর! ধাইলা। 
হাসিয়। মথুরানাথে বিদায় করিল]। গোঃ ক: 
পানা নরসিংহতীর্থে শ্রীন্সিংহদেবের মুপ্তি আছেন। 
তাহার ভোগে নিত্য চিনিরপানা দেওয়া হয়। এইজন্ব 


কাহার নাম পানানরসিংহ। এখানকার প্রধান পাও 


রটে 





(১) প্রভুকে নেছারি বলে তুমি সে ঈ্বর। 
মন্ন্যাপীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত। 
বার বর বলে স্তাসীছাড় ইহ বাত গোঃ করছ । 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ | 


মাধবেন্ত্রতুজা প্রভুকে মাল্যচ্দনে ভূষিত করিয়া প্রসাদী 
চিনিপান৷ আনিয়! তুর প্রীহন্তে দিলেন। প্রসাদীমাল! ও 
প্রসাদ পাইয়া প্রতু প্রেমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তরন 
করিলেন। সে স্থানের সর্ধলোক প্রতুর শ্রীমুখে মধুর 
হরিনামকীর্তবন শুনিয়। বৈষুব হইলেন। 

তাহার পর প্রত বিষুকাঞ্চীধামে আসিয়া প্রীশ্রীলক্ষী- 
নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানকার প্রধান সেবাইত 
ভবভূতি নামে এক শেঠী বড়ই পক্মীনারায়ণসেবা প্রিয় 
ছিলেন। তাঁহার সাধবী স্ত্রী সহন্তে নিত্য শ্রীমন্দির মাঞ্জনা 
করিতেন। নিত্য ছুই মন ছুগ্ধের পায়সার ঠাকুরের ভোগ 
হইত। বহু অতিথিভোজন হইত । প্রত শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া 
মহানন্দে বহু স্বতিনতি করিলেন । এম্থান হইতে ছয়ক্রোশ 
দূরে একটি নিজ্জন প্রান্তরে ত্রিকালেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। 
তাহার চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপট্র। গ্রহ সেখানে 
যাইয়া এই অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। তাহার পর 
তিনি ভদ্রানদীতীবস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আসিলেন। সেখানে 
একবার প্র বৃক্ষতলে বাম করিলেন। রাত্রিকালে এক 
ভীষণ শার্দল আমিল। প্রস্থ হরিনাম করিতেছেন; 
তাহার ভ্রক্ষেপও নাই। ব্যগ্র প্রতুকে একবার দর্শন 
করিয়া লেজগুটাইয়! গ্রণমচ্ছলে মস্তক নত করিল । পবে 
কিছুক্ষণ সেখানে বলিয়। থাকিয়া, লম্ষ দিয়া বনে প্রবেশ 
করিল। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,__ 

আশ্চর্যা প্রভাব মুগ স্থচক্ষে হেরিয়া। 

সেই পদরজ মাথে লইন্ু তুলিয়া ॥ 

সেখান হইতে পঞ্চ ক্রোশ দূরে কাঁলতীর্থে যাইয়া প্রত 
বরাহদেবের মৃত্তি দর্শন করিলেন! ইহাব পর তিনি 
 সন্ধিতীর্থে গমন করিলেন। 'এখানে নন্দা ও ভক্তরা নদীর 
সঙ্গম স্থল। এুভু এই পুণ্য তীর্থে ্নান করিলেন। এই 
ভীথনম্বামীর নাম সদানন্দ পুরী। তিনি অদ্ধৈতবাদী। 
তাহাকে 'প্রন্থু তর্কে পরাজয় করিয়া প্রেমভক্তি দানে 
কৃতার্থ করিলেন। সেই দিন হইতে সদানম্দ পুরী ভক্তি- 
মার্গের পথিক হইলেন এবং প্রভুর পরম তক্ত হইলেন । 

ইহার পর প্রভূ টাইপন্দী তীর্ঘে গমন করিলেন। এই 


স্প্রে লাক্স কপসিশা পপ 


১৪৭ 


তীর্থবাসী লোকেরা বড় সদাচারী। এই স্থানে এক শত 
সর্দ বয়ন্কা অতি তেজন্বিনী সিদ্ধেশ্বরী নামে এক উৈরবী। 
বন্ধ বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তাহার অস্থি 
চন্দ মাত্স অবশিষ্ট অ+ছে। তিনি জপে দিদ্ধা হইয়াছেন। 
বছলোক তালার দর্শনে সেখানে যায়। প্রত গাহাকে 
দর্শন করিলেন। তাঙার সন্নিকটে নদী তীরে শৃগালী 
ভৈরবী নামে এক প্রচণ্ডা দেবী মূর্তি আছেন। প্রত ভক্তি 
পূর্বক এই দেবীমৃত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর নাগর 
নগরে আসিয়া প্রভু শ্রীরামলক্ষণ মৃত্তি দর্শন করিলেন । এই 
নাগর নগরে বু লোৌকেব বাস। এইস্কানে প্র তিন 
দিন থাকিয়া হরিনাম প্রচাব করিলেন হরিনাম স*কীর্তন 
রঙ্ধে গ্রতথ এখানে দিবানিশি মত্ত হইলেন । নগরবাসী 
আবালবৃদ্ধবনিতা প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম শুনিয়া 
প্রেমোন্মত্ত হইল। সমগ্র মগরে মধুব হরিনাম প্রচার 
হইল। চতুর্দিকেব গ্রাম হইতে অসংখ্য লৌক আসিয়া 
প্রহুব নিকট হবিনাম মহীমন্ত্র গ্রহণ করিল। 


দশ ক্রোশ হৈতে লোক আসিয়া জুটিল। 
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল ॥ গোঃ কঃ 


এই নাগর নগবে এক হরিনামদ্বেষী দুরাত্মা ত্রাঙ্গণ 
বাস করিত। তাহার একটি দল ছিল। সেই দলবল 
লইয়া গ্রতুকে এক দিন আক্রমণ করিতে আসিল । তাহার। 
প্রতৃকে কপট সন্ন্যাসী বলিয়। বহু নিন্দাবাদ করিল; 
কুবাক্য বলিয়া গালি দিল। প্রত সকলি হাপিয়৷ উড়াইয়া 
দিলেন। তিনি এই ব্রাক্মণকে নিকটে ভাকাইলেন। 
দুরাত্ম। বিপ্র প্রত্থৃকে প্রহ!র করিতে উদ্ত হইলে দয়াময় 
প্রভু তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মধুর বিনীত বচলে 
কহিলেন, পভাই ! আমাকে তুমি মার, তাহাতে কোন ক্ষতি 
নাই, কিন্ত একবার মুখে মধুর হরিনাম করিয়া আমাকে 
চিরদিনের জন্য কিনিয়। নহ (১) । দুবাত্স। বিপ্রের গ্রত্ুর 
প্রতি এই কদাচার দেখিয়া সকল লোকে তাহাকে মারিতে 


(১) ব্রাঙ্গণে ডাকিয়। শেষে চৈতন্য গোনাঞ্ি। 
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভ।ই ॥ গে: কঃ 


১৪৮ 


উদাত হইলে প্রত তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। পরে 
বির প্রচ্চি করুণনয়নে চাহিয়া মধুবভাবে উপদেশ- 
বাণী কহিলেন। যথা - 
শুন ওহে দয়াময় ব্রান্ষণ ঠাকুর । 
হরি হরি বল স্থখ পাইবে প্রচুর ॥ 
অনিত্য দেহেতে আর কোন স্থখ নাই। 
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই ॥ 
জড়পিও এই দেহ মরণ সময়। 
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চয় ॥ 
ভাই বন্ধু দারা স্থৃত কেহ কার নয়। 
সবে বস্ত্র অলঙ্ক(র অর্থদান হয়। 
শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর । 
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির ॥ 
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে। 
যাইতে হবে ন। আর সমন সদনে ॥ 
দার! বল পুত্র বল বেদিয়ার খেল]। 
দিন ছুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥ 
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার । 
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥ 
গলে দিয়া প্রেম ফাপী_নারী জোরে টানে। 
সেই টানে বোকা কর্তী মরেন পরাণে ॥ 
মুখেতে মধুর ভাষা অস্তরেতে বিষ । 
অর্থ না পাইলে হাতে করে খিশখিশ | 
ঘেতে নাহি দেয় ক্দাচন তত্বপথে। 
বন্ধনে ফেলিয়া ধংস করে মনোরথে ॥ 
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান । 
অমৃত বলিয়৷ তাহা মূর্থ করে পান। 
মৃত্যুকালে পুত্রকন্ত! নিকটে আসিয়া । 
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া ॥ 
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই। 
ভক্তিভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই ॥ 
আমারে আঘাত কর তাতে দু:খ নাই। 
প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই ॥ 


জী শ্ীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল| ৷ 


ভক্কিভরে হরি বল নাষ সঙ্গে যাবে। 
তাহাতে অনস্ত কাল নিত্যস্থখ পাবে ॥ গোঃ করচা 
গ্রভূর এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত লোক- 

বৃন্দ উচ্চৈঃশ্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং সেই পাষণ্ড 
বিপ্রকে বহুবিধ তিরস্কার ও লাগচনা করিতে লাগিল। 
গ্রভৃর কৃপায় বিপ্রের মনে আত্মগ্লানি উদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহার চিত্তশুদ্ধি হইল। তিনিও সকলের সঙ্গে উচ্চৈঃহ্থরে 
হরিধ্বনি করিয়। প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
তাহার ছুই নয়ন দিয়! দরদরিত প্রেমাক্রধার! প্রবাহিত 
হইল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে গ্রভূর চরণতলে নিপতিত 
হইয়! ছুই হস্তে তাহার রাতুল পাদপস্ম ছু'খানি ধারণ 
করিয়া ক্ষম! ও কৃপা ভিক্ষা! করিলেন। কৃপানিধি প্রত 
তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে রুতার্থ করিয়। সেস্থান হইতে 
যাত্র। করিলেন। তাহার বদনের উচ্চ হরিনাম সংকীর্তন 
শ্রবণে সর্ব্ব জীব উদ্ধার হইল। এখান হইতে সাত ক্রোশ 
দুরবর্তী তাঞ্ৌর নগরে আসিয়া প্রভু একটি কুষ্ণভক্ত 
বিপ্রের গৃহে অতিথি হইলেন। ইহার নাম ধনেশ্বর। 
ইহার গৃহে শ্রীশ্ররাধাকৃষের শ্রীমূর্তি নিত্য পৃজিত. ও 
সেবিত হইতেন। বহু লোক সেখানে যাতায়াত করিত। 
মন্দিরের আঙ্গিনায় একটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল; তাহার 
তলে প্রভু গ্রেমানন্দে নৃত্যকীর্তন করিলেন। তখ্পরে 
প্রভু চণ্ডালু গিরি প্রদেশে গমন করিলেন। এখানে বন 
সন্ন্যাসী যোগী তগন্তা করেন। প্রতি গোফস্ফায় প্রত 
ভন্মমাখা সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন। তাহারা চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়। ধ্যানমগ্ন। এই রম্যস্থানে ভট্রনামক এক বিপ্রগৃহে 
প্রভু ভিক্ষা করিলেন। প্রত এই বিপ্রবরকে কূপ করিয়া 
হরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন। ভট্ট হরিনামে মত্ত 
হইলেন। 

হরিনামে সদা মত্ত ভট মহাশয় । 

লইতে কৃষ্ণের নাম অস্রগাত হয় ॥ গোঃ কঃ 

প্রেমাবেশে প্রত এই ভাগ্যবান বিপ্রগৃহে বহুক্ষণ 

নৃত্যকীর্তন করিলেন । বিপ্র আনন্দে অধীর হইয়! প্রভুর 
চরণতলে পতিত হইয়! কান্দিয়া আকুল হইলেন। 


প্রভুর দক্ষিণদেশ জমণ। 


এই স্থানটি অতি মনোরম দেখিয়া গ্রস্ত কয়েকদিন 
এখানে রহিলেন। প্রধান মন্ন্যাসী স্থরেশ্বর পুরী এখানকার 
অ্স্যাসীর রাজা । তিনি বৈষ্ণব-সন্ম্যাপী এবং হরিসেবা- 
পরায়ণ। প্রতু তাহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রতুর 
অপূর্ব প্রেমচেষ্টা ও বৃত্যকীর্তন দেখিয়া এই স্তাসী শিরো- 
মণি তাহার সহিত গ্রেমানন্দে হরিনাম কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। তাহাকে কেহ কখন নৃত্য করিতে দেখে 
নাই। প্রভুর সঙ্গে তিনি এক্ষণে অপূর্ব অন্রভঙ্গী 
করিয়। প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন (১)। সকলে ইহা 
দেখিয়। আশ্র্ধ্য হইল। প্রন তাহাকে প্রেমদান করিয়া 
তাহার দ্বারা সেই স্থানেৰ সন্াপীদিগকে প্রেমভক্কি 
বিতরণ করিলেন। সেই দিন হইতে চগ্লু গিরি প্রদেশস্থ 
মনন্যাসাশ্রমে কৃ্ণভক্তির তরঙ্গ উঠিল। মধুর হরিনামে 
গিরিকন্দর সমূহ মুখরিত হইল। এই মনোরম পুথ্যস্থানটি 
মহারাজ জয়সিংহের অধিকারভূক্ত ছিল। তিনি সন্ন্যাপী- 
দিগের নিকট কোন কর লইভেন ন1। 

ইহার পর প্রভু পন্মকোট তীর্ঘে গমন করিলেন । 
এখানে অষ্টভূজা ভগবতী মর্তি দর্শন করিয়া প্রভূ বন্ধ 
স্তিনতি করিলেন। এই দেবীমন্দিরে বসিয়া প্রত 
সর্বলোককে তত্ব উপদেশ দ্বিলেন। সহআ সহশ্র 
লৌক আসিয়। প্রতুকে বেষ্টন করিয়া বসিল। প্রভুব 
উপদেশবাণী আকাশভেদ করিয়া স্বর্গে উঠিল। অষ্টভূজ 
দেবীপ্রতিমা যেন কাপিতে লাগিলেন । বাঁলবৃদ্ধ যুব! 
সকলেই প্রভুর শ্রীমুখের হরিনামগানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। 
চতুদ্দিকে পদ্মগন্ধ বাষু বহিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে 
দেবগণ প্রভুর শ্রীমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি কবিতে লাগিলেন (২)। 


০০০০ 





0) আশ্চর্য মানিয়। তবে সুরের স্য।সী। 

প্রতৃর সহিতে নাচে প্রেমনীরে ভাঁদি ॥ গোঃ কঃ 
(২) চৈতন্য প্রভুর মুখে শুনি হরিধ্যনি। 

চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি || 

বালক বাঁলিক। যুবা! ক্ষেপিয়া উঠিল। 

অষ্টভূজ] দেবী যেন ছুলিতে লাগিল ॥ 

পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে । 

সেইখানে পুশ বৃষ্টি হেল। আচম্বিতে । গো: কব্চা। 


১৪৯ 


কুলনারীবৃন্দও প্রতৃর প্রীজঙ্গে পুষ্পবুষ্টি করিতে লাগিলেন। 
দেবীমন্দিরে বৈবুষ্ঠের পতির আবির্ভাব হইয়াছে। দেবীর 
আজ আনন্দের অবধি নাই। এখানে শক্জি-উপালক 
সকলেই বৈষ্ণব হইলেন। শ্রীগৌরভগবান এখান কিছু 
এী্বর্যা দেখাইয়াছিলেন। এই আনন্দোখসব দেখিতে 
একটি জন্মান্ধ বিপ্র আসিয়াছিলেন। গুভূর শ্রীমূর্তি 
দেখিতে তাহার ঝড় সাধ হইল। রাত্রিতে দেবী তাহাকে 
স্বপ্লাদেশ দিয়াছেন, “অদ্য জগতপত্ি সন্ধ্যাপীবেশে এখানে 
আসিবেন, তিনি তোমাকে চক্ষুদান করিবেন।" এই 
আসায় বুক বাধিয়! অন্ধ ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণকমলে শরণ 
লইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া দিব্যচক্ষ দাঁন 
করিলেন। ভাগ্যবান্‌ জন্মান্ধ বিপ্র কিন্তু শ্রীগৌবাঙগমৃত্ঠি 
দর্শনমাত্রেই অনিত্যন্হে ত্যাগ করিয়! নিত্যধামে গমন 
করিপেন। £€ভু এই মহাভাগাবান্‌ বিছ্ের মৃতদেহ 
বেষ্টন করিয়া হরিন।মকীর্ভন করিতে করিতে তাহাকে 
স্বহন্তে সেই দেবীমন্দিরের আঙিনায় মহাসমারোহে 
সমাধি দিলেন। 

বাহু পাশরিসা। গোবা অন্ষে আলিঙ্গিল। 

প্রভূর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল ॥ 

বিদ্যুতের ন্যায় শীস্র নয়ন মেলিয়া । 

কৃতার্থ হইল অন্ধ প্রকে দেখিয়া ॥ 

যেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধন্মবীর | 

অমনি পড়িল অন্ধ ত্যজিল শরীর । 

হরিবোল বলি প্রভূ অন্ধকে বেড়িয়া। 

নাচিতে লাগিল! প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ॥ 

অন্ধের সমাধি সেই আঙ্গিনাতে দিয়া। 

চলিলা গৌরাঙ্গ পদ্মকোট তোয়াগিয়া ॥ গো করচা। 

ইহার পর প্রভু ত্রিপাত্রনগরে আমিলেন। এখানে 

চণ্ডেশ্বর শিবমৃত্ি দর্শন কপিলেন। এখানে একজন 
বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হিলেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ। 
উহার নাম ভর্গদেব। প্রত এই অন্ধ ভর্গদেব পণ্তিতকে 
বিশেষভাবে কৃপা করিলেন। ভর্গদেব প্রভুর কৃপায় অস্ত? 
বাবা তাহার সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রনন্দন শ্যামন্ুম্দর মদনমোহন 


ম্যাক প্রভুর নীলাচল-লীল!। 


রূপ দেখিলেন। তিনি প্রেমাবেগে কান্দিতে কার্দিতে 
প্রতৃর চরণ ধরিয়। নিবেদন করিলেন-- 
-----শ্তন শুন চৈতন্ত গৌসাঞ্ি। 
বৃদ্ধ ব'লে কৃপা কর এই ভিক্ষ। চাই। 
জন সাধন মুঞ্জ কিছুই না জানি । 
বিরক্ত সন্ধ্যাসী বলি সদা অভিমানী ॥ 
' তার কাছে গিয়। প্রভু কর ভারিতুরি । 
যে জন না বুঝিয়াছে লীলার চাতুরী ॥ 
যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া । 
রাথহ কৌশলে নিজ রূপ লুকাইয়া । 
বুদ্ধ বলি চক্ষুদোষে তৃষ্টি মোর ঘোর। 
সেই লাগি দেখিতেছি শ্বামল কিশোর ॥ 
সোনার মতন বর্ণ তব লোকে বলে। 
অভাগা হেরিছে কাল আনৃষ্টের ফলে ॥ গোঃ কঃ 
বদ্ধ ভার্গবের বড় ইচ্ছা! শ্রীশ্রীরাধারৃষ্মিলিত তঙ্ 
বেদোক্ত রুল্সাঙ্গপুরুষ পরম নারায়ণ শ্রীগৌরাজ মৃত্তি দর্শন 
করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। কিন্তু তিনি অন্ধ) অন্ত- 
দৃষ্টিতে শ্রীগৌরানমূর্তি দেখিতে পাইলেন না। তাই 
বহি্ষ্টর জন্য প্রতুর চরণে আঙিপূর্ববক কান্দিতে কানিতে 


নিবেদন করিলেন,_- 


কুপা করি দেহ গরভু মোরে চক্ষ্দান। 
দয়া করি কর তুমি মোরে ভাগ্যবান ॥ 
কপ! করি যদি দেখা দিলে অধমেরে 
চরণ তুলিয়। দেহ মাথার উপরে ॥ গোঃ ৰঃ 
প্রভু দশনে জিহ্বা কাটিয়া দশ হাত দূরে পলায়ন করি 


করিলেন। বহু ভাগ্য ক্রীগৌরগোবিন্দ মুর্ির দর্শন লাভ 

হয়। প্রতু তাহাকে বাহ্যদৃষ্টি দিলেন না, বৃদ্ধ ত্রাহ্মগণের 

মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল। সাত দিন প্রত এখানে 

রহিলেন। তাহার শ্রীমুখে হরিনামগান শ্রবণ করিয়া 

সর্বলৌক বৈষ্ণব হইল(১)। সে দেশ উদ্ধার করিম গ্রস্ত 
(১) সাতদিন করে প্রভু হরিসন্কীর্তন। 
হরিনামে মাতিয়! উঠিল সর্বাজল ] 


সেই স্থানে বহু লোক বৈষ্ণব হইল। 
কঠে দবে ভুলসির মল। ছলাইল ॥ গে; কঃ 


পুনরায় এক গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। তাহার নাম 
ঝারিবন। পঞ্চাশৎ যোজন বিস্ত ত সেই প্রকাণ্ড বনস্থলী, 
গ্রভূ এক পক্ষ কালের মধো পার হইলেন। তাহার পর 
প্ররজধাম। এখানে অতি সুন্দর নরলিংহ দেবের 
শ্রীবিগ্রহ আছেন। ভক্তরাজ প্রহলাদ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে 
করযোড়ে দ্াড়াইয়া আছেন। নরসিংহ দেব ধ্দত্যরাজ 
হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতেছেন। প্রভূ এই শ্রীবিগ্রহ 
দর্শনে প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্যকীর্ততন 
করিতে লাগিলেন। সর্বলোক প্রস্থুর অদ্ুত নৃতাবিলাল 
দর্শন করিয়া, তাহার শ্রীমুখে মধুর হরিনাম কীর্তন শ্রবণ 
করিয়া, হরিহরি ধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার পর 
তিনি রামনাথ নগরে আদিলেন। এখানে রাসেশ্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। প্রভুর পথশ্রান্তি নাই । তিনি 
হরিনাম গানে মত্ত হইয়া পথে চলিয়াছেন। সহঅ সহ 
লোক ত্বাহার সঙ্গে চলিয়াছে। সর্ব জীবকে উদ্ধার 
করিয়! প্রভু মনের আনন্দে পথে চলিতেছেন। তিন দিন 
পরে সাধবীবন নামক স্থানে এক মৌনী সন্ন্যানীকে কৃপা 
কবিয়া প্রভূ পাগ্ুদেশে তাপর্ণী (১) নদী তীরে উপস্থিত 
হইলেন। এক পক্ষ পরে মাঘী পূর্ণিমা (২) গবিভ্ত 
লিলা তাত্্পর্ণী নদীতে মাধীপূর্ণিমা দিবসে গ্রন্থ জান 
করিতে বাসনা করিয়া সেখানে এক পক্ষ রহিলেন। 
পরে সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্যাকুমারী প্রদেশাভিমুখ্খেচলিলেন। 
পথে নয়ত্রিপদী তীর্থ দেখিলেন ; চিয়ড়তাঁলা তীর্থে 
(১) পাঁগ্যদেশস্দাক্ষিণাতো কেবল ও চোল রাজোর মধ্যবস্ধা 
প্র্দেশ। এখানে অনেকগুলি পাত্তা উপাধিধারী রাজ! মাছুরাতে ও 
রাষেশ্বরে রাজা করেন । 
তাত্ত্রপর্ণানত্িনি ভেলিজেলায় ত।অরপণাঁ নদী। ইহাকে পরুণৈ 
বলে। পশ্চিম ঘাট গিরি হইতে নাছির হইয়| হঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 
“তারপর নদী হস্ত কৃতমাল] গয়স্থিনী” ভাগবত । 
(২) সেই খানে এক গঙ্ষ অপেক্ষা করিয়া । 
মাধী পুণিমার দিনে সান করি গিয়া।। 
তাজপরণ পার হঞ। সমুদের ধারে। 
লিল! গ্রড়ু কণ্তাকুসারী দেখিবারে।] গোঃ কর! 


প্রভুর দক্ষিণদেশ-জমণ। 


শ্ররামলক্ষণের মৃন্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর 
তিনি কাকী তীথক্ষেত্রে আসিয়া শিবযুদ্তি দশন করিলেন। 
গজেন্্রমোক্ষণ তীথে বিষ্ুমূর্তি দর্শন করিয়া প্রত্ 


৫রেমভরে বহুক্ষণ ৃত্যকীর্ভন করিলেন। গ্রমনিরে 
বিয়া পাগাধিগের নিকট শ্রীভগবানের গজেন্র- 
মোক্ষণ লালাকথা শ্রবণ করিয়া বিপুল পুলকাঙ্গ । 


হইলেন। পানাগড়ি তীর্থে যাইয়া তৎ্পরে সীতাপতি 


মুর্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে 
নামক এক গ্রামে আলিয়া শ্রীরামলক্ষণের মুর্তি 
দর্শন করিলেন। মলয় পর্বতোপরি উঠিয়া 
। প্রত অগপ্ত-বন্দন। করিয়া শ্রবৈকুঠে আবিষুমৃণ্তি 
দর্শন করিয়া! প্রেমানন্দে অভিভূত হইলেন। ইহার পর 
প্রস্থ কন্যাকুমারা তীর্থে যাইয়। সমুদ্র স্নান করিলেন। এই 
কন্াকুমারী হইতে প্রত পুনরায় ফিরিলেন। পার্ববতীয় পথে 
একেবারে মল্লারদেশে (মালাবারে) আলিয়া পৌছিলেন। 
এই মল্লারনগরের একপ্রান্তে বেতাপানীনামক মঠে বনু 
বামাচারী সন্যাপীদিগের বাস। কামিনীকাঞ্চন ভঙ্গনে 
এবং লোকপ্রতারণায় তাহার। নিরত। ইহাদিগকে সে 
প্রদেশে ভটুম।রী বলে (১)। প্রুর সঙ্গে শ্রনিত্যাননদগ্রতব 
যে একটী সরল বিপ্রকে পিম়্াছিলেন, তাহার নাম 
কৃষ্ণদাস, তিনি এখানে আপিয়া এই বামাচারী কপট 
লম্যাসীদিগের কুম্ধনায় প্রলুন্ধ হইলেন। ত্ত্রীলোকের 
লোভ দেখাইয়। এই সরল বিপ্রকে উট্রমারীগণ তুলাইয়। 
নিজগৃহে লইয়া গেল (২)। সর্বজ্ঞ ভক্তবৎসল প্রত ইহ! 


শ্জলথাজ ৫ািশাশীিি শী শি ০ প 


(১) ভট্টমারি-ভাধায় কোন কোন দেশে ইহ।দিগকে তাটওয় রা 
বলে। ইহাদের বাসস্থ!নের নিদ্দি্ নাই। ইহার! যেখানে যখন থাকে 
শিষিরে বাস করে। শ্্ীপুত্র সঙ্গে থাকে । বাহিরে ইহাদের মন্্যাসীর 
বেশ, চৌর্য্য গ্রতারণ। ইহাদের ব্যবন|। স্ত্রীলোকদিগকে তুলাইয়! শিবিরে 
রাখে। অপর লোককে এই দকল স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইর। ইহা- 
দের দল বৃদ্ধ করে। আমাদের দেশে যেমন বেদের টোল, দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশে তেষনি ভষ্টওয়ারীর শিরকি। 


চামতাঙ্গর 





(২) গোসাঞ্ি'র দঙ্গে রহে কৃষ্ধদ।স ত্রাক্ষণ। 
ভট্রম[রী লছিত ভার হৈল দরশন | 


১৫১ 


জানিয়া এই বামাচারী সন্গ্যাসীদিগের গৃহে নিজ ভৃত্যটিকে 
অন্থসস্তান করিতে আমিলেন। প্র ভট্টমারীদিগকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;-- 

“আমার ব্রাঙ্ণ তুমি রাখ কি কারণে। 

আমিহ সন্ন্যাপী দেখ তুমিহ সন্ন্যালী।% 

মোরে ছুঃখ দেহ তোমার ন্যার নাহি বাসি ॥ চৈ: চঃ 

গ্রভূর এই কথা শুনিয়। ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়। 

তাহাকে মারিতে উগ্ভত হইল। প্রতুর বেষ্বীমায়ায় 
অরিভূত হইয়া তাহারা আপনার অস্ত্রে আপনারা 
কাটাকাটি করিয়া মরিল। তাহাদের সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত 
হইল । এইভাবে তাহারা ভয়ে অনেকে পলায়ন করিল। 
ভষ্টমারীদিগের গৃহে ক্রন্দনের মহারোল উঠিল। এই 
অবনরে ভক্তবংসল প্রভু নিজহত্য কৃষ্ণদাসকে কেশে 
ধরিয়া এই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়। চলিলেন। 

“কেশে ধরি বিপ্র লঞ| করিলা গমন৮। 

এই লীলারঙ্গটির দ্বার! শ্রগৌর ভগবান দেখাইলেন থে 

সম্প্রদায়ের উচ্চাধিকারী বিরক্ত বৈষ্ণব কামিণীকাঞ্চনের 
লোভ মন্বরণ করিতে পারেন ন। কামিনিকাঞ্চনের 
সংশ্রবে শান্ত্রজ্জ ও সৎসন্গী মহত ব্যক্তিরও পতন হ্য়। স্বয়ং 
ভগবান কৃপা করিয়! কেশে ধরিয়। তাহার তক্তগণকে উদ্ধার 
ন| করিলে তাহাদের আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই । এ 
স্থলে পরম বৈষ্ণব প্রতুক্ত কষ্*দান সাক্ষাৎ শ্রাগৌরভগ- 
বানের নঙ্গলাভেও কুসঙ্গে পড়িয়। কামিনীকাঞ্চনের লোভ 
ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভক্তবৎসল প্রভু কিন্তু তাই 
বলিগ্না নিজ দাসকে বর্জন করিলেন না। তাহাকে কেশে 
ধরিয়া নবককুণ্ড হইতে স্বহপ্তে তুলিলেন এবং এই লীলা 
দ্বারা জগজ্জীবকে দেখাইলেন, তাহার কুপায় কাহারও 
বঞ্চিত হইবার কোন কারণ নাই। প্রত ছোট হরিদাসের 
গ্রতি যেরূপ কঠোর আদেশ করিয়াছিলেন; তাহার 


০-পপাপাশাোপপপাপস্প শিপ পাপী শিস াশীিতী শী শিস্পিপিশীসি 


স্বীধন দেখাইয়! তার লোত জন্মাইল। 

আর্ধয সরল বিগ্রের বুদ্ধন।শ কেল।। 

প্রাতে উঠি আইল বিপ্র তটমারি ঘরে। 
তাহ।র উদ্দেপে শ্রভু আইল। দ্বার || চৈঃচ: 


১৫২ 


অপরাধের সহিত তুলনা করিলে কৃষ্দাসের অপরাধ যে 
অতিশয় গুরুতর, তাহা কপাময় পাঠকবুন্দ অবশ্যই বুঝিতে 
পারিতেছেন। কিন্তু দণ্ড বিধানের এই বৈষম্য দেখি 
কেহ যেন মনে না করেন শ্রীভগবানের বিচার নিরপেক্ষ 
নহে। কৃষ্দরাসের যে দণ্ড হইল, তাহা কৃষ্ণ দাসই বুঝি- 
লেন। ইহা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুদণ্ডও ভাল ছিল। যদিও 
এক্ষণে গ্রতৃ তাহাকে কিছু বলিদ্নে না, শ্রানীলাচল 
ধামে ফিরিয়া যাইয়া প্রভু এবথ। গ্রীনিতাইচাদের নিকট 
প্রকাশ করিয়। কৃষ্ণদীসকে মরমে মারিয়াছিলেন এবং কৃপা 
করিয়। তাহাকে এরূপ উচ্চ সেবাধিকার দিয়াছিলেন, যাহা 


অন্য কাহাকেও তিনি দেন নাই। প্রত কৃষ্ণদাসকে শ্রীনবদ্ীপে 


শচীবিষুপ্রিয়ার সেবাকার্ধে নিয়োজজত করিয়া নীলাচল 
হইতে বিদায় করিয়! দিয়াছিলেন। সে সকল লীলাকথা যথা 
স্থানে বলিব। 

বেতপানী হইতে প্রভু সেই দিনই পয়স্থিনী নদী তীরে 
আপিয় স্নান করিয়া আদিকেশব মুদ্তি দর্শন কগিলেন। 
এই আদি কেশবের শ্রীমন্দিরে প্রভু ব্রক্ষলংহিতা পাঠ 
শুনিয়া এই প্রাচীন সিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্গরন্থানি নকল করাইয়া 
লইলেন। এই গ্রস্থরত্ব খানি পাইয়া প্রভুর আর আনন্দের 
সীমা রহিল ন।। কবিরাজ গোম্বামী লিখিয়াছেন,__ 

দিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নাহি ত্রহ্মনংহিতা সমান। 

গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ ॥ 

অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার । 

দকল টবষ্কব শান্জ্র মধ্যে অতি সার | 

শ্ীগৌর ভগবান স্বয়ং এই প্রগ্রস্থথানি বহ্যত্বে নকল 
করাইয়া বঙ্গদেশে অনিয়ন করিয়া স্বরূপ দামোদর 
গোস্বামীকে দিয়াছেন। (১) 


& ০০০০, | পা শীত স্পা পি শশী ২৮ সপপীশীশি 
পপ সপে পীশীপ পিসী? পাস 


(১) বঙ্গমংছিত। গ্রচ্থের পঞ্চম অধ্যায় মাত্র প্রভু নকল করাইয়া 
আনাইয়। ছিলেন। সমগ্র গ্রন্থ আনেন নাই। এই অধ্যায়ে অসিস্ত্য 
ভেদীভেদস্থিতি, অভ্যাস, অঙ্রাদশ।ক্ষর মন্ত্র) আব!) আাজ্মারাম। কর্ণ, 
ফামগায়ত্রী, কামবীঞজ, কারপীব্িশারী, কৃকধামের চিদ্বিশেষ, গণেষ। 
পার্ভোদকশামী, গায়ত্রয ৎপত্বি, গোকুল। গোলোক, গোবিন্দরূপ, শ্বপতত্ব, 
উ ধাম, জীবতত্ব) জীবের প্রাপ্যন্বরূপ, প্রেম, ছুর্গা, তপ, পঞ্চডৃত, তরঙ্গ, 


শ্রীীমন্মহা গ্রভুর নীলাচল-লীল। । 


এখান হইতে গ্রতু পন্মনাভতীর্ঘে আসিয়া পদ্মনা 
শ্রীজনার্দিনমূর্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া 
ছুই দ্রিন নৃত্যকীর্ভন করিলেন। তাহার পরে পয়োফী 
তীর্থে আসিয়া শঙ্করনারায়। দর্শন করিলেন। পরে 
শঙ্করাচার্যের দিংহারি মঠে আমিলেন। এখানে মায়াবাদী 
বনু সঙ্সটাপীকে বৈষ্ণব করিয়া সাতন পর্বত দিয়া প্রত 
ত্রিবান্কর রাজ্যে গমন করিলেন । 

ত্রিবাঞ্ধুর রাজা স্বাধীন রাজ্য। রাজা রুদ্রপতি এই 
রাজ্যের অধীশ্বর। তাহার প্রতাপে সকলেই সশঙ্কিত। 
তিনি কিন্ত পরম ভগবস্তক্ত | ত্রিবান্ুর নগর অতিশয় 
সমৃদ্ধিশালী ও বনু জনাকীর্ণ জনপদ । এই নগরীর 
প্রাস্তভাগে নদীয়ার অবতার একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় 
লইলেন। গোবিন্দদাস তীহার করচায় লিখিয়াছেন-- 

সন্ধ্যাকালে আমিলাম ত্রিবাঙ্ক নগরে। 
বৃক্ষতলে বসে প্রত প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 

কনককান্তিবিশি্ই পরম জ্যোতির্ময় স্ুবলিত দেহ, 
দীর্ঘাকার প্রফুল্পবদন দেবমূর্তি এক নবীন সম্গ্যাসী 
সন্ধাকালে নগরের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট 
হইয়া মধুর হরিনাম গান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া নগরের 
বাল বৃদ্ধ যুবা সকলে আগিয়া একত্রিত হইল। প্রতুকে 
দর্শন করিয়া তাহারা সকলেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইল। 
তাহারা নগরে ফিরিয়া যাইয়া সেই রাঙ্জিতেই সর্বত্র 
প্রভুর শুভাগমন সংবাদ চার করিল। প্রত্ত সে রাত্রিতে 
বৃক্ষতলেই অতিবাহিত করিলেন। সৌভাগ্যবান একজন 
গ্রাম্য লোক তাহাকে আটা ভিক্ষা আনিয়া দিলেন। 
কৃষ্দাস ও গোবিনাদাস প্রতুর সঙ্গে আছেন পরদিন 
প্রভাতে জিবাঞ্কুর সহরের সমস্ত লোক দলে দলে আসিয়া 
প্রভুকে দর্শন করিয়া ধন্য হইল। সকলেই প্রতুর অপরূপ 
রূপরাশি দেখিয়া! বলাবলি করিতে লাগিল “এমন রূপের 


ব্রঙ্গার দীক্ষা, শক্তি, চক্ষু, মন, মহাবিফু। যোগনিজ্, রমা, যাগষাগীর 


ভক্ত, রামাদি অবতার, লিঙ্গ।দি শব তাঁৎপর্য্য, বদ্ধ জীব, তাঁহার সাধন, 
বিফুতব, শত, শ্রুতি, বক) পারকীর়, দদাগার দুধ প্রভৃতি বিষ! 
ঘর্ণিত্ত হইয়াছে। 


প্রভুর দক্ষিণদেশ জরমণ। 


সন্ন্যাসী ঠাকুর ত কখন দেখি নাই”। সকলেই যোড়হত্তে 
প্রভুর সন্মুখে দাড়াইয়। রহিল। 

গ্রভু বৃক্ষতলে বপিয়া মুদ্রিত নয়নে ধ্যানমগ্র যোগীর 
ন্যায় হরিনাম জপ করিতেছেন। তাহার শ্রীঅঙ্গে কদম্ব- 
কেশরের মত পুলকাবলী দুষ্ট হইতেছে, তাহার কনক- 
কেতকী সরৃশ ছুই নয়নের কোনে অবিরল প্রেমাস্রধারা 
প্রবাহিত হইতেছে । এরূপ অপূর্ণ প্রেমিক নবীন সন্ন্যাপী 
দেখিয়া কে ন। করযোড়ে তাহাব রূপাতিক্ষা করিয়! থাকিতে 


পারে? প্রতু কিন্তু ধ্যানমগ্র ঝষির ন্যায় বসিঘ। আছেন,_ 


নয়ন মেলিয়৷ কাহারও প্রতি চাহিতেছেন৪ না। 

হরিনাম করে গোরা মুদ্রিত নযন। 

দাড়াইয়া স্তব কবে সবে শুন্ধ মন॥ 

বসিয়া আছেন প্রহথ ঙ্গ নাহি নড়ে। 

নয়নের কোন বহি অশ্রবাবা পড়ে । 

রোমান্চিত কলেবর পুলক অন্তরে । 

ভাব দোঁখ গ্রামা শোক কতস্তব করে 

কেহ বোলে মোর গৃহে চলহ সন্যাশী। 

কেহ বোলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি ॥ 

কেহ কেহ ফলমূল আনিয়। যোগায়। 

নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায়। গোঃ করচাঃ 

ইহার মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ অতি কণ্ঠে ঘটি হস্তে 

ধরিয়া সেই লোকের ভিড় ঠেপিয়া আসিয়া, হাপাইতে 
হাপাইতে অতিশন্ব ভক্তিহকাবে অপর একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিল, হাগা। সন্গ/াসীঠাফুর কোথার? 
তিনি কি একবার আমাকে দর্শন দিবেন না?” 
তক্তবংসল গুভু ভক্তের আওি দেখিয়। আর স্থির থাকিতে 
' পারিলেন না । তাহার জপ গঙ্গ হহল, তিনি তাড়াত|ি 
বৃক্ষতল হইতে গাত্রোখান করির। স্বয়ং বৃদ্ধের নিকটে 
আসিয়া তাহাকে দর্শনদানে রি বিড (১:। 


ইত 


(১) একছ্ন বৃদ্ধ মাসি কহে হ ভক্তি: । | 

কোথার সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে || 

তাহার আগ্রহ দেখি মৌর গোরারায় | 

তাড়াভাড়ি উঠিক্। তাহার কাছে যায় || গোঃ কঃ 
২ 


১৫৩ 


দয়ানিধি প্রত স্বহস্তে এই বৃদ্ধের নিকট ফলমূল আট! 
ভিক্ষা করিলেন। 
প্রতৃর শুভাগমন-বার্তা, রাজা কদ্রপতির কর্ণে গেল। 
তিনি স্বধন্থান্থরাগী হিন্দু রাজা। সাধু-মন্ন্যাসীর প্রতি- 
পালক। তিনি আগ্রহ করিয়া প্রত্বকে নিজ-রাজভবনে 
লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহার লোক 
আসিয়! প্রভুকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল। প্রতু হাসিয়া 
কহিলেন, “বিষয়ার নিকট আমি যাই না, বিষয়ীর দান 
আমি গ্রহণ করি না। রাজ্জদূত তবুও প্রতুকে লোভ 
দেখাইতে ছাঁড়িল ন]। 
রাজদুত আসি বলে সন্ন্যাদী ঠাকুর। 
কেন নাহি যাবে, পাবে সম্পত্তি €চুর। 
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহ। তুমি চাবে। 
তথা তুমি অনায়াদে সেই ধন পাবে ॥ গো: কঃ 
প্রভু পুনরায় হাপিয়া কহিলেন, “যাহার বিষয়ের 


কীট তাহারাই ধণে অভিলাষ করে,-আমি বিরক্ত সঙ্গ্যাপী,__ 


ধনে আমার প্রয়োজন কি?” বাজদূত রাজা রুদ্রপতির 
নিকট যাইগ প্রহর বিরুদ্ধে অনেক কথ! কহিল। তিনি 
রাজাকে নরকের কীট বলিয়া অগ্রাহা করিয়াছেন ইত্যাদি 
অতিরষঞ্চিত মিথ্যাকথা বলিনেন। রাজ! কুদ্রপতি ভক্তিমান্‌, 
সাধু-সম্গ্যাপীপ্রিয়। তিণি দূতের কথা শুনিয়া কিছুই 
বলিলেন না। এই নবীন সম্নপাসীটিকে দেখিতে তাহার বড় 
ইচ্ছা হইল। তিনি দূতকে বিদায় দিয়! স্বয়ং সাধুদর্শনে 
বহির্গত হইলেন। তাহার সঙ্গে হস্তী অশ্ব পদাতিক 
প্রভৃতি নকলে চলিল। রাজা কুদ্রপতি নগরের মৃধা দিয়] 
গ্রছুর নিকট সেই বৃক্ষতলে আলিয়া উপস্থিত হইলেন। 
দুরে বাজসন্জা রাখিয়া আমিলেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাজ- 
প্রভুর অপূর্ব প্রেমাবিষ্টভাবময় মধুর শ্রীমুত্তি দর্শন করিয়া 
রাঙ্গা রুদ্রণতি আনন্দে গদগ্ হইয়া উহার চরণে 
নিপতিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন,-- 

“ধা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার । 

না বুঝি! ডাকিয়াছিলাম আপনারে ॥ 

সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবাবে ॥* গোঃ কঃ চাঃ 


১৫৪ 


রাজার দৈন্য দেখিয়া প্রভু তাহাকে কপা করিলেন। 
তিনি রাজ্জার হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন। তাঁহার নিকটে 
ঘসাইয়। তাহাকে মধুর বচনে কহিলেন _- 





“রাজা তুমি বড় ভাগাবান্‌। 

ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন ॥ 

নানাশাস্ত্রে হুপপ্ডিত তৃমি বড় জ্ঞানী। 

রাধারুষ্ণ বিন। আমি কিছুই নাজানি॥” গোঃ কঃ 


প্রভুর শ্রীমুখে “রাধ। কৃষ্ণ” এই দুইটি নাম আসিবামাত্তর 
তাহার কমলনযনদ্ধয়ে পিচকারা দিয়া যেন প্রেমাশ্রধারা 
ছুটিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 
তাহার সার্ধ চতুরহপ্ত পরিমিত সর্বান্গস্থন্দর দেহষহিখানি 
টলটলায়মান হইল । তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া 
আজানুলপ্বিত স্থ?লিত বাহ্যুগল উদ্ধে উত্তোলন করিয়। 
মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। হুঙ্কার গঞ্জন 
করিয়া ঘনঘন উচ্চ হরিধবনি করিতে করিতে প্রেমাননে 
আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। আর সেই সোনার অঙ্গ 
আছাড়িয়৷ আছাড়িয়া তূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। 
লোকে দেখিতেছে যেন তাহার শ্রীমঙ্গখানি চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজা কদ্রপতি অর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। তাহার ধৈর্যট্যুতি হইল, তিনি 
ছুটি গিয়া প্রহ্ুকে কোড়ে হুলিলেন। প্রহর শ্রীঅঙ্গ- 
ম্পর্শে রাজার সর্ধাঞ্ধ পুলকপূর্ণ হইল। তিনিও প্রেমানন্দে 
উন্মত্ত হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
উাহারও নয়নদ্বয়ে দরদরি'ত প্রেমাশ্রুণারা বিগলিত হইল। 
উভয়ের অঙ্গ ধুলায় ধূসরিত হইল। রাজার এইরূপ 
প্রেমোন্সন্তভাব দ্েখিয়।৷ প্রত আনন্দে গদগদ হইয়া 
তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন । তাহাকে 
ভাই বলিয়৷ সম্বোধন করিলেন । গোবিন্দদাস তাহার 
করচায় লিখিয়াছেন,-_ 


দেখিয়া রাজাব ভক্তি আমার নিমাই। 
কোল দিয়! রাজারে বলেন এস ভাই ॥ 


প্রভু প্রেমাবেশে গদগদ ভাষে রাঙ্গাকে বলিলেন,-- 


শরীশ্রীমম্মহা প্রভুর নীলা চল-লীল! 


হরিনামে যার চক্ষে বহে অশ্রধারা। 

সেইজন হয় মোর নয়নের তার1॥ 

দেখিয়। তোমার ভক্কি রাজা মহাশয়। 

জুড়াল আমার প্রাণ জানিও নিশ্চয় ॥ গোঃ কঃ 

প্রভুর এইকথ। শুনিয়া রাজা রুভ্তরপতি মনে বড় লজ্জা 
পাইলেন। তিনি প্রস্থুর চরণতলে পতিত হইয়া আকুল- 
ভাবে কান্দিতে লাগিলেন। দয়ানিধি প্রভু তাহাকে 
পুনরায় ৫্রমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বিদায় দিলেন। 
রাজা গৃহে ফিরিয়া যাইয়৷ প্রভুর ভিক্ষার জন্য নানাবিধ 
ফলমূল তাহার লোক দ্বার পাঠাইয়া দিলেন। করুণাময় 
প্রাগৌরভগবান ভক্ত রাজা রুদ্রপতির ভক্তি-উপচার গ্রহণ 
করিলেন। প্রভু একদিন একরাত্রি ত্রিবান্কুর নগরে ছিলেন । 
তাহাতেই সর্ব ত্রিবাঙ্গুব রাজ্যে হরিনাম প্রচার হইপ। 
প্রভুর শ্রীমুখে হরিনামাঘূত পান করিয়া বুলোক কৃষ্ণভক্ত 
বৈষ্ণব হইল। ত্রিবাঙ্কীর রাজামধো রামগিরিনামক 
পর্ধত্তেব উপরিভাগে একটী স্থরম্য স্থান আছে। 
বনবাসকালে শ্রীরামচন্ত্র জানকীসহ এখানে তিন দিন 
বান করিয়াছিলেন। এই পরম পবিজ্র স্থানের মহিমা 
অতি আশ্চর্ষয। প্রত এই পুণ্যস্থান দর্শন করিতে পর্বতে 
উঠিলেন। রাজ। রুদ্রপতি প্রভুর সঙ্জে অনেক লোক 
দিলেন। পর্বতের উপরিভাগে বিস্তীর্ণ বনভূমি । এক 
পক্ষ কাল প্রত এই স্থরম্য পর্বতের বনতৃমিতে ত্বাস করিয়া 
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ত্যাগ করিলেন । রাজা কুদ্রপতি প্রতূর 
নঙ্গে বহুদূর চলিলেন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রত আমার আর 
তাহাব প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। 
ইহার পর প্রত মত্স্যতীর্ঘে আমিলেন। সেখান 

হইতে নাগ পঞ্চনদী,চিতোল প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া 
তৃঙ্গভদ্রা নদীতে আনিমা সান করিলেন। তৎ্পরে প্রত 
মধ্বাচার্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই 
আশ্রমে বনু দ্বেতবাদী সঙন্গ্যানী থাকেন। তাহাদিগকে 
তত্ববাদী কহে। ইহারা অখৈতবাদী সন্লাাসীদিগের মুখ 
দেখিলে সবস্ত্রে নান করেন। এই তীখাশুমে উদ্ভুপ কষ 


. এবং গোপালকৃষ্ণের মুর্তি আছেন। শ্রীমধবাচার্ধয মুণি 


গ্রভূর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ । 


(১) স্বপ্রাদেশে এই কৃুষ্তমূর্তি গাইয়াছিলেন। কিন্বাস্তী 
আছে ছ্বারকা হইতে এক বণিক নৌকা করিয়া গোগীচন্দন 
আনিতেছিলেন; হঠাৎ তাহার নৌকা জলমগ্র হয়। 
পরে শ্রীমধবাচা্ধ্য মুণি শ্বপ্নাদেশ পাইয়। সেই জলমগ্র নৌকা 
তুলিয়া! গোগীচন্দন মধ্য হইতে পরম সুন্দর শ্রীরুষ্ষমূর্তি 
প্রাপ্ত হন। তত্ববাদীগণ সেই শ্রীরুষ্ণমূর্তির সেবা করেন 
(২)। প্রত এই অপরূপ মূর্রি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে 





(৯) আ্রীমধ্বাচা/য।-দাক্ষিণাত্যে সহাক্রির, পশ্চিমে কানার|। 
দক্ষিণ কানার] জিলার প্রধান নগর মাঙ্গলোর, তাহার উত্তরে উড়লী। 
এই উড়গী গ্রামে পাজক। ক্ষেত্রে শিবারী বিপ্রকুলে মধযগেহ ভট্টের 
গুরসে বেদবিগ্যার গর্ভে ১*৪* শকাব্ে মতান্তরে ১১৬০ শকাঁবে 
জীমধবাচাধ্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে মধবাচার্ধয বামদের নামে 
খ্যাত ছিলেন। ভাহার সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক বাল্যলীল| কাহিনী 
বর্নিত আছে । পঞ্চম বর্ষে তিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। মা- 
ভারত-কথিত মণিমান ন।মক অসথর সাকার লাভ করিয়। নেয়াম্পল্লী 
গ্রামে বাদ করিত। উপনয়নের পর বাসদের পদাজুষ্ট দ্বার। সে 
সর্পের হার করেন। গিহার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি অচ্রাত প্রেক্ষের 
নিকট দ্বাদশবর্ধ বরঃক্রম কালে সন্নান গ্রহণ করেন। তাহার সন্্যাসের 
নাম হয় পূর্নপ্রজ্ঞতীর্থ। তিনি সন্্যাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দেশের 
নাল! তীর্থ ভ্রমণ করেন। তাংকালিক শঙ্গেরী মঠাধিপতি বিদ্যাশঙ্কার!- 
চার্ধোর সহিত তাহার বিচারধুদ্ধ হয়। এই বিচারযুদ্ধে জীমধাচার্ধয 
বিজন্নী হন। তাঁহার পর তিনি সত্যশীর্থ নামক এক বতিরাজের 
সহিত ব্দরিকাশ্রম গমন করেন। এইছ্ানে শ্রীব্যাদদেবের নিকট 
অল্পকালমধো নান! বিষয়ে শিক্ষালীভভ করেন। বদরিকাশ্রম হইসে 
আনন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন কালে শীমধ্বের শৃ্রভাষ্য রচনা শেব হয়। 
ঘতিরাজ সত্যতীর্থ ইহ! লিখিয়া! দেন। তাঁহার পর তিনি গোদাবরী 
প্রদেশে গঞ্জামে গমন করেন । তথায় ভাহার সহিত শোভন ভট 
£ খামীশান্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত মিলন হয়। উঠারাই 
' প্রীমধর সপ্প্রদীয়ের পরম্পরায় গন্মনাভতীর্ঘ ও নরহরিভীর্থ নাম প্রাপ্ত 
হন। তিনি অশীতবর্ষ বয়ংক্রমকালে মাঁধী শুরু। নবমী তিথিতে এঁত- 
রেয় উপনিষদস্তাধ্য ব্যাথা। করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। 


(২) মধ্াচার্ধা স্থানে আইল যাহা তত্বাদী। 
উড়গৰৃষণ স্বরূপ দেখি হৈলা প্রেমোগ্াদী 
নর্ভক গোপালকৃষ পরম মোহনে। 
মধবাচার্যযে স্বপ্ন দিয়া আইল! তার স্থানে ॥ 


১৫৫ 


বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তঘন করিলেন। সেবাইত তত্বধাদীগণ 
প্রথমে প্রতুকে মায়াবাঁদী সন্ন্যাসীজ্ঞানে ভাল করিয়া 
সম্ভাষণ কবিলেন না। তাহার অপূর্ব প্রেম 
ভক্তিভাব দেখিয়। তাহাকে বু সন্মান করিয়া 


সেখানে রাখিলেন। এই তত্ববাদীদিগের অন্তরের গর্ব 
জানিয়া সর্ধজ্ঞ প্রভু তাহাদিগের আচাধ্যগুরুর সহিত 
ই&গোস্টী কবিতে আরম্ভ করিলেন । অতি দীনভাবে প্রত 
তীহাদিগেব আগচার্যযগুরুকে দিজ্ঞাসা করিলেন__ 
সাধা সাধন আমি ন। জানি ভাল মতে। 
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ চৈঃ চঃ 
তত্ববাদী আচাধ্যগুক শান্ত্তত্বগ্রবীণ এবং বুদ্ধিমান। 
তিনি গ্রভৃকে বুঝাইলেন-- 
-_----পবর্ণাঅম ধর্ম কৃষ্েে সমর্পণ । 
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ 
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞ। বৈকুঠ গমন | 
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্ত্-নিরপণ? ॥ চৈ: চঃ 
চতুরচুড়ামণি প্রস্ু স্থযোগ বুঝিয়া আচার্ধ্যগুরুকে 
প্ররুত সাধাসাধনতত্ব উপদেশ দিলেন। যথ। শ্রীঠৈতন্ত 
চরিতামৃতে 
প্রত কহে “শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন। 
কৃষ্ণপ্রেমসেবা পরম ফলের সাধন ॥ 
শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। 
সেই পঞ্চম পুকষার্থ, পুরুষার্থ সীমা ॥ 
কন্মত্যাগ কর্মনিন্দ। সর্বশান্ত্রে কহে। 
কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কতু নহে ॥ 
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। - 
ফন্তু করি মুক্তি দেখে নরকেব সম ॥ 
কন্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্য তক্তগণ । 
সেই দুই স্থাঁপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ 
_ গোপীচন্দন ভিতর আছিল ডিক্গাতে। 
মধবাচা্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোন মতে ।। 
মধ্বাচাধ্য আনি তারে করিল স্থাপন । 
ভদ্যাপি তীর সেৰ| করে তথ্ববাদীগণ ॥। চৈ: চঃ 





১৫৬ 


এই ত বৈধবের নহে সাধ্য সাধন। 
সন্ন্যাসী দেখিয়! মামা করহ বঞ্চন |% 


গ্রতু শ্রমস্তাগনত, গীত পুবাণ প্রভৃতি শাস্্রগরন্থ হইতে 
তাহার এই মতের পোষকতার জন্য বহু শ্লোক(১) আবৃত্তি 
করিয়া ব্যাখ্যা কগিলেন। তত্ববাদী আচাধ্যগুরু প্রভুর 
অপূর্বব বৈষ্ণবতা দেখিঘা আশ্চর্য হইলেন, তাহার টৈষ্ণব- 
শাস্ত্রে গভটুর তত্বজ্ঞান দেখিয়া পজ্জিত হইলেন। প্রন 
পুনশ্চ কহিলেন_ 
---কিক্মী জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায় দেখি এই ছুই চিহ্ন ॥ 
সবে এক গ্তণ দেখে তোমাব সম্প্রদাষ। 
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় | চৈঃ চঃ 
তত্ববাদী আচার্ধ। গুরু সেই হইতে প্রস্তুর মত অবলম্বন 
করিলেন। দর্পহারী প্রগৌরভগবান এইরূপে তত্ববাদী- 
দিগের গর্ব চূর্ণ করিয়া সেখান হইতে ফন্তুতীর্থে আমিলেন। 
পথে ত্রিতকৃপ ও বিশালার তীর দর্শন করিয়! পঞ্চাপ্ণর! 


(১) শ্রবণং কীর্তনং বিষে; 'মরণং পাদসেখনং। 
গর্টনং বলনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং || 
ইতি পুংসার্পিত! বিষে ভক্তিশ্েন্নবলক্ষণং । 
কিয়েততগবত্যদ্ধাতন্মধ্যেহধীতমুত্তমং ॥ ভাগবত । 
(২) এবং ব্রত স্বপ্রিরনামকীর্ত। জাতানুরাগে শ্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথোরোদিতি রোধ গায়তুম্মাদ বন্ধ ত্যেত্তিলোকবাহাঃ ॥ এ 


(৩ 


পি 


আজ্ঞায়ৈবংগুণান্দো ধান্সয়াদিষ্ট।নপি শ্বকান্‌। 

ধর্দান্‌ সন্ত্যজ্যং দর্বান্বাষঃ ভজেৎ স চ সত্তমঃ | গীত! 
নর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্যমামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং দর্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িষ্যামি ম1 শুচঃ || এ 


(৪ 


০০০ 


ভাবৎ কন্মা্ণে কুব্বাঁত ন নির্রিগযে ত যাবত । 
মংকথ| শ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধ। যবন্নজারতে ॥ ভাগবত 


(৫ 


সস 


সালোকানাষি গামীপালারপ্যৈকত্মপ্যত | 
দীর়মানং ন গৃহৃতি বিনা মৎসেবনং জনা: | এ 


(৬ 


সি 


(৭ 


পি 


নারায়ণ পরাঃ সর্বধে ন কুতশ্চ দ বিভাতি। 
্ব্গাপধর্গ নরকেশপি তুল্যার্থদরধিনঃ || ভাগবত 


শ্রীমম্মহাপ্রভূর নালাচল লীলা । 


ভীর্ঘে (১) উপস্থিত হইলেন। সেখানে গোকর্ণ শিবলিঙ্গ 
আছেন। প্রতু তাহাকে দর্শন করিয়া আর্ধ্য। টবপায়নী 
হইয়া স্থর্পারক তীর্থে আসিলেন। তাহার পরে কোলা 
পুরে (২) আসিয়া লক্ষমীদেবী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গা গণেশ, 
চোরা ভগবতী প্রভৃতি ব্ছ দেবদেবীর মূর্তি দর্শন 
করিলেন । 


অতঃপর প্রভু পুনা নগরের নিকট পাগুুপুর (৩) তীর্থে 
আসিমা পৌছিলেন। এখানে বিঠ্ঠলদেবের প্রামন্দির 
আছে। প্রন্ত শ্রীবিগ্রচ দর্শন কবিয়া বহন্ষণ শ্রীমন্দিরে 
ঞ্েমাবেশে নৃত্যকীর্তন করিলেন। একটি ভাগ্যবান বিগ্র 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগুহে লইয়া যাইয়া ভিক্ষা করা- 
ইলেন। এখানে প্রভু শুনিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী 
গোসাঞ্জির শিষা শ্রীরঙ্গপুবী অন্য এক বিপ্রগৃহে অবস্থান 
করিতেছেন । এই শুভ সংবাদে প্রভুর মন গ্রেমানন্দে 
নাঁচিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রগৃহে যাইয়] 
শ্রীপাদ রঙ্গপুরী গোনাঞ্ির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
প্রেমাবেশে আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রস্ তাহাকে বন দণ্ড পর- 
ণাম কবিলেন। পুরী গোসাঞ্জি প্রভৃব অপরূপ বপকাস্তি 
দেখিয়া এবং তাহার শ্রীম্ষঙ্ষে প্রেমচিহ্ন অপূর্ব পুলকাঁবলী, 


- শি কি শাশ্প  ২ পিি সি পপ শী পাপা পপাপিিপাপিশটাপ পািিসসপশশাত 


(১) পর্চাপ্গরাতীর্থ--শাতকণি মতাত্বরে অচ্যা্ড পির তপস্াভঙ্গো- 
দেশে ইন্্রপ্রেরিত লতা বুদ্ধ দা, সম'টা, সৌরছ্রেরী, ও বর্ণানতী পঞ্চাঞ্সর। 
অভিশপ্ত হুইয়। কুম্তীররূপে মরোবরে বান করে; রামচন্দ্র এই সরোবর 
দর্শন করেন | নারদবাক্যে জান| যায় যে অর্জন তীর্ঘঘাত্রায় আগমন 
করিয়। কুন্তীর যোনি হইতে অঞ্ষরা পাঁচটিকে মোচন করেন। এই 
জন্য এই সরোবরে তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে । 

(২) কোলাপুর-বোহাই প্রদেশের দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাতারা) 
পূর্বব ও দক্ষিণে বেলাগ'1ও, পশ্চিমে রত্বগিরি । এখানে উর্ণা নদী আছে। 


(৩) পাগুবপুর-বোম্বাই প্রদেশের শোঁলাপুর জিলার অন্তর্গত 
একটি মহকুম!। এখানে বিঠঠলদেব ঠাকুর আছেন। তিনি চতু- 
ভূজ নারায়ণ মুর্তি। এই নগর ভীম! নদীতীরে অবস্থিত । পঞ্চাদশশক 
শত।বীতে এখানে তুকায়াম নামে বৈষাব সাঁধূ ছিলেন। প্রভু ডাঁহাকে 
কুপা করিয়াছিলেন। তুকারাম কৃত অভঙ্গে তিনি স্বয়ং ইহ। শ্বীকার- 
করিয়াছেন। তুকারাম মহারাষ্ট্রদিগের গুরু |. তিনি সে প্রদেশে মৃদঙ্গ 
বাছ্যের সহিত কীর্তনের প্রচার করেন। 


প্রভর দক্ষিণদেশ জমণ। 


নয়নে পুলকাশ্রধারা দেখিয়। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 
“ভ্রীপাদ ! উঠ, নিশ্চয় তুমি আমার শ্রীগুর গোসাঞ্িজির 
সম্বন্ধ রাখ। তাহার কপ ভিন্ন এমত প্রেষভাঙ অন্তর 
সস্তবে না” (১)। এই বলিয়া! তিনি প্রেষোমত্ত ঠভুর 
ইস্তধারণ করিয়া উঠাইয়! গাঢ় প্রেমালিঙ্ন দান করিলেন । 
ছুই জনে গলাগলি করিয়া বহুক্ষণ প্রেমভরে ক্রন্দন করি- 
লেন। প্রেমাঞ্জনীবে উভয়ের অঙ্গ সিক্ত 
হইল (২)। প্রভু তখন ধৈযয পারণ করিয়া শ্রীপাদ রঙ্গপুরী 
গোসাঞ্জিকে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুবী গোসাঞ্জির সম্বন্ধ জানাই- 
লেন। পুরী গোলাঞ্জি এবং প্রভু একত্রে পাচ সাত দিন 
দিবানিশি কষ্চকথারঙ্গে অতবাহিত করিলেন। সম্গ্যাপী- 
দিগের পূর্বাশ্রমের কথ। জিজ্ঞাস! করিতে নাই) কিন্তু 
শ্রীরক্বপুরী গোসাঞ্চি কৌতুক করিয়া একদিন প্রন্ুকে 
তাহার জন্মস্থানের কথা জিজ্ঞাস। বরিলেন। 
কৌতুক করিয়া হাসিতে হাপিতে শ্রীধাষ নবদ্ধীপের নাম 
করিলেন। নবদ্বীপের নাম ববিতেই পুবী গোসাঞ্চির 
নবদ্বীপের কথা মনে গড়িল। কারণ তিনি শ্রীপাদ মাধ- 
কেন্দ্রপুরীর সহিত পুরে একবার নবদ্ধীগে গিয়ছিলেন। 
তিনি প্রসঙ্গক্রমে £তৃণক একথা কহিলেন) 
বলিলেন-- 
জগন্নাথ মিশর ঘরে ভিক্ষা যে করিল। 
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল । 
জগন্নাথের ত্রাহ্ষণী মুহা পতিব্রতা | 
বাল্য হয় তেহ ষেন জগন্মাতা ॥ 
রঞ্গনে নিপুণ! নাহি তা সম ত্রিইববনে । 
পুত্রপম শ্লেহ করায় মন্ত্যাসী ভোজনে ॥ 
তার এক পুত্র যোগ্য করিয়। সন্ন্যাস । 
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প ব্যস॥ 


এই তীর্থে শঙ্করারণোর দিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈলা। 
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা ॥ ঠচ: চঃ 


উভয়ের 


? তও 


আবও 


(১) দেখিয়! বিশ্মিত হইল প্রীরঙ্গ পুরীর মন। 
উঠ উঠ প্রীপাদ বলি বলিল বচন || 
প্রীপাদ ধরহ আমার গোদাঞ্ির সন্বন্ধ। 
তাহা বিন| অন্যত্র নাহি প্রেমার গন্ধ || চৈ: চঃ 

(২) এত ষল প্রভুকে উঠাইরা কৈল আলিঙ্গন। 
গলাগলি করি দুহে করেন ক্রন্দন ॥ এ 


১৫৭ 


সর্বজ্ঞ প্রভু নীরবে সকলি শুনিলেন। কিছুক্ষণ তিনি 
নিস্তবভাবে কি ভাঁবিতে লাগিলেন। পরে ছলছল 
প্রেমাশ্রুনয়নে পুরী গোসাঞ্িকে কহিলেন__ 

--- পুর্ব শ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা । 
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্বাশ্রমের পিতাঁ॥ চৈ; চঃ 

প্রতৃব মনে পূর্বস্থতির উদয় হইয়াছে, ত্রাতবশোক 
জাঁগিয়। উঠিয়াছে। তাই এই কথা কছ্পটি বলিতে বলিতে 
তাহার নয়নজলে বক্ষ ভাঁপিয়! গেল। স্বেহমমী জননীর 
কথা মনে পড়িল, গৃহস্থ মের কথা স্মরণ হইল, আর মনে 
পড়িল সেই নবদ্বীণময়ী নববালা বিরহিনী শ্রাবিষ্রপ্রিয়ার 
কথা। সে সকল মনব্যথ। গ্রাতু মনে চাপিয়৷ রাখিয়া পুরী 
গোসাঞ্ির সহিত অন্তান্য কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রীপার্ণ 
রঙ্গপুরী গোসাঞ্ি যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন প্রত 
নিতান্ত বালক। তাহার কথা পুরাগোসাঞ্চিব মনে 
নাই। তিনি প্রভুর সর্ব অঙ্গের প্রতি বিস্ময়ের 
সহিত পুঙ্থান্পুঙ্খবূপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 
প্রভুর পরিচয় পাইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন । 
প্রকে তিনি তাহার পৃজাপাদ অগ্রজের সিদ্ধি প্রাপ্তির 
স্থান দশন করাইলেন। প্র প্রেম।বেশে সেখানে যে 
অদ্ভূত প্রেখনৃত্য করিলেন এবং অপূর্ব হরিসংকাঞণ করি- 
লেন তাহ। দেখিয়া পাওুপুর ভীর্থবাসী সর্ব লোক বিস্মিত 
হইলেন। কুপাসিন্কু প্রভূর প্রেমসিন্ধু সেখানে একেবারে 
উলিয়৷ উঠিল । তিনি প্রেম ক্রন্দনে দেশ ভাসাইলেন। 
ভবরোগের পরমৌষধি হরিনামামৃতদানে প্রভু সে দেশ- 
বাস সর্ব লোককে উদ্ধার করিলেন। সেখ।ন হইতে 
শ্রীরঙ্গপুরী গোসাঞ্ দ্বারকা যাত্রা করিলেন। যে ভাগা- 
বান বিপ্রগৃহে শ্ররঙ্গপুরী ও শ্রগৌরাঙ্গ £ভুর মিলন 
হইল, সেই বিপ্র প্রকে তাহার গৃহে আরও চারিদ্িন 
রাখিলেন। প্রত এখানে যে কয় দিন ছিলেন, তিনি নিত্য 
ভীমরথি নদীন্নান করিয়া শ্রাবিঠঠল দেব দর্শন করিতেন। 


ইহার পর প্রত কৃষ্ণবেন্বা (১) নদী তীরে নানা তীর্থ 
(১) কৃষবেদ্।_ মহাবলেশ্বর সহাঙজরি গিরি হইতে কৃষণাধারাঘয়ের 
উৎপত্তি । এই কৃষ্ণবেন্ব! নদীতীরেই বিন্বমঙ্জল ঠাকুরের বসতি ছিল। 


১৫৮ 


দর্শন করিয়া একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হষ্টলেন। এই 
স্থানে বহু বিপ্রের বাস, সকলেই পরম বৈষ্ণব । এখানে 
অনেকগুলি দেমন্দির আছে । প্রত একটি দেবমন্দিরে 
যাইয়া বমিলেন। সেখানে কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রগ্রন্থ পাঠ 
হইতেছিল। প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া পাঠ শুনিতে- 
ছিলেন। ্রকুষ্ণকর্ণামৃত শ্ররুষ্ণলীলাবিষয়ক রসাত্মিকা 
্রগরন্থ। প্রতৃ পাঠ শ্ুনিয়৷ কষ্ণপ্রেমে বিভোর হইলেন। 
তাহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি অতিশয় 
আগ্রহ হকারে সেখানে বসিয়া দেই পথি নকল করাইয়া 
লইলেন (১)। প্রতুর সঙ্গী বিপ্র কৃষ্দান এই প,থি ও 
্রহ্ষপংহিত| নকল করিবার মসৌভাগা পাইয়াছিলেন। 
কবিরাজ গোন্বামী কুষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থ সম্থন্ধে লিখিয়া- 
ছেন,_ 

কর্ণামৃত সম কু নাহি এিতৃবনে । 

যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে | 

সৌন্দর্ষ্যে মাধুর্ষ্্য কৃষ্ণলীলার অবধি। 

সেজানে যে কর্ণাধৃত পড়ে নিরবধি ॥ 


প্রতু ব্রঙ্ধসংহিত্তা ও কুষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগরন্থদ্য় পাইয়া 
অতিশয় আনন্দিত চিত্তে সঙ্গে লইলেন। প্রত পুনরায় 
প্রেমানন্দে পথে চলিয়াছেন, প্রেমাবেশে তাহার দিকৃ- 
বিদিক জ্ঞান নাই। তাপী নদী সান করিয়া তিনি 
মাহিশ্বতীপুরে (২) আঙদিলেন। পরে নর্মবদা নদীর তীরে 
তীরে নান! তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া ধনু তীর্থে আসিয়া 
পৌছিলেন। সেখান হইতে চগ্ুপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী 
নামক এক জ্ঞানমা্গী সম্গ্যাপীকে কূপা করিয়া প্রেমদান 
করিয়া তাহার নাম রাখিলেন “কৃষ্ণদাল” | 


শপ াপস্পপীাািসিসপোপসপসপিপসন 





(১) তবে মহাপ্রত আইল। কুষ্চবেনবাতীর | 
নানাতীর্ঘ দেখে তাছ। দেবতা মন্দির ॥| 
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিভ । 
বৈষ্ণব সকলে পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ 
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হুহল। 
আগ্রহ করিয়! পৃ'থি লেখাইয়া নিল || চৈ: চঃ 
(২) কার্তবীর্ধাজ্ঞুনের স্থান। “ততে। রতবান্যুপাদায় পুরীর মহ্ছি্মতীং 
যয” | মহাভারত 


শী্রীমন্হা প্রভুর নীলাঁচল-লীলা। 


প্রভু বোলে কষে তৃমি করহ বিশ্বাস। 

আজি হৈতে নাম তব টৈল কৃষ্দাস॥ গোঃ কঃ 

ইহার পর প্রত ছুই দিন দুর্গম বনপথে চলিলেন। 
পরে একটা ক্ষুদ্র পল্ীগ্রাষে অতিথিসেবাপরায়ণ এক গৃহস্থ 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর গৃহে যাইয়। দর্শন দানে তাহাদিগকে কৃতার্থ 
করিলেন। এই বিপ্র পরিবার অতিশয় দরিদ্র। প্রতৃকে 
বিবার আমন দিতে ন। পারিয়া দুঃখিত হওয়ায় ভক্তিমৃতি 
্রা্মণী ব্রদ্ষণকে কহিলেন “তুমি মাথা পাতিয়া দাও। 
দেখিতেছ না এই অতিথির অঙ্গে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। 
ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইহার চরণে তুলসী দিয় পৃজা 
কর (১)। এই পরম সৌভাগ্যবান ব্রাঙ্ষণের গৃহে প্রত 
প্রেমীবেশেত 

“হরেক হরেক কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 


হরে রাম হরে রাম হবে রাম হরে হরে ॥” ৃ 
এই হরিনাম মহামন্ত্র সমস্ত রাত্রি কীর্তন করিলেন। 


সেই গ্রামের সর্বলোক প্রত্ুর শ্রীমুখে মধুর হরিনাম শুনিয়া 
প্রেমানন্দে উন্মত্ত হঈল। প্রাতঃকালে প্রত সেস্বান হইতে 
যারা করিয়! খষ্যমুখ পর্বত দিয় দগ্ডকারণ্ো প্রবেশ করি- 
লেন। এই স্থানে প্রভূ একটা এশ্বর্ধ্য লীলারক্ক দেখাই- 
লেন। শাপগ্রস্থ সাত জন গন্ধব্ব এই স্থানে তালবৃক্ষ 
রূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহাদিগকে দণ্ডকারণ্য- 
বাসী সপ্ততাল বলিত। গ্রভু তাহাদিগকে জালিঙ্গন দানে 
শাপমুক্ত করিয়া বৈকুষ্ঠে পাঠাইলেন। সে স্থান শৃহ্য 
পড়িয়।৷ রহিল। সর্ধলোকে স্বচক্ষে ইহা দেখিয় প্রতৃকে 
সাক্ষাৎ রামাবতার বলিয়া তাহার চরণতলে পতিত 


হইল (২)। 


(১) আসন নাঁছিক মোর কি দিব বসিতে। 

্রাঙ্গণী বলিল। বিপ্র মাথ। দাও পেতে ॥ 

বিদাত খেলিছে দেখ অতিথির গায়। 

তুলসী আনিয়! দেহ অতিথির পায়।। গোঃ কঃ 
(২) সপ্ততাল বৃক্ষ ডাহা কানন ভিতর । 

অতি বৃদ্ধ অতিনুল অতি উচ্চতর ॥ 

সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল। 

সশরীরে নপ্ডতাল বৈকুঠে চলিল॥। 


প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ । 


প্রত এক্ষণে নীলগিরি প্রদেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে- 
ছেন। নীলগিরির নিকট কাস্তারী নামক এক গ্রামে বু 
ন্নাসীকে ককষণপ্রেষে উন্মত্ত করিয়া গুজ্জরী নগরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন | এখানে অগন্তযকুণ্ড আছেন। প্রভু 
তাহাতে সান করিলেন। কুগ্ডতীরে বসিয়া প্রভূ মধুর 
হরিনামের কীর্ভনতরঙ্গে সমগ্র নগর ভাসাইলেন। 
গুজ্জরী নগর বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদ । বহু লোক গ্রত্ুকে 
দর্শন করিতে আদিল। এই স্থানে প্রেমময় প্রভু প্রেমা. 
নন্দে মত্ত হইয়া কুষ্ণছেমের উৎস খুলিলেন। সর্ধলোক 
হরিনামামৃত পানে মত্ত হইয়া প্রস্তর সহিত আনন্দে নৃত্য- 
কীর্তন করিতে লাগিল। এখানে অক্জুন নামে এক ম্‌হা 
তত্ববাদী জ্ঞানমাা পণ্ডিত ছিলেন। তাহাকে প্রভু বিচারে 
পরাস্থ করিয়া কূপা করিলেন । 

বেদান্তের সুক্্ম কথা তুলি গোর! রায়। 

তন্ন তন্ন করি সব অজ্জুনে বুঝায় ॥ গো: কঃ 
গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন,২_ 

উপদেশে এই দেশ মাতাইলা প্রভু । 

এমন প্রভাব মুঞ্রি দেখি নাই কতু॥ 

কখন তামিল বুলি বলে গোর! রায়। 

কু ব| সংস্কৃত বলি প্রোতারে মাতায়। 

গ্রতুর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে সে প্রদেশের সর্বলোক 
বৈষ্ণব হইল । 

প্রভু গুজ্জরী নগর হইতে বিজ্ঞাপুর পার্বত্য প্রদেশ 
দিয়া সহ্থকুলাচল ও মহেন্দ্র মলয় তীর্থ দর্শন করিয়া পর্ণ 
নগরে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে অনেক পঙ্ডিতের 
বাদ। অনেক চতুষ্পাটি আছে। প্রত কৃষ্ণবিরহে 
জঙ্ক্ররিত। তচ্ছর নামক এক সরোবরের তীরে বপিয় 
প্রভু কৃষ্ণবিরহে কান্দিতেছেন আর বলিতেছেন, 
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শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার । 
লোকে কহে এ মন্ন্যাসী রাম অবতার ॥ &$ চঃ 
বিলোক্যতাংস্ত/লঙরুণকৃপালুঃ প্রত্যেক মেবা্লিষদাত্তহ্্মঃ | 
অব্র।স্তরে তে দিবমীবিবাং স. শুস্তাস্থলী স! সহদৈব য| তা॥ 
শ্রীচেতন্তচরিত 


১৫০ 





প্রাণ মোর মুকুন্দ মুরারি। 

আপিয়ে উদয় হও হ্দয়ে আমারি ॥ 

রাধাকৃষণ সর্বশক্কিময় বিশ্বাধার। 

কৃষ্ণ বিনা এ বিশ্বের কেবা লয় ভার ॥ 

কোটি কোটি ব্রঙ্গা্ড ধার লোমকৃপে। 

সেই প্রাণকৃষে মুঞ্চি হেরিব কিরূপে | 

মাটি খেয়ে মাতৃকোলে মুখ বিস্তারিল। 

অমনি জননী মুখে ব্রদ্ধাণড দেখিল॥ 

সেই কৃষ্ণ লাগি মোর ব্যাকুল অস্তর। 

কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর হয়েছে কাতর "”॥ গোঃ কঃ 

এক জন পাষণ্ডী পণ্ডিত প্রতুকে পরিহাস করিয়া 
বলিলেন "তোমার কৃষ্ণ এ জলাশয়ের মধ্যে আছেন ৮। 
প্রত তৎক্ষণাৎ শ্রীরষ্ণাথবেষণে সে সন্মুখস্থ জলাশয়ে ঝম্প 
প্রদান করিয়া জলমগ্ন হইলেন। গ্রামের লোক সকল বন 
কষ্টে তাহাকে জল হইতে উঠাইল। প্রত প্রাণে বাচিলেন। 
সর্ধলোকে সেই পণ্ডিতকে নিন্দা করিতে লাগিল। 

এখান হইতে প্রতু ভোলেশ্বর তীর্ঘে গমন করিলেন। 
পাটস গ্রামের নিকট গোরঘাটে মহাদেব ভোলেশ্বরের 
মহাপীঠ। এখানে একটি দিদ্ধকুপ আছে। প্রত সেই 
কূপের জল তুলিয়া গান করিলেন। তাহার পর ভোলেশ্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বনু স্ততিনতি করিলেন । 
ইহার নিকটেই দ্রেবলেশ্বর। উচ্চ পর্বতোপরি তিনি 
বিরাজ করিতেছেন? প্রত প্রেমভরে পর্বতে উঠিয়া 
দেবলেশ্বর শিবলিঙ্গ দন করিলেন। ইহার অনতিদৃরে 
জিজুরী নগর শোভা পাইতেছে। এখানে খাগুবাদের 
আছেন। এখানকার দেশাচার এই, যে কন্ঠার বিবাহ না হয় 
তাহাকে তাহার পিস্বামাত। খাগুবাদেবের লহিত *বিবাহ 
দিয়। দেবদাসী করিয়া রাখে। এই সকল দেবদাপীকে 
সে দেশে “মুরারি” বলে। এই সকল দেবদাসীর মধ্যে 
অনেকেই দুশ্চরিত্রা এবং ব্যভিচারিণী। ইচ্ছাময় পতিত- 
পাবন প্রস্থ এখানে এই কথা শুনিয়া এই অভাগিনী নারী- 
বৃন্পেদ প্রতি কপাদৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছ| করিলেন। তিনি 
স্বয়ং খাবা দেবের মান্দরে যাইয়া এই সকল পতিতা 


১৬৩ 


অভাগিনী স্ত্রীলৌকদিগকে দর্শন দিলেন। তাহাদিগকে 
হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন । প্রভু এই সকল স্ত্রী- 
লোকদিগকে গ্বোধন করিয়া বলিলেন,-- 

বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি। 

তাহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি ॥ 

কৃষকে পাইতে পতি যত গোপীগণ। 

কাতায়ণী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধ মন॥ 

কষ্ণপতি ঠহৈলে না রবে ভবভয়। 

কৃষ্ণ সকলের পতি জানিহ নিশ্চয় । 

কষ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তিভরে । 

সর্বদ বোলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে ॥ গোঃ কঃ 

এই কথা বলিয়! প্রেমময় প্রভূ সেখানে প্রেমানন্ে 
মধূর হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তাহার সর্বব অঙ্গ 
পুলকে পুর্ণ হইল। প্রেমাবেশে তিনি খাগবাদেবের 
সম্মুখে সেদিন যে হরিনাম সংকীর্তন-্তরঙ্গ উঠাইলেন, তাহা 
শ্রবণ কগিয়। এই সকল পতিতা নারীবৃন্দের সর্ব পাপ 
বিধৌত হইয়া গেল, তাহাদের মন নির্মল হইল। সকলেই 
হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিল। ইহাদিগের প্রধান দেব- 
দাসী ইন্দিরা প্রত্থর চরণে নিপতিতা হইয়া কান্দিতে 
কান্দিতে কাতরবচনে এইরূপে আত্মনিবেদন করিল, _- 

“বৃদ্ধা হইয়াছি মুগ্ি কুকর্ম করিয়া । 

উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া |”! 

এত বলি ইন্দির ধুলায় লুটি যায়। 

নাম দিয়া প্রত উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥ গোঃ কঃ 

£তুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র পাইয়। ইন্দিরা সেই দিন 
হইতে ভিথারিণীবেশে মন্দিরের বাহির হইল। মহা 
বৈষ্ণব হইয়া দিবানিশি হরিনাম জপে দিনাতিবাহিত 
করিতে লাগিল। দেবদাপী অনেকেই এই ভাগ্যবতী 
ইন্দিবাব ভজনপন্থা অনুসরণ করিল । পতিতপাবন প্রত 


এইরূপে পতিতোদ্ধার করিয়া! সেখান হইতে চোবানন্দী 


বনে প্রবেশ করিলেন। এই বনে বহু দন বাস করে। 
সকল লোকে প্রতুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিল। 
দ্বতত্ত্র ঈশ্বর প্রভু কাহারও নিষেখ মানিলেন না। সেই 


ী গরীমশমহাপ্রভূব নীল।চল-লীল। 


বনে নারোজি নামে এক মহা বলবান ছুরাচার দ্য 
বাস করিত । তাহার দলে অনেক দুষ্ট লোক 
ছিল। প্রহ্ব এই বনমধ্যে যাইয়া একটি বৃক্ষতলে 
উপবেশন করিয়া প্রেমানন্দে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। দস্থাপতি নারোজি দল বল সহ প্রভুর নিকটে 
আপিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রন করিলেন। প্রতু কহিলেন 
“অদ্য রজনী এই বৃক্ষতলেই অতিবাহিত করিব” তখন 
দহ্যপতির আদেশে তাহার লোক জন প্রচুর পরিমানে 
ভিক্ষার নানাবিধ ভ্ত্রব্যসামগ্রী আনিয়া প্রভুর সম্মুথে 
রাখিল। তাহারা সকলে প্রকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইয়া 
রহিল। প্রভু প্রেমানন্দে তখন মধুর হরি নংকীর্তন আরম্ভ 
করিলেন। তাহার উদ্দগড নৃত্যে ভিক্ষ। দ্রব্যাদি চতুর্দিকে 
প্রক্ষিণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িল । প্রহুব একেবারে বাহা- 
জ্ঞান নাই। দহ্থ্যপতি নারোজী প্র্ুর শ্রীমুখে মধুর হরি 
নামামৃত পান করিয়া অতিশঘ মুগ্ধ হইল। তাহার কঠিন 
হৃদয় ইরিনামগানে দ্রবীভূত হইল। নারোজী বৃদ্ধ হই- 
মাছে, তাহার বয়ঃক্রম ঘাট বৎসর। ব্রাঙ্গণ বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিগা এই দন্থ্যপতি আজন্ম পাপাচারে রত ছিল। 
প্রতৃর কৃপায় এক দণ্ডের মাধ্য তাহার মনে তীব্র বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 

কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে » 

আজ কেন ইচ্ছ। হয় কৌপীন পরিতে ॥ গোঃ কঃ 

কিছুক্ষণ পরে নারোজী মনের কথা প্রকাশ করিয়া 
প্রভূর চরণে কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিল যথা, 

কান্দিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী । 

কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি।॥ 

দেখিয়া তোমার ভাঁব হয় মোর মনে । 

আর না করিব পাপ থাকি এই বনে॥ 

ফাটি বর্ধ বয়ংক্রম ঠেয়াছে আমার । 

পাঁপ কাধ্য না৷ কবিব ছাড়িব সংসার ॥ 

অতি দুরাচার আরম ব্রাঙ্ষণ তনয় । 

মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয় ॥ গোঃ কঃ 

এই বলিয়া দহ্থাপতি নারোজী অস্ত্র শন্ত দূরে নিক্ষেপ 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ জমণ। 


করিয়া তাহার সমস্ত অনুগত লোকদিগের প্রতি একবার 
করুণ-ছলছল নরননে চাহিয়া চির বিদায় মাগিল। দয়া- 
নিধি প্রহ্থ তাহার প্রতি কৃপা করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা 
দিলেন। নারোঙী কৌপীন পবিধান করিয়! প্রভুর চরণ- 
তলে নিপতিত হইয়। কহিল--এগ্রহ্ব! আমি তোমাৰ 
সঙ্গে যাইা তোমাকে মকণ তীর্থ দেখাইব। কৃপা করিযা 
এই হতভাগাকে সঙ্গে লহ।” গ্রতু তাহাকে হরিনাম 
মহামন্ত্র দান করিয় সঙ্গে ল£লেন। এপর্যন্ত প্রত কাহাকেও 
সঙ্গে লয়েন-নাই। এই কার্ষো তিনি দস্থাপতি নারোজীর 
প্রতি বিশেষ রূপা দ্েখাইলেন। পতিত অধমের প্রতি 
পতিতপাবন অবঘতাবণ প্ীগৌরাঙ্গগ্রতৃব বড়ই কৃপা। 
বৃদ্ধ নাবোজী প্রহৃব সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তাহার দল ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়| গেল। দলস্থ অনেকেই সৎপথের পথিক হইল । 
গ্রহ চোরানন্দী বন হইতে মু.ানটী তীরস্থ খগ্ল! তীর্থে 
আসিলেন। সন্ন্যাসী নারোজী প্রন্ু-সেবায় নিযুক্ত হই- 
জেন। গোবিন্দদান তাহাকে নারোজী ঠাকুর বলিয়া 
সম্মান করিম়াছেন। তিনি লিখিঘাছেন_- 
“নারোজী ঠাকুব মোর পিছে পিছে যায়” | 

থগুলা অধিবাসীগণ অতিখয্ব অতিথিসৎকারপরায়ণ। 
প্রভৃকে ভিক্ষা কবাইবার জন্য শত শত লোক মারামারি 
খুনাখুনি করিতে আরম্ভ লাগিল। কেহ বচল “আমি 
সন্নাালী ঠাকুরকে আগে দেখিয়াছি, আমি আগে তিক্ষ। 
দিব, কেহ বলে "আমি উত্তম তিক্ষার অব্য আনিয়াছি, 
আমি আগে ভিক্ষ। দিব" । এইরূপ ব্যাকুলভাবে সকলে 
বিবাদ করিতে লাগিল। প্রত ইহা দেখিয়া প্রেমাননে 
হাসিতে পাগিলেন এবং ষকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট কার- 
'লেন। এইজন্ত এখানে ভক্তবংসল প্রভূ কয়েক (দিন 
বহিলেন। এখান হইতে তিনি নাদিক নগরে আসিলেন। 
পঞ্চবটি বনে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া প্রত হরিনাম- 
গানে মত্ত হইলেন। সমস্ত রাত্রি প্রভূ কীর্তনানন্দে মগ্ন 
রহিলেন। নারোজীঠাকুর প্রত্ুর শ্রীঅঙ্গের স্বেদবারি 
মুছাইয়৷ দিতেছে্ন এবং তাহার নিকটে বমিয়। তাহার পদ 


সেবা করতেছেন । 
১ 


১৬১ 


হরিনাম করি রাত্রি বসিযা কাটায় । 
কাছে বসি স্বেদ বারি নারোজী মুছায়॥ গো: কঃ, 


ধন্য নারৌজী ঠাকুর! তোমার চরণে কোটি কোটি 
নমঞ্কার। তোমার তুল্য পৌভাগাবান ভ্রিজগতে কেহ নাই। 
তুমি প্রভুর চরণ মেব| লাভ করিয়াছু। গৌরবক্ষবিলাসিনী 
শ্রাবিষুপ্রিয়াদে বাঁকে প্রত তাহার চরণসেবায় বঞ্চিত করিয়া 
ভিখারীবেশে দেশে দেশে কলিহত জীবের মঙ্গল কামনায় 
ভ্রমণ করিতেছেন । তুমি প্রত্থর বিশেষ রূপাপার। তাই 
তিনি তোমাঁকে কৃপা করিয়া প্সেবার অধিকার পিয়া- 
ছেন। তোমার ভাগা শিবিবিরিঞ্বাঞ্চিত। তোমার 
চরণের ধুলিকণা পাইলে জীবাধম গ্রন্থকার কৃতককৃতাথ্থ মনে 
করিবে। নারোজী ঠাকুব! তোমার চরণে ধরি, ইহাতে 
কপণতা করিও ন।। তোমার চরণে মাথ| পাতিয়া দিয়া ছি, 
চরণরেণু দিয়া কুতাথ কর! 


পঞ্চবটি বন ছাড়িরা প্রভূ দমন নগবে আমিলেন। 
সেখান হইতে উত্তর দিক দিয়া এক পঞ্চ কাল নানা স্থান 
ভ্রমণ করিয়া! তিনি স্থুরাট নগরে আপিয়। উপস্থিত হই- 
লেন। এখানে প্রভু তিন দিন বাস করিণেন। এই 
স্থানে অষ্টতূজ। ভগবতীর মন্দির আছে। এখানে পঞ্ 
বলিদান হয়। প্রভু দেবার মনশিরে বলিয়া আছেন; 
এমন সময় এক বিপ্র পূজার দ্রব্য লইয়া ছাগ-বলি দিতে 
সেখানে আদিলেন। প্রত সেই বিপ্রকে উপলক্ষা করিয়। 
দেবালয়ে পশুধলি সম্বন্ধে যে উপদেশবাণী বলিয়াছিলেন 
তাহা এস্থলে গোবিন্দের করচ। হইতে উদ্ধত হইল - 


প্রভু বলে বলি দাও তক্ষণেব তরে। 

নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে ॥ 
পবিত্র মুরতি দেবা শাস্ত্রে বচন। 

কেমনে করেন তিনি অভঙক্ষ্য ভক্ষণ ॥ 

লক্ষ বলি দিয়াছিল স্থুরথ ভূপতি । 
প্রেতপুরে লক্ষ আমি পড়ে তার গ্রতি ॥ 
আলোচন। নাহি কর শাস্ত্রের বচন। 
পণ্ুহিংসা করি কর ধশ্ন আচরণ ॥ 


১৬২ 


মাংসাশী রাক্ষপগণ খাইবার তরে। 

ব্যবস্থা দিয়াছে পশুহিংসা করিবারে |” 

অহিংসা “রমধন্ম সর্বশান্ত্রে কয়। 

জীবে দয়া কর হবে আনন্দ উদয় ॥ 

আঁটি সাটি করি মায়া করেছে বন্ধন। 

বিনা অস্ত্রে কিরূপেতে করিবে ছেদন ॥ 

ভামস আহারে রতি তাই মেষ ছাগ। 

কাটিতে দ্রেবীর কাছে কর অনুরাগ। 

পশুহিংস1 করিয়া পাইবে পরিজ্বাণ। 

সেই লাগি আসিয়াছ করিতে বলিদান ॥ 

আত্মারে বাহির কর শরীর হৈতে। 

মৃতদেহ মধ্যে আত্ম। পার কি পুরিতে ॥ 

দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তিভরে | 

নরবাল রূসে তব শিরশ্ছেদ করে ॥ 

কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই। 

পণ্ড ছাড়ি দেহ মু্ঞ চক্ষে দেখে যাই ॥ 

অঙ্গভূজা ভগবতী মদ্য মাংল থাবে। 

একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে। 

সনাতন ধশ্মে দেহ নিজ নিজ মন। 

শান্তর অনুসারে ছাড় মন্দ আচরণ ॥ 

পরমা বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়। 

তবে কেন বলিদানে তূলাও তীহায় ॥ 

করিলে জীবের হিংসা যদি ধর্ম হয়ু। 

তবে কেন দস্থ্যগণে সাধু নাহি কয় ॥ 

গ্রতিদিন মৎ্স্যজীবি বহু মৎস্য মারে । 

তবে কেন ধার্মিক না কহিব তাহারে ॥ 

নর্হত্য। পশ্তহত্যা হয় মহা পাপ। 

এই পাপ আচরিলে বাড়িবে ব্রিতাপ || 

প্রভুর শ্রীমুখে এই উপদেশপূর্ণ তত্বকথা শুনিয়। সেই 

শ্রাঙ্মণের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল । তিনি আর দেবীকে 
ছাগবলি দিলেন না1। সাত্বিকভাবে দেবীপৃজা করিয়া 
প্রভুর চরণে দ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিগ্র গৃহে ফিরিলেন। 
সেখানে বহুলোক উপস্থিত ছিল। সকলেই প্রত উপক্প - 


শ্রীঞ্জীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা 


দেশের মন্ম বুঝিয়। সেই দিন হইতে পশ্ুহিংসা হইতে 
নিবৃত্ত হইল। প্রভু করযোড়ে দেবদেবীর স্তবস্তুতি করিয়া 
সেখান হইতে পুনরায় যান্রা করিলেন। তাহার পর 
তান্তী নদীতে স্নান করিয়া বরোচ নগরে যন্কুণ্ড দর্শন 
করিয়া বরোদা রাজ্যে আসিলেন। বলিরাজ। এই বরোঁচ 
নগরে যজ্ঞকুণ্ড করিয়াছিলেন । এই যজ্ঞকুণ্ড নর্শাদ1া নদী- 
তীরে অবস্থিত। ৃ 

বরোদার তাৎকালিক রাজ! অতি পুণ্যবান ছিলেন । 
তিনি কষ্চভক্ত বৈষ্চব ছিলেন। তাহার রাজধানীতে 
শ্রগোবিন্দদেবের বিখ্যাত শ্রীমন্দির ছিল । রাজা স্বহন্তে 
নিত্য নেই শ্রগোবিন্দমন্দির মাজ্জ্রনা করিতেন। শ্রবিগ্রহ- 
সেবার জন্ত তান বনু বায় করিতেন। স্বহন্তে তুলসী চয়ন 
করিয়া অভীষ্ট দেব শ্রগোবিন্দের অচ্চন। করিতেন । তিনি 
একজন অনুরাগী কৃষ্ণভক্ত রাজা! ছিলেন । লোকে তাহাকে 
অন্বরীষ রাজার দ্বিতীয় অবতার বলিত। 

“অন্বরীষ সম রাজা ঘোষে পরম্পরে” 

প্রতৃ বিষয়ীর সংশ্রব রাখেন না, কারণ তিনি বিরক্ত 
সঙ্ন্যাসী। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বিষয়ী রাজাকে তিনি কৃপ। 
করিয়াছিলেন। উড়িস্তার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্দ্র, 
ও ব্তরিবাঙ্থুরের রাজা রুদ্রপতিকে তিনি কৃপ। দানে বঞ্চিত 
করেন নাই। এক্ষণে পরম ভাগবত বরোদীর রাজাকে 
কপ। করিতে প্রত বরোদায় পদার্পণ করিয়াছেন। বরোদা 
রাজোর পুর্ববভাগে ডাকোরজি ঠাকুরের এক স্ুবৃহৎ মন্দির 
ছিল। তাহার মধ্যস্াগে একটি প্রকাণ্ড তমাল বৃক্ষ ছিল। 
প্রভু গ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সেই বৃক্ষতলে বন্থক্ষণ নৃত্য- 
কীর্তন করিলেন। পরে সন্ধ্যাকালে প্রত শ্রগোবিন্দ 
মন্দিরে গিয়৷ পরম সুন্দর শ্রগোবিন্দমূর্তি দর্শন করিয়৷ বড় 
আনন্দ পাইলেন। বহৃক্ষণ শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় দাড়াইয়া 
নৃত্য কীর্তন করিলেন। গ্রেমানন্দে উন্মত হইয়া বহুবার 
ভূমিতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি উদ্মত্বের স্থায় 
সর্বাঙ্গে ধুলি মাথিয়া সর্ব অঙ্গিনায় প্রেমানন্দে নাচিমন! 
বেড়াইলেন। বরোদাঝলী নরনারী ইতিপূর্বে এমন 
রূপের মানুঘ কেহ কখন দেখে নাই। তাহার দেখিল 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ। ১৬৫ 


এবং বুঝিল এই নবীন সঙ্নযাসীটি সামান্ত মানব নহেন। 


এমন কৃষ্প্রেমোন্মাদী প্রেমময় পুরুষরত্ব কেহ কখন: 


দেখেন নাই। রাজ্। সেখানে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি দেখিলেন-- 

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। 

সদ। উন্মত প্রতু কৃষ্ণেতে আবেশ । 

সর্ব অঙ্গে ধুলি মাখ। মূক্রিত নয়ন। 

গোবিন্দ দেখিয়। অশ্রু কবে বরিষণ ॥ গোঃ কঃ 

প্রভুর শ্রবদনচন্ত্র হইতে বাঁজা আর নয়ন উঠাইতে 

পারিতেছেন না। ধলে দলে নগরবাসী সর্ধলোক 
আসিয়া প্রভূকে দর্শন করিল শ্রীমন্দিরে বহুলোক সংঘট 
হইল। প্রভুর শ্রীবদনে কেবল মাত্র “কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ” 
এই বাণী। তাহার একমাত্র কাধ্য আজানুলহ্িত স্ববলিত 
দুইটি বাহু তুলিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্যবিলাস। 
ইহাতেই বরোদাবাপী সর্বলোক উন্মত্ত হইল। সকলেই 
এই অপূর্ব সন্ন্যাসীটিকে সাক্ষাঁৎ ঈশ্বর বলিয়া দণ্ডবৎ 
প্রণাম ও বন্দনা করিতে লাগিল। রাজা প্রভুর চরণে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু তাহাকে কুপ। করিয়া 
প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। প্রভু তিন দিন 
বরোদ| নগরে ছিলেন। তাহার সঙ্গে গঙ্গে নারোজী 
ঠাকুর আছেন। তিন দিন পরে জর রোগে এইস্থানে 
নারোজী ঠাকুরের দেহ ত্যাগ হইল। এই মহাপুরুষের 
মৌভাগোর কথা আর কি বলিব! হরিদাস ঠাকুরের 
নির্ধযানকালে নীলাচলে প্রভু যাহা করিয়াছিলেন, 
নারোজী ঠাকুবের দেহত্যাগে বরোদায় প্রভু তাহাই 
করিলেন। মৃত্যুকালে প্রস নাবোজী ঠাকুরের সম্মুখে 
, বলিয়। তাহার পদ্মহস্ত গাত্রে বুলাইতে লাগিলেন। 
নারোজী ঠাকুর করযোড়ে গ্রভূর শ্রীবদনের প্রতি স্থির- 
ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মধুব হবিনাম কীর্তন করিতে 
করিতে নিত্য ধামে গমন করিলেন । প্রতু স্বয়ং তাহার 
কর্ণে কষ্ণনাম শুনাইলেন (১)। তমাল বুক্ষতলে নারোজীব 


শালী পপ 
পাশাপাশি 
পপ শাশীপশ্প্প্পিপী শাঁিশাাীশ্াশিশ্টিিীিসিপ আত পাশ তত 


আপনি মুখে কর্ণে কু নাম দিল ॥ 


দেহত্যাগ হইয়াছিল। প্রতু শ্বয়ং মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয় 
সেখান হইতে স্থানাগ্কর করিয়া ভিক্ষা! করিয়া সেখানে 
নারোজীঠাকুরের মহসমারোহে সমাধি দিলেন । সমাধি, 
স্থানে প্রত হাঁরসংকীর্তন মহাঘজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । 
স্বয়ং সমাধি বেষ্টন করিয়। প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্ন করিলেন 
(২)। নেখানে অপংখ্য নরনারী একত্রিত হইল । রাজাও 
আসিলেন। সকলেই এই সংকীর্তন মহাঁধজ্ঞে যোগদান 
করিলেন । প্রভু কিঞ্চিৎ স্স্থ হইলে রাজা প্রভকে নিজগৃহে 
ভিক্ষা করিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন। প্রভূ বিনীত. 
ভাবে উত্তর করিলেন “আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী রাজদ্ধারে 
ভিক্ষা আমার পক্ষে নিষেধ» । বাজা অতিশয় 
ছুঃখিত হইল কবযোড়ে প্রন্র সম্মুখে ফাড়াইয়। 
রহিলেন। তিনি আব কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। 
তক্তবৎসগ প্রভু ভক্তের মনোবেদন। বুঝিয়া গোবিন্দদাসকে 
বাজার নিকট মুষ্টিভিঙ্ষ। লইতে ই'ঙঈ্গত করিলেন। গোবিন্দ 
দস তাহার করচায় লিখিয়াছেন,--" 

হাতঘুড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবাবে । 

অগত্য। লইতে ভিক্ষ। কহিলা আমারে | 

প্রতৃর ইঙ্গিতে তবে ভৃগতির ঠাই । 

সামান্য লেকের ন্যায় মুষ্টঠিক্ষা চাই ॥ 

রাজ। প্রভূকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে 
লাগিলেন। কি করিবেন প্রভূ আদেশ! তাহাকে মুষ্টি- 
ভিক্ষা দিলেন । প্রভূ ইহা গ্রহণ করিলেন, ইহাতে রাজা 
আপনাকে ধন্য মনে কবিলেন। 
নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু স্থদ্ূর বরোদ! রাজ্যে 


পাপা পাশ পাপিপাপাপীদ স্পস্ট পপ ০ 


নারোজী ঠাকুর-হয় বড় ভাগ্যবান । 

তার কারণ কৃষ্ণনাম দিল1 ভগবান ॥ ৪ 
নারোজী মরণ কালে যোড় হাত করি। 

চাহিয়ছে প্রভুর দিকে বোলে হরি হরি।) গোঃ কঃ 
ন(রোজীকে কোলে করি প্রভু বিশ্বস্তর । 

তমালের তল হইতে করে স্থানাস্তর। 

ভিক্ষা করি নাঁরোলীর সমাধি হইল । 

সমাধি বেডিয়। গ্রতু কীর্ধন করিল | গোঃ ক: 


স্৯পরি 


(২ 


১৬৪ 


পদাপ্পণ কক্য়াছিলেন, রাজান্ছে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া- 
ছিলেন, ববঝে্দাকাসী নরনারীরুককে রুষ্ণনামে উম্মত 
কবিয়াছিলেন,”ল আজ কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসরের কথা 
মাত্জ। এই ববোদা রাজ্যে নদীয়াব ত্রাঙ্ষণ কুমীরটির 
পদবন্জ পিঘাছিল বলিয়াই সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ধ 
প্রচাবেব স্্রযোগ এ আুবিধ। হইয়াছে । বাঙ্গালী শরীর 
গরম গৌরভক্ত মাতা! পরমহংস শ্রীমাধবদাস বাবাজি 
ঘরোদা রাজোর অন্তর্গত মালসর মঠে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি 
প্রত্তিষ্ঠা করিযা সহম্্র সহস্র গুজরাট ও বরোদাবাসীকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। গুজরাটি 
ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রকাশ কবিয়। বরোদাবাসীর গ্রাণে 
পূর্বশ্বতি জাগবিত করিয়াছেন । শ্রীগৌবাঙ্গপ্রভৃর প্রবর্তিত 
বিশুদ্ধ বৈষ্বধর্ম আজ ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া 
শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রাণে অতুল আনন্দ প্রদান করি. 
তেছে। বরোদাব বর্তমান মহারাজা পরমহংস মাধবদাঁস 
ঝ|বাজীকে বিশেধন্ধাপ জানেন। মহাত্মা মাধবদাঁস বাবা 
জীর একটি শিক্ষিত শিষ্য শ্রীরাম বৃন্দাবনে গোস্বামীপাঁদ- 
গণের নিকট শ্রীগৌবাজধর্ শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। 
তাহাব নাম শ্রীরুষ্ণাননদ স্বামী । ভিনি নবদ্ধীপে আসিয়া কিছু- 
দিন জীবাধম গ্রন্থকারের আন্গতা স্বীকার করিযাছিলেন। 
তাহার মুখে মভতাস্ম। মাধব্দাস বাবাজীব শ্রুগৌরাঙ্গগ্ীতি 
এবং গৌরাঙ্গধন্ম প্রগাবকার্য্ের পরিচয় পাইয| তথ্য সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হই। পরমহংস মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত, চিহ্নিত দাস। তাহার দ্বারা প্রত বনু কার্য 
করাইয়াছেন ও করাইবেন (১)। বরোদা হইতে প্রত যাত্রা 
কবিয়া মহানদী পার হইয়া আমেদাবাদ নগরে উপনীত 





(১) গরম ছুঃখের বিষয় পরমহংস মহারাজ সম্প্রতি দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন ! তাহার উপযুক্ত শিষ্যগণ পরম গৌরভক্ত | নবন্ীপের ম্বনাম 
প্রদিদ্ধ রামদান বাবাজী মহাণয়কে হ্দলবলে তাঁহারা বরোদ| রাজ্যে 
লইয়। গিয়াছিলেন। মধূর কীর্ভনানদ্দে বাবাজী মহাশয় গুজরাট দেশ 
ভাসাইয়! আদিয়াছিলেন। শ্ীগৌরাঙ্গ প্রভুর পূর্ব লীলাস্থলী বরদ! 
রাজ্য তাহার প্রনর্থিত বৈব ধর্ম প্রচার হইতেছে দেখিয়! আমাদের 
মনে বড় আনন্দ হয়। 


শীশ্রীমম্মহা প্রভূর নীলাচল-লীল|। 


হইলেন। সেখনে হইতে শুব্রামতী নদীতীরে বহুদূর গমন 
করিয়া ছুই জন গৌড়ীয় বাঙ্গালী বৈষণবেব সাক্ষাৎ 
পাইলেন। এক জনের মাম রামানন্দ বস্থ অপরের নাম 
গোবিন্দচরণ (১)। রামাননের নিবাস কুলীন গ্রামে । 
প্রভু ইহাদিগকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন তাহার 
মনে নবদ্বীপের ভাব জাগিয়া উঠিল। দয়াময় প্রভু তাহা- 
দিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তীর্থ ভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন । | 
ইহার পর প্রভুর দ্বারকা-যাত্রার কথা গোবিন্দদাস 
তাহার করচায় লিখিয়াছেন। অন্যান গ্রন্থে প্রভৃর দ্বারকা 
গমনের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক প্রভু 
এই সময়ে শুভ্রামতী নদী পার হইয়। যোগ! নামক স্থানে 
বারমূখী নামক এক স্থন্দরী বেশ্টাকে হরিনাম মহামন্ত্র দানে 
উদ্ধার করিলেন। সেই বেশ! সর্বস্ব দান করিয়। পথের 
ভিথারিণী সাজিয়া হরিনামামূত পানে বিভোর হইল (৯)। 


স্পাশ সপ শি াীাপিপসপাী ৯০৪৭, পি জি টিকতে 


(১) দেখিলাম তার মধ্যে বাঙালী দু'জনে । 
মহাভক্ত রামানন্দ দে'বিন্দ চরণে || 
বহৃকাঁল পরে গৌড়ব।নীরে দেখিয|। 
আনন্দ মানস যেন উঠিল নাচিয়া || গে কঃ 


(২) গোবিন্দ দাসের কবচায বেঠ। বরমুখীর উদ্ধারকাতিনী 
এইবূপ বণিত আছে, 


বারমুখী মনেমনে করয়ে বিচার | আচ প্রভুর কৃপা দেখি যে মপায় || 
আপনারে ধিক দেয় বসিয়! নির্ঘ্ানে । আব্চর্যা প্রভুর দর দেখিয়া! নয়নে ॥ 
এই যে সন্ন্যাসী হেরি ঈশ্বর সমান। সব ছাড়ি যাই মুগ এর বিছ্যামান || 


৯০ কিক ২. ২০ টিলিশী 


জানাল! হইতে ইহ! বাঁরমুখী বলে। তাঁর কথ! শুনি সুখী হইল। নকলে ॥। 


ক্ষণকালপরে বেশ্য। নামিয়! আমিল। মির! নামে তাঁর দালী পিছনেচলিল॥ 
বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মিরারে । আজ হৈতে সর্ব্বধন দিলাম তোমারে । 


বছ অর্থ আছে মের সবতুচ্ছ করি। আজ হৈতে হৈলাম পথের ভিথারী॥ 


এলাইয়! দিলা কেশ বারমুখ'দানী। স্থিরবিছ্যাতের পাশে যেন মেঘরাশি ॥ 
নিতম্ব ছাঁড়ায়ে পড়ে দীর্ঘ কেশজাল | নয়ন মুদিয়! রহে শরীর দুলাল | 
বারমুখী হাতধুড়ি কহে বারবার । বন্ধন কাটিয়! দেহ সন্নযানী আমার ॥ 
দাঁসীরে বলিয়! দেহ কিসে ত্রাণ পাব । মরণাস্তে যমত্তয় কিরূপে এড়াব ।। 
এই পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন । এতবলি দীর্ঘকেশ করিলা ছেদন ॥ 
সামাস্ত বসন পরি লক্জ! নিবারিল। ঘোড়ছাতে প্রভুর সন্ম,খে দীড়াইল ॥ 
প্রড়ু বলে বারমুখী ছুই চারিকথ|। তোমারে কহির! দেই করহ সর্কাথ!।! 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণু। 


দবারকার পথে প্রত্ব সোমনাথের মন্দির দর্শন করিলেন। 
ঘবন কর্তৃক মোমনাথের মন্দিরের ছুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া 
প্রভু মনছুঃথে কান্দিয়া আকুল হইলেন | এখান হইতে জুনা- 
গল দিয়া গৃর্ণার পর্বতে আসিয় শ্রীরুষ্ণভগবানের চরণচিহ 
দর্শন করিয়া ভাবনিধি প্রত ভাবপাগরে মগ্ন হইলেন। এই 
স্থানে ভর্গদেব নামক অপর এক সম্ন্যাসীকে কিছু এ্বধয 
দেখাইয়া ব্যাপিমুক্ত করিয়া তাহাকে রুপা করিলেন । 
ভর্গদেৰ প্রভূর সঙ্গ ছাড়িলেন না। তৎপবে ভীষণ জঙ্ষলময় 
পথ দিয়া ঘোড়শ জন ভক্তসঙ্গে করিয়। প্রত প্রভাদ তীর্থে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া প্রতৃর মনে 
পূর্ববলীলাস্থৃতি জাগিঘ্া উঠিল। তিনি আকুল প্রাণে 
কান্দিতে লাগিলেন, এবং ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগি- 
লেন। আশ্বিন মাসে প্র দ্বারকাতীর্থে পৌছিলেন। 


4 
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্রীদ্ধারকানাথের অপূর্ব শ্রীমর্তি দর্শন কারয়া প্রতু প্রেমা- 
বেশে এতই অধীব হইলেন, যে কেহ তাহাকে ধরিয়া 
রাখিতে পারেন না। মধুর হরিণামগানে প্রেমোন্নত্ত 
হইয়া তিনি মন্দিরাঙ্গনে যে মধুব প্রেমনৃত্য-কীর্তন 
করিলেন, তাহাতে আবালবুদ্ধবনিত। মুগ্ধ হইয়। প্রহ্থব 
চরণে ম্মববণ লইল। প্রভু এক পক্ষকাল দ্বারকাধমে বাণ 
করিয়া দ্বারকাবাসী নরনারীকে প্রেমনন্দে ভাসাইলেন । 
তাহার পর তিনি শ্রীনীলাচল[ভিমুখে প্রত্যাগমন করি- 
লেন। পথে তিনি পুনণায় একবাব বরোদা নগরে 
পদার্পন করেন। তখনও তাহার সঙ্গে ভগ্দেব আছেন। 
প্রভু নম্বদা নদীতীর ধরিয়া নদীপথে আসিতেছিলেন। 
কিছু দিন পরে পথিমধ্যেই প্রভু ভর্গদেবকে বিদায় দিলেন। 
প্রতুবিরহে তিনি কান্দিয়া আকুল হইলেন। বিদায় 
.কালে তিনি প্রভৃকে কহিলেন,_ 


এইস্বানে করি তুমি তুলনী কানন। তাঁর মাঝে থাকি কর কৃষের সাধন ॥ 
তুমি কৃষ্ণ তুমি হকি বারমুখী বলে। এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু পদতলে । 
বারসুখী পদতলে যখন পড়িল। তিন চারি পর প্রতু অমনি হটিল। 
এতবলি বারমুখ্বী লয়ে জপ মাঁল|। তুলসী কানন করে ভুলি সব জ্বালা 
বাঁরূখী কুলটারে প্রত ভক্তি দিয় । সোমনাথ দেখিবারে চলি ধাইয | 
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তর্গ বোলে তুমি রুষ্ণ তুমি মোর হরি। 

ভিক্ষা দেহ চরণ ম্মরিয়া যেন মরি ॥ গোঃ কঃ 

প্রড়ুর সঙ্গে কুলীন নগরের রামানন্দ বস্থ ও গোবিন্দ 
চরণ দাস আছেন,তাহাদিগকে এুভু বলিলেন, তিনি বিষ্ঠা 
নগর দিয়া রামানন্দ রায়কে মঙ্গে করিয়া শ্রানীলাচলে 
যাইবেন। (১) অনেক দূর আলিয়া পথে কুক্ষি নগরে 
প্রভু বহু বৈষ্বের সঙ্গ করিলেন। তাহাদিগকে কপা 


্‌ করিয়া প্রভূ বিদ্ধ্যাচলে চলিলেন। মন্দুরা নগর হইয়া দেব- 


ঘর নামক স্থানে আসিয়া প্রভু একটি কুষ্ঠ রোগীকে রোগ- 
মুক্ত করিলেন। এইকুষ্ঠ রোগীর নাম আদিনারায়ণ। 
ইনি একজন ধনবান বনিক ছিলেন। ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া 
বিশেষ মন্্পীড়িত ছিলেন । প্রভূকে দর্শন করিয়া আদি 
নারায়ণ তাহার পদতলে পতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে 
এই বিষম ব্যাধি হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিল। প্রভু তখন 
ভোগ লাগাইয়া নামগান করিতেছিলেন। তিনি স্বহস্তে 
তাহাকে প্রসাদ দিলেন। আদিনারায়ণ ভক্কিভরে প্রসাদ 
গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ বোগমুক্ত হইলেন। এই সংবাদ 
শুনিয়া বহু লোক প্রভুর নিকটে আদিল । প্রভু প্রতিষ্ঠার 
বিপদ বুঝিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । প্রভূর উপ- 
দেশে আদিনারায়ণ তুলসী কানন স্থাপন করিয়া! সেখানে 
বসিয়া হরিনাম জপ কবিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় 
তিনি পরম সাধু হইলেন । 

“সাধু শ্রেষ্ঠ হৈল সেই আপিনারায়ণ*__ 

এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী নগরে প্রভু 
ছুই দিনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ববভাগে 
মহল পার্বত্য প্রদ্েশ। সেখান দিয়া প্রভু চণ্তীপুরে 
আসিয়! চণ্তীদেবীকে দর্শন করিলেন। অতঃপর রায়পুরে 
প্রভু পদার্পণ করেন। ব্রঙ্মগিরি প্রদেশ হইয়া গোদাবরীর 


উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত তীর্থে আসিয়! প্রভু গেদাবরী ম্নান 


(১) প্রভু বোলে এই বার নীলাচলে যাব। চে 
নীলাচগ্লে সবে মিলি আনন্দ কক্ধিব।। 
চল বিছ্যানগরে যাইব সবে মেলি। 
এক] ন| ঝ।ইব পুরী রামরায়ে ফেলি ।। গো কর্মচা 
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করিলেন । গোদাবরী তীরস্থ বু ভীর্থ দর্শন করিয়া প্রন্ 
পুনরায় বিষ্ভানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দ 
রায় প্রভুর শুলাগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া গ্রেমানন্দে অধীর 
হইয়! তাহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি প্রত্ুর চরণ 
তলে দণ্ডবৎ ভূমি হইয়া পড়িলেন। প্রত তাহাকে হস্ত 
ধারণ করিয়! উঠাইয়া প্রেমালিঞ্ন দানে নিজ বক্ষে আবদ্ধ 
করিলেন। প্রেমাবেগে উভয়ে বহুক্ষণ প্রেমক্রন্দন করি- 
লেন। উভয়ের অঙ্গ উভয়ের নয়নজলে সিক্ত হইল। 
কিছুক্ষণ পরে উভয়েই ভাব সম্বরণ করিয়া স্থুস্থির হইয়া 
বসিলেন। প্রভু ধীরে ধীরে তখন তীর্থভ্রমনের কাহিনী 
সকল একে একে বলিতে লাগিলেন। কুষ্ণকর্ণমৃত এবং 
ব্রদ্ষস'হিতা প্রীগ্রন্থদ্ধয় প্রভু রায় বামানন্দের হস্তে দিয়! 
কহিলেন_- 
তুমি থেই দিদ্ধান্ত করিলে। 
এই দুই পুথি সেই সব নাঙ্গী দিলে ॥ চৈ: চঃ 

শ্রগ্রন্থদ্বয় পাইয়া রায় রামানন্দের আনন্দের অবর্ধি 
রহিল না। প্রভুর সহিত একত্রে বসিয়। তিনি এই গ্রন্থদ্বয 
আস্বাদন করিতে লাগিলেন । সেই নবীণ সন্নণাসী পুনরায় 
বিদ্যানগরে আনিয়াছেন, নগরের সর্বত্র এ স্*্বাদ গ্রচা- 
রিত হইল। বহুলোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিল । 
তখন রায় রামানন্দ গৃহে গমন করিলেন। রাত্রিকালে 
তিনি পুনরায় প্রভুর নিকটে আসিয়া কৃষ্ণকথারঙ্গে রাত্রি 
কাটাইলেন। এইরূপে পাচ সাত দিন পরমানন্দে প্রভু 
রামানন্দ রায়ের সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে দিবারাত্ি অতি- 
বাহিত করিলেন একদিন রামানন্দ রায় প্রতুকে 
কহিলেন “প্রভু! তোমার আদেশ মত আমি রাজাকে 
লিখিয়! শ্রীনীলাচল যাইবার আজ্ঞা পাইয়াছি। আমি 
যাইবার সকল উদ্যোগ করিয়াছি”। প্রন হাসিয়া কহি- 
লেন “এই জন্যই আমার এখানে আসা; তোমাকে সঙ্গে 
লইয়। আমি নীলাচলে যাইব”। রামানন্দ রায় উত্তর 
করিলেন “প্রত হে! শু সকলি তোমার কৃপা! আমি 
বিষয়ী, আমার সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোকজন যাইবে। 
ইহাতে তোমার মনে স্থখ হইবে না। তুমি আগে চল, 





শ্রীশ্রীমশহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


দশ দিনের মধো আমি সর্ব সমাধান করিয়! শ্রনীলাচলে 
যাইতেছি৮ (১)। প্রতু ঈষৎ হাসিয়া ইহাতে স্বীকৃত 
হইলেন । 

এক্ষণে প্রভু বিদ্যানগর হইতে শ্রনীলাচলের পথে 
চলিলেন। পথের মধ্যে রত্বপুর দিয়! মহা'নদীর পূর্বপারে 
স্ব্গড়ে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্বপুরের রাজার 
নাম শান্তিশ্বর। তিনি পরম ধার্শিক। তিনি প্রভুর 
শুভাগমন বার্ত! শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া স্বয়ং আসিয়া 
শ্রগৌরভগবানের পাদপন্ম বন্দনা করিলেন। গতু তাহার 
প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া কৃপা করিলেন । ভগবত্তক্ত রাহ্ব- 
দত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি রাজাকে কৃতার্থ করিলেন। 
সেদিন প্র এক বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে 
সগ্ধলপুর হইয়া দশ ক্রোশ দরে ভ্রমরা নগরে আপিয়। 
পৌছিলেন। এইস্থানে বন্ধ বৈষ্বের বাস। প্রভু এখানে 
চারি দিন বাস করিলেন । বিষুরুদ্র নামক এক কৃষ্ণভক্তের 
গৃহে যাইয়৷ প্রত তাহাকে অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া 
প্রতাপ নগরে আমিলেন ৷ তাহার পরে দ্াসপাল নগরে 
যাইঘ। হরিনাম গানে সর্ধলোককে উন্মত্ত করিলেন। ইহা'র 
পর রসালকুণ্ডে যাইযা প্রত্থ কুর্মদেব দর্শন করিলেন । 
এখনকার লোক সকলকে ভক্তিহীন দেখিয়। প্রেমদাতা 
প্রভু এখানে তিন দিন বাল করিলেন। *এই তিন দিনে 
তথাকার সর্ব লোককে প্রভু হরিনাম মহামন্ত্র দানে বৈষ্ণব 
করিলেন (২)। এই স্থানে গ্রন্থ একটী কুষ্ণদ্বেষী মাড়য়া 
বিপ্রকে তাহার কষ্ণতক্ত বালক-পুত্বের প্রার্থনায় কুপা 
করিলেন। এই পাষণ্ীবিপ্র ভাবিল, প্র তাহার পুত্রকে 








(১) রাঁয় কহে প্রড়ু আগে চল নীলাচল । 

মোর সঙ্গে হাতি ঘোড়। সৈশ্ত কোলাহল ॥ 

দিন দশে ইহ। সব করি সমাধান। 

তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রপ্নাণ ॥ চৈঃ চঃ 
(২) রসাল কুণ্ডের শোক বড় ভক্তিহীন। * 

ইহ। দেখি প্রভূ তথা রছে তিন দিন ॥। 

কিব! নর কিব| নায়ী সকলে ডাকিয়! । 

উদ্ধার করেন প্রভু হরিনাম দিয়! | গে? কঃ 


প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমন | 


ছুলাইয় লইয়া বৈষ্ণব করিয় দিয়াছেন। সে মহা রাগান্ধ 
হা প্রতুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে দয়াময় প্রভু 
| তাহাকে হাসিয়া কহিলেন__ 
“তোমার কঠিন হিয়! মরুস্থলী প্রায় । 
রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কৃপায় ॥ 
মার মোরে তাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই। 
একবার হরেক মুখে বল ভাই ॥ গোঃ কঃ 
পুত্রের বিশেষ আকিঞ্চনে প্রভু এই বিপ্রকে হরিনাম 
' মহামন্ত্ দিয়া উদ্ধার করিলেন। 
ইহার পর প্রত খধিকুল্যা নদীতীরে আসিলেন। 
এখানে তিন দিন প্রত থাকিলেন। প্রত খধিকুল।| আসি- 
য়াছেন,-এই শুভলংবাদ শ্রীনীলাচলে পৌছিল। জগদ নন্দ, 
দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ, গোপীনাথ আছচার্ধা প্রভৃতি 
ভক্তবৃন্দ আনন্দে নাচিয়। উঠিলেন। তাহারা শ্রনিতানন 
প্রভুর সঙ্গে আলালনাথের পথে অগ্রসর হইলেন। ইতি 
মধ্যে প্রতু আলাননাথে আসিয়াই কষ্খদাসকে শ্রুনীলচলের 
ভক্তবন্দকে অগ্রে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাসের 
সঙ্গে অন্তাণ্ত তক্তবুনদের পথে সাক্ষাৎ হইল | 
আলালনাথে আসি কষ্খদীসে পাঠাইল] | 
নিত্যানন্দ আর্দি নিজগণে বোলাইল] ॥ চৈ: চঃ 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দক্ষিণদেশে তীথযাত্রা-কথা 
শ্রবণের ফলশ্রুতি লিখিতে যাইয়া একটি বড় সুন্দর কথা 
লিখিয়াছেন। সে কথাটী এই-- 
অনন্ত চৈতন্য কথা কহিতে ন1 জানি । 
লোভে লজ্জা খাঞ্া তার করি টানাটানি ॥ 
প্রভুর তীর্থযান্র। কথা শুনে যেই জন। 
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেমবন ॥ 
চৈতন্ত চরির্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি। 
মাৎসর্ধয ছাড়িয়া! মুখে বল হরি হরি ॥| 
এই কলিকালে আল্র নাহি অন্য ধরল । 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশান্ত্রে এই কহে মর্ম || 
প্রল কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রথম কথাটি বড়ই 
মধুর। তিনি বলিলেন প্রগৌরা্গ-লীলাকথার অস্ত নাই) 
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তিনি-কি করিয়া জানিবেন এই অনন্ত অপার লীলাসমুগ্রের 
কোথার কি বত্বরাজি আছে? তবে শ্রীগৌবাঙ্ষ-শীলা- 
কথায় লোভ অতি প্রবল, সে লো সম্বরণ করা যায় না। 
লজ্জার মাথা খাইয়া লীলাবস-কথার প্রসঙ্গ লইয়া টানাটানি 
করিতে হয়| ইহাতে যে প্রাণে স্থখ হয়, মনে আনন? হয়, 
তাহার তুলনা নাই। এই লীলাকথা বর্ণনে, মনে কত 
কথার উদয় হয়, কত শত ভাবতরঙ্গে হৃদয় সরোবর উদ্ছে- 
লিত হয়, তাহ। প্রকাশ করিতে লঙ্জাও হয় না, লোক- 
নিন্দার ভয়ও করে না। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা রসোন্মত্ত ভক্ত 
ভ্রমরাগণের লজ্জানরম, মানাপমান, নিন্দাবাদের ভয় থাকে 
না। তাহারা মনের আনন্দে লীল।রসান্থাদন করেন। সেই 
রসোচ্ছাসে কলিহত জীবের নীরম কঠিন মন সরস হয়, 
পাষাণ হৃদয় ভ্রব হয়, শুক্ষপ্রাণে রল সঞ্চার হয়। কবিরাজ 
গোস্বামী অতি বৃদ্ধ বয়স প্রহর লীগ। বর্ণন। করেন । শ্রুল 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর যে নকল লীলাকথা বিস্তার 
করিয়া লিখেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী তাহাই শ্রঠৈতন্ত 
চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়া গিঘ্াছেন। কবিরাজ গোম্বামী 
যেম্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন,ভীাহার শেষ কথাটিতে তাহার 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি তাহার মনের ভাব 
কিছুমাত্র গোপন না করিরা কহিলেন "শ্রদ্ধা ও তক্তি 
করিয়। শ্রগোরঙ্গচরণ আঅয় কর, মাৎ্সর্য) ছাড়িয়া যুগধর্ম 
হরিনাম সক্ধীর্তন কর; কলিকালে ইহ! ব্যতিত অন্য ধর্শ 
নাই, আর ইহাই শাস্ত্র বক্য” | শ্রীগৌরাঙ্গভঙন যে 
ঘুগান্থবত্তী ভজন, শ্রীগৌরা্গ হন্দরই যে কলিযুগের একমাত্র 
উপাস্য, তাহাই বলিলেন। জয় কবিরাজ গোস্বামীর জয় | 
জয় গৌরাঙ্গ প্রভুর জয়! ! 

গৌরভক্তবৃন্দ! এখানে আহ্গন, সকলে মিলিয়া প্রভুর 
নীলাচললীল! স্মরণ করিয়া তাহার নীলাচলের ভক্তবুনের 
জয় গান করিয়া আত্মশোধন করি,_- 


কীর্তন ( যথারাগ) 
শ্রীকষ্চচৈতম্থ গ্রতু জয় জয় জয়। 
অবধৃত নিত্যানন্দ দীন দয়াময় ॥ 
দয় জয় বাসুদেব দার্কাভৌম নাম। 
শ্রীকফচৈতন্ত ধার জপ তগ ধ্যান 


নি 
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শ্রীর্রীমন্মহাপ্রভূয় নীলাচল-লীল|। 


জয় রায় রামানন্দ ব্রজরস ধাম। 

ধার মুখে কৈল। গ্রতু রসের ব্যাখ্যান ॥ 
জয় জয় দামোদর স্বরূপ উপাধি। 
ব্রজরসে টলমল ভক্ত গুণনিধি ॥ 

জয় জয় কাশী মিশ্র জয় রাজ গুরু। 
গৃহে যার কৈল। বাস গৌর কল্পতরু | 
জয় শ্রীগ্রতাপ রুদ্র জয় পুরীশ্বর। 

ধারে কপ কৈলা প্রত গৌর বিশ্বস্তর | 
জয় জয় পুরী গোসাঞ্জি জয় শ্রীভারতি। 
নীলাচলে প্রত সঙ্গে ষে কৈল! বসতি ॥ 
জগদানন্দের জয় দাস্ত অভিমানী । 
তৈলের কলন ভাঙ্গি মান কৈল! খিনি ॥ 
শ্ীঠাকুর হরিদাস জয় জয় জয়। 

যার গৃহে যান প্রতু স্নানের সময়। 
শঙ্কর পণ্ডিত জয় “পাদ উপাধান” | 
জয় শ্রাগোবিন্দ দাস সেবক প্রধান ॥ 
জয় গোপীনাথাচার্ধয নবদ্বীপবাসী | 
ক্ষেত্রে বাস প্রভু সনে ধিহে। কৈলা আসি 
টৈষব সন্ধ্যাসীবর জয় ত্রশ্মানন্দ | 
চর্দাস্বর ছাড়াইল| ধার গৌরচন্দ্র ॥ 

প্রভূ কীর্তবনীয়া জয় ছোট হরিদান । 
প্রতৃর বজ্জনে যিহো কৈল প্রাণনাশ। 
গোসাঞ্ ঠাকুর জয় রঘুনাথ দাল। 
বিকট বুরাগ্য ধার জগতে প্রকাশ ॥ 
পণ্ডিত ভকত জয় জয় কাশীস্বর | 

শরীর রক্ষক প্রভূর যিহে। নিরস্তর ॥ 
ধায় রামানন্দ পিক্তা জয় ভবানন্দ। 
পাণ্ড বলি সম্বোধিলা ধারে গৌরচন্ত্র॥ 
জয় নারী শিরোমনি ভবানন্দ পত্বী। 


নাম দিলা প্রভূ ধারে পাগুপত্তি কুস্তি ॥ 
জয় হরি হুন্দর রাজ মন্ত্রী পান্র। 
শিবাসের চড়ে ষার শুদ্ধ হৈল গান্র॥ 
সার্ববভৌম পুত্র জয় চন্দন ঈশ্বর | 
গৌর-সেবা কৈল যিহো' 
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জয় অমোঘের জয় ভট্টের জামাতা । 
উদ্ধারিল! ক্ষেত্রে ধারে গৌর গ্রেমদাতা | 
জয় জয় ষাটি দেবী সার্বভৌম কন্া ৷ 
ভষ্টাচার্ধা পত্বী জয় সাধবী মহা ধন্তা | 
দুই ভ্রাতা সঙ্গে জয় দাণী শ্রীমাধবী। 
শিখি ও মুরারি জয় মাহাতি উপাধি ॥ 
জয় শ্রীগ্রদ্যুন্ন মিশ্র জয় জনার্দন | 
সেবেন অনবনরে ধিহো। ভগবান ॥ 
জয় জয় পরমানন্দ জয় জয় সিংহেশ্বর। 
জয় জগন্নাথ পান্ত্র মহা শুপকার ॥ 

বর্ণ বেত্রধারী জয় জয় কৃষ্ণদাস। 

জয় নীলাচলবাপী জয় বিষুদাস। 

জয় কাল! কষ্ণদাস দক্ষিণের সঙ্গী । 
যার সনে কৈল প্রভু ভষ্টমারী ভঙ্গি ॥ 
জয় দ্বিজজ বলভব্র জয় বিপ্রদাস। 
বৃন্দাবন সঙ্গী গ্রতুর শুদ্ধ কৃষ্ণদাঁস ॥ 
জয় দামেদর জয় পণ্ডিত আখ্যান। 
প্রভৃকে কৈল ধিহে। বাক্যদণ্ড দান । 
রয় গদ্দাধর জয় পণ্ডিত গোসা্। 
একনিষ্ঠ গৌরভক্ত ধার সম নাইশ৷ 
জয় জয় জগন্নাথ নীলাচলনাথ। 

জয় জয় বলরাম স্থভদ্রার নাথ | 

জয় শ্ীমন্দির জয় জয় সিংহদ্বার | 


জয় জয় শ্রীসমুদ্্ প্রেম পারাবার ॥ 
জয় নীলাচল জয় জয় শ্রীগন্ভীরা। 
রাঁধা ভাবে কৈল লীল৷ ধাহ। মোর গোরা ॥ 
জয় বলগণ্ী জয় পর্বত চটক। 
আলালনাথের জয় জয় গ্রীকটক ॥ 

জয় প্ীনরেন্্র জয় সরোবর তট | 
প্রভু ধাহা শুনিতেন ভাগবত পাঠ ॥ 
জয় নীলাচলবাসী স্থাবর জঙ্গম | 

জয় পণ্ড পক্ষী কীট উত্তম অধম ॥ 
নিভাই গৌরাঙ্গ পাদপন্ম করি আশ । 
নাম সন্কীর্ভন করে দীন হরিদাস ॥ 
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